০০ 
12712 5 ত5262, 


৮ পাকা পিপিপি ও 
80001), ০0268, 


বর্গীয় দীনবন্ধু কাব্যতীর্ঘ বেদাস্তরত্ প্রতিঠিত 


তি 


ধম্মসন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিক। | 


“ভক্তিভগবতঃ সেব। ভক্তি প্রেমন্বদপিণী । 
ভক্তিরানন্দবপাচ ভক্তিভক্তন্তয জীবনম্‌ ॥৮ 


০৭ ্বহ্ 


১৩২৮ ভাত হইতে ১৩২৯ আবণ। 


সম্পাদক 
ঞদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য গীতরতু 


ঝৌডহাট দভক্তি-নিকেতন” 
পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া । 


বাষিক মুল্য ১।০ দেড় টাক! । প্রতিখগ্ড ৩০ তিন আন]। 
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তক্তি-কাগ্যালয় হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত 
এব” 
কলিকাতা, ১৪এ, রামতন বন্থুর লেন 
মানসী প্রেস হইতে 
প্রকাশক কতক মুদ্রিত। 


হচডন্ড কেডস হস ফন্ড- কল্রন্ডদ কত বক বন্ড সন্ত দন্ত অন্ন্ডদ ক্স ব্ডন্্ন বন্ড কল কানন 


২০শবর্ষেরসূচীপত্র 


বিষয় লেখক 
(নিবেদন সম্পাদক 
গ্রাণনাথীদম্রদায় শ্রীঅমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ 
চাঁটুপুষ্পাঞ্জলি * বৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী 
ভক্তির পঞ্বাকা্ট। * আগুতোষ হাটা 
গ্রতুর অগকট * ভোলানাথঘোষ বণ্ম! 
আগমনী * হেমন্তকুমার মৌলিক 
তক্ত সধনা শ্রী-_ 
বল্পভাচারী দম্প্রদায় * অমুল্যচরণ বিদ্াভৃষণ 
গঙগাদান-মাহাআ্ময শ্রী 
প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচণা। 
পারের তরী * ভোলানাথ পিংহ 


শ্রীনবহরি ঠাকুর প্রসঙ্গে নৃগিংহ প্রসাদের প্রবন্ধের প্রতিবাদ 
শ্রহরিজীবন গোন্বামী 


জীবন-সল্গিনী ভপতিচরণ বন্থু 

মদাচার মাধবদদান চক্রবত্তী এম, এ, 
পুরস্কার প্রবন্ধ 

গোৌরগীতিকা শ্রী-_ 

কেবলকুব| শ্রীনগেন্্র কষ দত্ত 

গুহরাঁজ শ্রীমতী-_ 

আমারশক্তি শ্ীধীরেন্্রনাধ ঘোষ 

ব্রীগৌরাঙ্গ কথ প্রভোলানাধঘোষ বন্ধ 

ইন্দ্র পক ভূপতিচরণ বন্ধু 
প্রাত্সরহ্বতী আবাহন প্রজনীকাম্ত কাঁব্য-ব্যাক রণতীর্থ 
শ্রীগৌয়াঙগজন্ম [ প্রাচীন ] 


তরজার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ [জনৈক গ্রাঙ্ক ] 


€৩, ৭৩ 
১৪৬১ ১২৮ 
৮৭৯ 

৯৬) ১৪৪ 
ন্ 

৯৮ 


১১৫ 
১১৬ 
১২১ 
১২২ 
১৪৫ 


৯৪১ 


'্ষাঁরাগার 
্রীলনরোত্ম দাস 
মহাপুরুষ-প্রসঙ্ 
আমি কে 

আব! 

সারদিকী ভঞ্গন 


আ।শ। কালেরবাসা 
নবদ্ধীপ বিহার 


আশ! ব্যাদন বাসা 
আলোচন! 

পাগলের উক্তি 

বন্্রহরণ ও বাসলীল৷ 
্রহ্বি্া 

ভালবাস! 

বৈরাগা 

পুরস্কার গ্রবন্ধের বক্তব্য 
ক্কবীন্দ্র শ্রীগো বিন্দাদ 
শ্রীনবন্ধীপচন্দ্র দান প্রম্ 
প্রার্থন। 

ঝুলন 

বিশ্ববণের সঙ্গীত 
সন্তোষ 

ভ্রম নংশো ধন 
বর্ষ-শেষে বিজ্ঞপ্তি 


2/৬ 


শ্রীভূপতিচরগবন্নু 
শ্রীভেলানাগঘোষ বর্খ! 
শ্লীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য 
শ্রীত্যচরণ চন্দ্র বি, এল 
শ্রী 

শ্রীবামীচরণ বন্থ 
প্রীভূপতিচরণ বনু 
ভ্রীবামাচরণ বস্থু 
শুভূপতিচরণ বণ 
ভ্রীভোলানাথঘোষ বন্দ! 
ভ্- 

শ্রীহরিজীবন গোস্বামী 
শ্রীঅমুতলাল মুখোপাধ্যায় 
ভ্রীধতীন্ত্রনাথ ঘোষ 
শ্রীভূপতিচরণ বহু 
প্র 

শ্রীবানাচরণ বনু 
শ্ীঅমুল্যধন রায়ভট 
ভ্রী-_ 

প্রাচীন 

জ্ী- 

শ্রীভূপাতিচরণ বসু 
শ্রী 
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ভক্তি 








(২০শ বর্ষ ১ম সংখ্য। ভাদ্র মাস ১৩২৮ সাল ) 








“ভক্তিরভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম স্ববূপিণী । 
ভক্তিরানন্দ বপাচ ভক্তিভন্তন্ত জীবনম্‌ ॥ 


নিবেদন 


অনন্ত-লীপা বিলাসা শ্রীভগবাঁনেব ইচ্ছায় ধীবে ধীর প্ভক্তি” পত্রিক। আল 
বিংশবর্ষে পদ্।পণ করিল। ইহাতে আমাব নিজস্ব কোঁনও বাহা্তবী নাই-- 
আমরা সকলেই শ্রীশগবানের র্রীড। পুত্তণিক!, তিনি কখন কোন্‌ ভাবে কোন 
পুতুল ক নাচাইয়। যে দশকের লানন্দ বন্ধন করি:তচ্েন তাা। একমাত্র তিনিই 
জানেন, তবে আমর! এইমাত্র দেখাত পাই প বলিতে পারি যে, নিম্বার্গ তাবে 
শুভ উদ্দেঠ লইয়। ষেকোন কনম্মঞ্জ, করা যায় সেই সর্ন-মঙ্গলময় শ্রী ভগবান 
নিশ্চমই তাঁহাব সহায় হইয থক নএ 

আনি নিজে মুখ, ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও সর্ন ক্যে গক্ষণ, তথাপি পঞ্জিত প্রবর লাধক 
স্বর্গীয় ৭ ন্বাব্যতীর্থ বেদান্তবন্ত নহাপয়েও প্রতিঠিত ভক্তি পরিচালনের ভার 
হাঁতে লইয়াছি, দি ইঙাৰ কাবণ সণ্য বলিতে হয় তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, 
কতিপয় সবল প্রাণ ভক্ডের, সনির্বন্ধ অন্গরোধ এব" ভক্তির পাঠকগণের সবিশেষ 
আগ্রহ। বৎসর পূর্ণ হইবার ২৩ মাপ পুর্ব হইতই এমন বছু পত্র আমাদের 
নিকট আয়! থাকে এবং তাহার অধিকাংশ পত্রেই লেখা থাকে যে, “মহাশয়! 
আপনার ভক্তি পত্রিকার বাহিক কোন আডম্বর ন। থাকুক তথাপি উহা পাঠ 
করিস্না আমর! ক্লথাথই আনন্দ পাইতেছি, আগামীবর্ধে ষেন ভক্তি হইতে বঞ্চিত 
করিবেন না। আগামী বর্ষের বাঁধিক মূল্য কবে পাঠাইব তাহা জানাইবেন।” 


্ তক্ত [২*শ বর্ষ ১ম সংখ] 


তারপর গ্রারও এক আনন্দের কথা যে, ভান্ুর বাধিক সাহাযা আদায়ে জন্য 
গ্রাহকগণ কোনরূপ ক দেননা। এমন কি আধষ।ঢ মাস হইতেই অনেকে 
আগামী বর্ষেব চাদা পাঠাইতে আরস্ত কৰিযাদেন, মোট কথা ভক্তি গন্য আম 
যত না বাস্ত, পাঠকগণ ততোধিক ব্যন্ত। 

আমর! খুব দূতভার সহিত বলিতে পাবি ষে, গ্রাহকগণেব উতস|হ আমাদের 
মতক্ষিত্র পত্রিকা-প্রক্কাশক যেরূপ পাইয়! থাকে, অগ্ঠান্ত অনেক বিবাটকান 
পঠিকা৭ প্রকাশকর্দগেব ভাগো সেক হয় কি না সন্দেগ। যাঁভ। হউক বর্তগালে 
আমি ১।৩টা কা?খা বিশেষ ব্যস্ত আছি, হাব জন্গই ঘা সময় পত্রিকা গ্রকাশে 
বিদ্ব ঘটতেছে, অতঃপন যাঙ্গাতে নিয় মত ভাবে ভক্তি প্রকাশ হয় তাহাঁন জন্য 
খুব স্থবন্দোবস্ত কবা হইয়াছে, ভক্তগথ ততাঁশ ভইবেন না। গতবর্ষে ঘদিও পত্রকা 
প্রকাশে অনেক গোলমাল হইয়াছে এ বসব সেকপ ম্াহাতে না হয় তাহাৰ 
ব্যবস্থা পুর্ন হইতেই কব! হইয়া | 

আম(ব সভা সম্পদ মাত বিড় সমন্তই হভগখানেব কৃপা, ভাই কৃপায় 
শ্রীভগবানের নিকট প্রাণের বাক” প্রার্থনা জ1নাইরা কার্দ্য ভাব ধন্তক্ষে কবিষ। 
কর্মক্ষেত্রে নামিলান, ফণাঁকল তীহাবু শ্পাদপ স্ম বিল। 

উত্সংহাদে-ভক্তগণ আনন আামর। শববমাবন্ত প্রাণ ভবিয়া মভাঁগুকষেক 
নুবে স্থুব মিলাইয়া বলি-_ 

“চিস্থাণ সংভব গোখিন্। চিন্তরাস্মি প্রগাঙিতঃ 
চিগ্কা মাত বাঁধা 2 নিহত চিঙাতিত ক অক্ষঃ। 
দ্বণং বিসোত ২ এথ দুঃখ বীভং বিপ্বেছি শর্তিং মরি পীনবন্ধে। 
যথ। ভখন ৩৭ পাদণ্দাববল হীনঃ সত্রতং বাম ॥” 
দীন_ সম্পাদক 


প্রাণনাথী সম্প্রদায় 


প্রাণনাথ এই সম্প্রদায় গঠন করেন বলিয়। ইহার নাম প্রাণনাথী সম্প্রদায়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাবন্তে এই সম্প্রদার গঠিত হয়। কাথখিওয়ার তাহাব জন্ম 
স্থান, গ্রাণনাথ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। বহুদিন পশ্চিমভাবত়ে ভ্রমণ করিয়া 
তিনি বুন্দে দথণ্ডে উপস্থিত হন, এবং পান্না! নামক স্থানেব সন্নিকটে শ্যি) প্রশিষ্যু 


ভাদ্র ১৬২৮] প্রাণনাথী সরা ৩ 


সহ তিনি অবস্থান করিতে আবধস্ত করেন। তাহার অবস্থিতি কালের মধ্যে তিনি 
পারা হীরার খন্িকে ১৭৩২ থুঃ ছঃশালায় পবিণত করেন। এই সময় সেখানকার 
স্থানীয় রাজা প্রাণনাথেব শিষ্যত্ব গ্রচণ কবেন। 

প্রাণনাথ হিন্দু ও মোসলেম ধর্মের সার লইয়া নিজ ধর্মমত স্থাপন কবেন। 
তিনি অন্ততঃ ষোলথানি গ্রন্থ রচনা কবেন। কিন্তু গ্রন্থ সমূ হব ভাষা হিন্দী, 
সিশ্ধী, গুজবাটী আববী ও সংস্কৃত মিশ্রিত । গ্রোজ সাহেব পগ্রাণনাথী সম্প্রদায়ের 
“কিয়ামত নাম। নামক এন্থ সম্পাদন ও মন্তবাদ কবেন্। ভগবানেৰ এক নাম 
ধম, এই জন্ত এই সম্প্রদায়কে ধামী সম্প্রদারও বণা হয়। 

প্রাণনাথ মদ, তাষাক প্রতি নকল গ্রকাব মাদক দবোণ ও মাছ 
ম1ংস আহারেব থোব বিবোধা ছিলেন। 

স্ত্রীলোকের স'ঙ্গ পুকষেব দেখ| শুন! সম্বন্ধে তিনি কাঠারতা অবণগ্থন কবি- 
তেন। স্ত্রীলোকেব সঙ্গে নীতি বিগচিতি ভিসাবে যে কেহ মিশিলে কখনই তাহা 
তিনি গছন্দ করিতেন ন।। সকলে যাহাতে শান্তি ও সন্তোষ লাভ কবে, এবং 
ধনী, দবিদ্র পকলেবই মাগাতে দীন নাত হর, দে বিষয়ে ভিনি প্রগাব কবিঙেন। 
তিন পৌন্তলিকতাৰ বিবোধী ছিলেন এখন কিন্ত প্রাণনাথী সম্প্রদায় পা 
মন্দিকে ঠাহার গ্র্গধ পুজা করবেন! প্রাণনাথেব আপন যেখানে যেখাণে 
অছে সেখানে ঘসথ'নেই একখানা বিছ।নাঁৰ উপবে একটি করিঘা পাগভী আছে। 
১৭৬৪ খষ্টাকে মুহগ] হুসেন (সুআাহ৪ 93810) দেখিয়াহিনেন বিছানার 
এক পাশে মুসলমানের -কাব্রাণ, অপব পাশে হিন্দুৰ পুরাণ খণিয়্াঙ্ছে। হিন্দু 
এ*ং মুসলমান পণ্ডিহগণ কে।বাণ পুরাণের জিদ্ঞাম্য প্রশ্নের জবাব দেওয়ার 
জন্য পরস্তঙ হইয়া আছেন। "ঈশ্বব যে এক, ইহাই সকলকে বুঝানো হইত। 
এই সম্প্রদায়েক শিশ্া পংগা। এখন থেশা নাত) শিম্যেবা অধিকা শই পান্ায় 
ব্নবাস করেন, ্ক্ত প্রদেশে ৪ নেপালে কতক কতক শি আছে। বুন্দেল- 
খঠের মপো এই সম্প্রধারের শিখ প্রশিষ্যেব মুক্ঠা হইলে পাহার তাহাদের 
কবর দেওয়া হয । কোথায় কোথায় লৎকাত্রে ব্যবস্থা মাছে। 


হ্ীঅমুল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ । 


ভক্তি [ ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


চাটুপুষ্পাগুলি 


নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্ববাং । 
মণিস্তবকবিদ্ঠোতিবেণীব্যালাঙ্গণাফণাম্‌॥ ১ 


নব গোরোচনা ছ্যতি, শ্ীম্গ খোভয়ে অতি, 
নীল পদ্ম কচি শাড়ী তায়। 
লশ্বত ব্ণৌবৌপবে, মণিগুচ্ছ শোঁভা করে, 


ফণাযুক্ত দঙ্গঙ্গিণী প্রায়! ১। 


উপমানঘটামান প্রহ।বিমুখম গুলাং। 
নবেন্দুনিন্দিভালোগ্যৎ ক্তপী তিলকশ্রিয়ম্‌ ॥ ২ ॥ 


কিবা সে মুখম গুল, চন্দ্র পদ যে সকল, 
উপমাব গন্ব থর্বকারী। 
জিনিয়া নবীন উদ, সুন্দর কপাল ছণদ 
কম্তবী তিলক মনোহানী। ২। 


ক্রজিতানগগকোদ গং লোলনীলালকাবলিং । 
ক স্গলে'চ্জলতারাজচ্চকৌবাচারুলোচনাম্‌ ॥ ৩॥ 


৪ 


কন্দপের কোণ জিনি, :... ভূকষুগ স্ুবননী, 
অলকা ললিত তছপবি। 
কজলে উজ্জলময়, কিবা সে লোচ*দু,- 


শোঁভে যেন বুগল চকোরী | ৩। 


তিলপুষ্পান্তনাসাগ্র বিরাজদ্বয়মৌক্তিকাং। 
অধবোদ্ধ,ত বন্ুকাঁং কুন্দালীবন্ধুবদ্িজাম্‌ ॥ ৪ ॥ 


নাস' তিল-ঘল-আভা, বরমুক্তা করে শোভা, 
আর তাহে বা্ধুলী অধর। 
কিব! সে দশনগুণি, যেন কুন্দ পুষ্পকলি, 


শোভাঘিত অতি মনোহর । ৪। 


ভা্র,১৩২৮ চাটুপুষ্পাঞ্জলি 


সরত্ব স্বর্ণরাজীব কর্ণিকারুতকণিকাঁং। 
কণ্ত,রীবিন্দুচিবুকাং রত্বট্রেবেরকোজ্জলাম্‌। ৫। 


কর্ণে স্বর্নপদ্ম টেঁড়ী, নানা রত্ব তাহে বেডি, 
চিবুক কন্ত,বী বিন্দু শোঁভা। 
কণ্ঠে লুণ্ঠ বত্ুহাব, কি কহিব শোভা তা, 


অপবণপ কঙ্চ মন লোভা ।৫। 


দিব্যাঞ্গদপব্ষিঙ্দ লস ছুজমুণালিকাং [ 
বলাবিবন্নবলয় কলালম্বিকলাঁখিকাম। ৬ 


পল্ের মুণাল জিনি, বাছুযণ শ্ববণনী, 
অঙ্গদ ভুষণ সুশোভিত । 
নীল মণি বাঁল| হাতে, নানাবন্ই শোভে তাতে, 


সুঘমধ্ব ধ্বনি সমথিত। ৩। 


বত্বান্ুবীয়কোল্লাসি ববাঙ্্ুলিকব ঘুজাং। 
মনোহর মহাহাব বিভাবীকুচকুট্লাম্‌ ॥ ৭ ॥ 


করাস্বজ বনাঙ্গুলি, তত নানা বত্রাঙ্থুণী, 
উল্ল।দিত কবে যাব শোভা । 
মনোব হাব গলে, « নানারত্ব ভাহে মিলে, 


পয়োধব,বেটি যাব আভা ৭। 


রোমালিভুজগীমুদ রহ্রাভতবলাঞ্চিতং | 
বলিত্রপীলতাবদ্ধ ক্ষীণভন্ব মধামান্‌ ॥৮॥ 


কণঠহীরস্থিতমণি, বোমাবলি ঠূজপি নী, 
শিরে যেন মণি শোভা করে। 
কটিতট ক্ষীণ। হেন, কুচভবে ভাঙ্গে যেন, 


বলিয়া ত্রিবদী আছে বেডে । ৮। 


মণিদারমনাধাব বিক্ষারশ্োণীবোধসহ। 
হেমরস্তামদারস্ত-স্তনোদ মুগারৃতিম্‌ ৭৯1 


ভক্তি [১০শ বর্ম, ১ম সুথা| 


বিস্তার নিতম্ব মাঝে, কু বণ্টী তাতে সাঙ্গে, 
মণিতে খচিত মনোহর । 
উরুযুগ সুবলনী, সুবর্ণ কদলী জিনি, 


তাব মদ গর্ব থববকর। ৯। 


জানুভ্যতিজিতঙ্খু নণী ৩৭৪ সমুদশকাং। 
শবীরজ শীবাডা মন্্রীববিত্ণং “দাস ॥ | 


বিবা সে জানুন ছটা, পীতবর্ণেব বন বোটা, 
তাহাব সৌন্দযা তিবন্ত 5) 
সুন্দর শব্দ যুত, কিন্বিণী পদ শোভিত, 


শবৎ সরোজ নিবাজিত। ১০। 


বাকেন্দুকোটি সৌন্দর্য দৈ এপাদনথদ্যুন্তিৎ। 
অষ্টাভিঃ সাঁরিকৈভ।টববাকুলীক্ক হুবিগ্রহাম্‌ " ০৯ 


পাদপদ্ধ নথ ছাদ, কোটি কোটি পূর্ণঠাদ, 
শো ঘত অপহৃত হয়। 
্ষ্থ স্থেদ পুলকাদি, 'ষ্ট নাক ভাবাবধ 


সর্নঙ্গে আকুণী কৃতমর়। ১১। 


মুকুন্দাঙ্গ কু খীপাঙ্গামনঙ্গোন্মিতবি ভাং। 
ত্বামাবন্ধপ্রিয়া'ন্দাং বন্দে বৃন্নাবনেশ্ববি " ১৯॥ 


বৃষ্ঙ্গে অপাঙ্গপাতে, অনঙ্গোম্মি উঠে তাতে 
পবে কঞ্ণচ সঙ্গ লাভ কাব। 
অপার আনন্দ যত, ভোগ কর অভিমত, 


বন্দ তোবে বুন্দাবনশ্ববী। ১২। 


অগ়ি প্রো্ন্‌ মহাভীবমীধুবীবিহ্বলান্তবে । 
অশেষনায়িকাবস্থা প্রাকটা।দু তচৈষ্টিতে ॥ ১৩ ॥ 


সমুদিত মহীভাঁধঃ মাধুর্ষ্যে তব স্বভাব 
বিবশ হ/য়েছে হে জ্রীমতি। 


ভাদ্র, ১৩২৮] চাটুপুস্পাঞ্জলী 
সর্ব নায়িকালক্ষণ, স্বভাব ভঙ্গিমাগণ, 
ব্যক্ত দেখি সতে মুগ্ধ অতি। ১৩। 


সর্ব মাধর্ধ্যবিষ্লো লীনিরম্থিতপদা মু । 
ইন্দিবামুগাসোনর্ধযস্মুরদজিবিনথাঞ্চলে ॥ ১৪ ॥ 


সকল নায়িকাঁগত, মাধুর্যাদি গুণ যত, 
তব পদে নিরঞ্জন করে। 
লগ্ষমীর বাঙ্জিত যত, সে সৌন্দর্য্য বিরা্জিত, 


তুয়াপদপন্কজ নখরে । ১৪ । 


গোকুলেন্দু মুণীবুন্দ সীমস্ছো শ-সমঞ্জবি। 
ললিতাদি মণীপথজীবাতুশ্মিতা কাবকে ॥ ১৫ ॥ 


গোকুল খাপিনী যত, নাবীব শিরভূষিত, 
তুমি পুষ্প মঞ্জণ্‌ স্ববূপ। 
তব মু মন্দচালি, লতিকা এ হেন বাপি, 


ললিতাদিব প্রাণৌষধি প। ১৫। 


চটুলাপার্গ শাধুর্যাবিন্দন্বাদিতমাধবে। 
তাতপাদরশঃ ক্রোম কৈবধানন্দচন্দিলে ॥ ১৮ ॥ 


চঞ্চল অপাঁঈ ধাবা, « মাধুর্াদ বিন্দৃদবারা 
.রুঝঃ চিন্ত উশ্বান্ত বাবিণা। 
নিজ পিতকীর্ভিগণ, কুনুমেয় সুশোভন, 


তুমি হও চন্দ্রিক! নূপিণী। ১১। 


অপার কবণ।পুব পুরিতান্তমনোহাদ। 
প্রপীদাম্মিন জনে দেবি লিহ্দদাস্যম্পুগাজুষি ॥ ১৭॥ 


তোমাব হনয় জদ, অপার কৃপা! পুরি, 
দেখি দেবি! লোভ হয় মনে। 
দাস্তাদাঁন দিয়া মোবে, রাখ পদে কৃপা করে 


প্রসন্রতা হও £ই জনে । ১৭। 


চন্কি 1 ২৪প বর্ষ, ১ম সংখা! 


কচ্চিং স্বং ঢাটুপটুন! তেন গোঠেন্ কুন] । 
প্রার্থযমানচলপাঙ্গ প্রসাদাৎ ভরক্ষানে ময়া | ১৮ ॥ 


তব মান অন্তে কৃ, বলিয়া বচন মিষ্ট 
মলিবাঁবে করিলে প্রার্থনা । 
চঞ্চল অপাঙগে হেরে, প্রসন্নতা হবে হারে, 


সেই ভঙ্গি দেখিতে কামনা । .৮। 


ত্বাং সাধু মাধবী পুশৈর্মাধাবেন কলাবি্দা। 
প্রসাধ্যমানাং শিগ্ন্ত্ীং বীজগিষ্যাম্যহং কদা ॥ ৯॥ 


কৃষ্ণ শিল্পে স্থুনিপুন, লয়ে মাধবী কুম্থুম। 
তোমাকে কবািব অলঙ্কুত। 
তার করম্পর্শে তবে, অগে ভাব ধর্ম ভবে, 


বাজনেতে আমি হব রত। ১৯। 


কেলিবিতঅংসিনোবক্রকেশবুনস্থ নুন্দবি। 
সংঙ্গাবায় কদ| দেবি জনমেতং নিদেক্ষসি ॥ ২০ ॥ 


হেদেবি। হেন্গুন্দরি! কৃষ্ণ সঙ্গে কেলি কবি, 
বিমুক্ত হইলে তব কেশ। 
সেই ৫েশ পুনর্বার কবিবাবে সংস্কার. 


কৰে হবে এজনে আদেশ 1 ২০। 


কদা বিদ্বোষ্টি তাম্বনং ময়াতব মুখাম্বুজে। 
অর্গ্যমাণ" বুজাধীশনুগ্র1চ্ছিগ্ভ ভে।ক্ষাতে ॥ ২৯ 


হে বিস্বোষ্টি! কৰে তব, মুখাকে তাুল দিব, 
কৃষ্ণ তাহ কাড়য়। খাইবে। 
তোমাদের দুজনার, এই ভাব পরচার 


হবে, আমি দেখিব তা কবে। ২১। 


ব্রজরাজকুমারবল্লভাকুলসী মন্তমণি প্রসীদমে। 
পরিবাবগণন্ত তে ধথ। পদবী মে ল দৃবীয়পী ভবেৎ॥ ২২॥ 
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ব্রজধাজ কুমারের, সমস্ত প্রিয়াগণের, 
তুষি হও লীমস্তের মণি। 
তুমি মোরে ক্কপা ক'রে, লহ সেই পরিবারে 


গণ্য ক'রে নিবেদিয়ে আমি ।২২। 
ফরুণাং মুছরর্থয়ে পরং তব বুন্বীবন চক্রবর্তিনি, 
অপি কেশিরিপোর্ষয়া ভবেৎ সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ ॥ ২৩॥ 


কেশিবিপু কাছে আপি, জানিয়৷ তোমার দাদী, 
তব সঙ্গে মিলিবার তরে। 
কবেন চাঁটু বচন, শুনিয়। আমি তখন, 


করে ধরি মিলাব তোমারে ।২৩। 


ইমং বৃন্দাবনেশ্র্য। জনে। যঃ পঠতি স্তবং | 
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদন্তাঃ কৃপাম্পদম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


বুন্দঠবলেশ্ববীক এই, চাুপৃম্পাঞ্জলি থে 
স্তবপাঠ করে শ্রদ্ধা ক'বে। 

সেই জন শ্ীবাধার, কপাপাত্র নির্ধার 
হইবেন চিবদিন তবে। ২৪ | 

জীপ গো্থামীক্কত £্কছন্দে বিরচিত 
এই চাটু পুষ্পাঞ্জলি স্ততি। 

দীন-_নুসিংহ প্রসাদ, করিল! বঙ্গানুবাদ 


শ্রীবাধা-পর্ে কবিয়। গ্রণতি । 
জী নসিংহ প্রসাদ গোস্বামী । 


ভক্তির পরাকাষ্ঠা 


ভক্কিন্প পরাকাষ্ঠা কি ? এই প্রশ্ন করিলে কেহ কেহ উত্তর দিবেন, জ্ঞান! 
পতক্তেস্ত য। পরাকাষ্ঠা দৈব জ্ঞানং প্রকীন্তিতম্‌.* এই মতে “ভক্তি জানায় 
কল্পতৈ।* আর এক গঙ্থ! জ্ঞানকে ভক্তির চরম সীম! নির্দেশ না করিয়া! বলেন, 
* ভক্তি ভ্তান অপেক্ষা শ্রেঠ,--পসা তু কর্মজ্ঞান যোগেভ্যইপ্াযধিকতরা।” ভক্তির 
ফল জ্ঞান নহে, জ্ঞানের ফলই ভক্তি, 
এ 
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শৃরস্ত। হতে জ্ঞান হয়, শু!নে হয় লক্তি।* 
জন্মজন্মান্তরের তপস্ত, জ্ঞান ও সমাধি-প্রভাষে ক্ষীণপাপ হইলে মানুষের 
শ্রীকূষে ভক্তির উদয় হয় । জ্ঞান ও ভক্তি পবস্পর স্বাধীন ও নিবপেক্ষ এমতও 
প্রচলিত আছে। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কোনও একটী আশ্রপ্ন কৰিলেই 
শান্তি পাওয়া! যা্। কর্শা, জ্ঞান ও ভক্তি সাধন রাজ্যেব তিনটা পথা কর্মের 
প্রয়োজনীয় €1 এই যে, ইহ চিন্ত শুদ্ধি সাধিত করে। প্এতেষাং নিগ্যাদীনাং 
বুদ্ধি শুদ্ধঃ পবং প্রয়ৌজনম্‌।”--( বেদান্থসার।) এই চিঞ্ত শুদ্ধিব ফ৭ ছদরে 
ভক্তির উদ্রেক । ভক্তিসন্দভ বালন,- 
প্ৰান বত তাপ! হোম জপ স্বাধায় নংঘট্ম | 
শেধোভিবিবিধৈশ্চাই্ কষে ভক্তিঠি নাব্যতে 0” 
স্ুতবাঁ, বর্খান্যানেৰ ফলে বদি শ্রাক্চে ভক্তি না জন্মে, তাহা হইলে 
সেই সকল্প শ্রোতি ৭ স্ব) আচাব গালন কায়ক্রশ ভিন্ন আব কি বলা 
যাইতে পানে? কাবণ কিনা ৫] কিনা আনব অনুষ্ঠিত হঈনে তাভ। 
ধার ফল প্রনান কবিতে পাবে শা। ট্বানাহাতত অদঢা বঙ্রবূশাঃ1৮-- শীভাষ্যু। 
কর্মাবশ ভঙ্গুর উডপেব সাহামো সংপাণ গাগব পার ভদ্য়। যার না। তাই অগ্ 
আশ্রন লইতে ঠয়, ইই।ই হইল শান্্বাকা, 1 কম্মান্ষ্টানে চিদ্শুদ্ব 
হইলে প্রনুদ্ধনন্ধ মানস দর্পণে বথার্ জ্ঞানের ছায়া পডে। জ্ঞানের আলোকে 
তমঃ অন্তঠিত ভই7শ জীণ্বব অবাহত আজব শন ঘটয়। থাঁকে | সুতবাং জান 
লাভই কর্মের উদ্দে্ত 9 এই জ্ঞান লাভই কর্মেব পবিণতি 
“নন্বকম্মাথেলং পার্থ জ্ঞানেঞপবিস্মাপগ।তে |” 
তব জ্ঞানেব উদয় ঠইনে আর কন্মের প্রয়্েজন ভয় না, জ্ঞ।নাগিতত সকল 
বর্ম দগ্ধ তইয়া যায় । তাঁভান পূব এই জ্ঞানের কার্য কি 7_- 
” “অবিভক্তঞ্। ভুতেষু বিভক্তমিব চ স্থিভম্‌।” 
তিনি সমন্ত ভূতে হখিভন্ত-প্রকৃতপাক্ষ এক, কেবল বাহা উপাধিব পার্থকা 
বশতঃ পুমক বদ্লিরা বো ভন ,-জ্ঞান ঈশাই দেখাইয়! দে । যোগবাশিষ্ঠের 
মতে জ্ঞান-ভূমিব সাহুটী সোপান ।  বিষর-বৈবাগ্য ও সাধুসগ লিগা! প্রথম 
সোপান, নাম শুহেস্ছ'। থিতীয় সোপানের নাম বিচাঁরণ।, স্গ-মাহাত্বা ও 
শান্ত্র্চার ফলে আম্মতত্ের বিচাবে প্রবুত্তি। বিচাবণার ফলে মন তমোশৃঠ্ঠ 
হইরা লঘু ৩য়, ইহাব নান তন্্মাননা। তণেব প্রভাব হইতে যুক্ত হইলে মন 
নিগ্র্থি ও স্থিধ হয়, ইহাকে বলা ভইয়াছ সন্তাপত্তি। পঞ্চম সোপান অদংশক্তি, 
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বিষন্ন শক্তির সমূল বিনাশ। বিষয় বন্ধন কাটিক্স। গেলেই মন অনন্চিস্ত হইয়। 
প্রক্কত ভত্বের ভাবনা করে, ইহাব নাম পদ!র্থ ভাবনা, ইভাইষঠ সোপান। 
শেষ ও সপ্তম সোপানের নাম তুর্য্যগাগতি, এই সমর আত্মপর ভেদ জ্ঞান 
রহিত হই ব্রন্ধে স্বাভাবিকী নিষ্টা ভন্মে। ইহাই গীতার সান্বিক জ্ঞান। 

“র্বভূতেষু যেনৈকং ভাঁবমবায়মীক্ষতে | 

'অবিভক্তং বিভক্তেন্‌ তদ্জ্ঞানং বিদ্ধ নান্তিবম্॥” গীতা ১৮৭২৪ 

এই জ্ঞানেব উদ হইলে ক্ষুদ্র 'আগি'ব বন্ধন হিন্ন হইয়া ঘাগ। অলে তৃপ্তি 
হয় না, ভূমাব স্ুখেব জন্ প্রাণ লাল।খিত হয়, সকল বশ্মই আপিষুগ্রীতি 
কামনায় অনুষিত হয়| 
“জীব ত সেই সচ্চিদানন্দেব চিৎবণা, তবে ভাভাকে সাধনা করিয়া এ জ্ঞান 

লভ কবিতে হয় কেন? “জীব কুপ্ের শিাদাস তাহা কলি গল। অতএব 
মায়! পিশাচী তাব গলার বীধিন 1৮ এই পিশাচীব প্রণাবে স্বতঃ নিম্মল চিত্তও 
মলিন হয়, এই চিন্তদালিন্ই অন্ঞান। পিশাচীর কনল হইতে কি মুক্তির উপায় 
নাই? তাপত্ররে জীণ দেহ, কামাধিন দুণিদেশপালননিরত জীব ভাগ্যক্রমে- 

“ভ্রমিতে মতে যদি সাধু নৈচ্া পায়। 

ভাব উপদেশ দাদ পিশাচী পলাম!” 
সচিকিৎলাম্ম [পশাচী হপ্লাবিত হলে জাব তস্থ ও স্বস্থ ভইয় 

“ূধঃ ভক্তি পার তবে কৃষ্ণ নিকট বাঁছ।” 

অহস্ক।ব ধিদুট জীন আপনাকে কন্ত মনে কনিণেও পবমককণ শ্রীকৃষ্ণ দা 
অপণি নাই, তিনি হাহাব উদ্ব'বেধ ভঠহ তাই-_ 

“শাস্ গুরু আন্মবপে* আপনা আনান । 

নও “মাব প্রভু ভাত! ভীবেব হয় জ্ঞান” 

এই পরাজ্ঞানেশ উদর হইলে অনিগ্ভাব আধাব তিবোঠিত হয় জীবের 
গোবিন্াভিমুখিনা বৃতি জন্মে। এন ভঞানের উল্লেথ বখিষাই শ্ীভগবান্‌ 
বপিয়াছেন, “আর্ত, গিভ্ঞান্ত অর্থার্থা ও জ্ঞানী এই চুতুবিবধ স্মকৃতিব্যক্ত আমাকে 
ভজন! করে ।” পজ্ঞানী” ও "ভজনাগ ই ঢুইটা পদেব প্রায়াগে যে ইঙ্গিত 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যা যে, জ্ঞান ভক্তিব সাধন মাজ। 
কিন্ত জ্ঞানমাত্রেই ভক্তির সাধন নহে,-দেষী ব্যক্তিবও গবদ্বিষয়ক 
জ্ঞান থাকিতে পারে। অনুধালনে অন্কুলতা থাক! আবগ্তক। ম্মক্কৃতির 
ফণে এই অনুকূলতা আইসে, এই জন্যই গীঠাব শ্রোকে *স্ুকৃতি” বিশেষণটা 
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যৌগ করা হইয়াছে। ভক্তি স্বয়ং ফলরূপ, জ্ঞানের সহিত ভক্তির 
কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ নাই। যুখাতঃ মহত্কুপা বা ভগবদ্‌-ককপাধেশে ভক্তি 
লাভ হইয়! থাকে । ভক্ত ও ভগবানে প্রেমের সম্ধন্ধ। জ্ঞনে ব্রন্ধুর শ্বরূপ 
জানা যায়,__কিস্ত কতটা জানা যার তাহা নিশ্চয় করিয়। বলা যায় না। 
ইউরোপের জনৈক বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়াছেন, “০0৫৫ 00110900190 ০1 
106 0610 9 ০007060 0/ 076 00001610 70101) 10000 
৪]] 1000910 1000দ160£৪--অধিকন্ত স্ববপ জ্ঞান ও প্রেম পুথক 
পদার্থ। প্রেম চাহে মাথামাথি। শুদ্ধ জ্ঞানেব সাহাঁষো স্বরূপ ধারণাই 
অসম্ভব, মাখামাধি ত দূবের কথা। “ঈশ্বব নিরাকার ঠৈতন্তম্বর্প” 
"অনোরণীয়ান্‌ মহতো! মহীয়ান্”-_ প্রেম ও প্রেমাম্পদেব মধো যদি এত 
ব্যবধান থাকে তবে কি প্রেম হয়? প্রেম সঞ্চারেব পুর্বে যে দুউঅনঃসঙগ 
অপরিহাধ্য! প্রেমের কথ। মনে আসিলে যদি তয়, সঙ্কোচ, সম্রম আসিয়া 
হিয়ার ছুয়ায়ে প্রহবী খাঁডা কবিয়। দেয় তবে প্রেমের আশ! করা কি মূর্খতা 
নয়? জ্ঞান প্রেম যোটনা করিতে পারে না, ভাঙগিয়। দেয়। 

“শ্রেয়ঃন্থ। তং ভক্তিমুদস্ত তে বিভো৷ ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবে!ধলন্য়ে। 

তেষামসৌ ক্লেশল এব !শব্যতে নান্টর্যথা স্কলতুষাবঘাতিনাম্‌॥” 
শ্রেরঃ প্রাপ্তির প্রণস্ত উপায় ভক্তি পবিত্যাগ করিয়া শুষ্ক জ্ঞানলাভেব প্রয়াদ 
তুযাবঘাতেব স্তায় ক্লেশেই পরিসমাপ্ত হয়। সেই ত্রেলোক্যজয়ী পুরুষকে জয় 
করিতে হইলে জ্ঞানে প্রয়াস ত্যাগ করিয়। তাহার শ্রীচরণ'ঘুজে নত হইতে 
হইবে, তবে তীাহাব কৃপায় লৌল্য আপিবে__জন্মকোটি সঞ্চিত স্বকৃতির ফলে 
যাহা পাওয়া যায় না, এই লৌন্যই তাহাব একমাত্র মুল্য । 

এইবার বলুন দেখি, ভক্তির পরাকাষ্ঠ! কি জ্ঞান? ভক্তি সাধন করিতে 
করিতে জ্ঞান হর, নাবদ শাগ্ডিল্যাদি খষিগণ একথা ত মানেনই না, আচ 
জ্ঞান সাধন করিতে করিতে ভক্তি হর, তীহারা ইহাও বিশ্বাস করেন না। 
প্রবর্তক অবস্থায় সাধকের কর্থানুষ্টান আবশ্যক বটে, কিস্ত চিরকালই কর্ম 
ধরিয়া! থাকিবার প্রয়োজন হয় না। বালককে বিগ্ভালফ্জের প্রতি শ্রেণীতেই 
বর্ণপরিচয়্ পাঠ করিতে হয় না। 

শতাবৎ কন্মাণি কুব্বাত ন নির্কষিগ্যেত যাঁবত।। 
মতকথাশ্রবণাদো বা! শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥৮ ভাঃ ১১২০৯ 
এই শ্রন্ধা! হইতেই সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি ও ভজনে কটি জগ্মো| জ্ঞানের 


ভীন্্র, ১৩১৮] ভক্তির পরাকাষ্ঠ। ১৩ 


পক্ষেও এই কথ|। জ্ঞেন জানিবার জগ্যই জ্ঞানের প্রয়োজন। সে 
প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে জ্ঞানকে ধরিয়া রাঁখা বিফল। দীপ প্রজলিত 
হইলে দগ্ধশলাক! ফেলিয়। দেওয়াই লোকাচার প্রপিদ্ধ। জ্ঞান যাহ! নিশ্চিত 
করিতে পাবে কি না সন্দেহ (অর্থাৎ ভগবানেন শ্ববূপ নির্ণয়, ) তাহা! ভক্তি দ্বারা 
প্রকৃষ্টকূপেই হইয়া থকে । ভক্ত! মামভিজ্ঞানাঠি যাবাশ্‌ ষশ্চান্মি তত্বতঃ।৮_- 
“আমার পরিমাণ ও প্ররুতি ভক্তিব সাহায্য ষথার্থরূপে আভিমুখ্যে জানিতে পারা 
যাঁয়।” পরিমাণ অর্থাৎ বাপকতা,--স্থাবর জঙগম দেখে ন! দেখে তার মূর্তি। 
যাহা যাহা দৃষ্টি পডে তাহ। কৃঝঃস্মৃত্তি ।” জ্ঞ।নেব দৃষ্টি কি ইহা অপেক্ষা বেশী যায়? 
প্রমিকশেখব কৃন্ঝ পবম ককণ” ভক্তের নিকট, আব জ্ঞানীর (নিকট, শুদ্ধ, বুদ্ধ, 
মুক্ত চৈতন্য । কোন্‌ দেখাট। ভাল ?-_-তাগমহলের ইট চুণ সুরকীর গাদা, ন| 
অক্ষুণ্ন সৌধ। 
তাহার পর তক্তিযোগ অন্ত সাধন অপেক্ষা সুলভ । প্ন্তশ্মাৎথ সৌলভং 

ভক্তৌ ।* কর্ম, জ্ঞান ও ভাক্তযোগের মধো শেষোক্ত ভক্তি সাধন-জন্ত শরীর, 
চিত্ত ও ধনাদির পীডন ন! গাকায় উহ! স্ুলভ। তারপর ভববান্‌ জ্ঞানীর 
সহজ প্রাপ্য নহেন_-পবনুণাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্ভত্তে” কিন্ত ভক্তের 
তিনি ক্রীতদাস "মহং ভক্ত পবাধীনে। হ্ম্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।” ভগবান্‌ উদ্ধবকে 
বলিতেছেন-_- 

প্যত্কন্মরতির্যন্তপসা ভ্ঞানবৈরাগাতশ্চ যত। 

যোগেন দানধন্মেন শ্রেয়োভিরিতটবরপি | 

সর্ধং সদ্ভক্তিযোগেন মদভক্তা লভতেঙ্জদ!। 

্বর্ীপবর্গং মন্ধাম কথঞ্চিত যদি বাঞুতি ॥” 
কর্ম তপন্তা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ দীন প্রহ্থতি মঙ্গলবাচক ক্তিগ্ানুষ্ঠান 
দ্বারা যাহা ঘাহ! লান্ভ হইয়। থাকে, আমাব ভক্তগণ কেবল ভক্তিযোগ অবলগ্বন 
করিয়াই সেই সকগ অনায়াসে লাত করিয়। থাকেন। এবং যদিও তাহার! 
নিঙ্গামভাবে অংমাকে ভক্তি করেন, তথাপি ইচ্ছা করিলেই স্বর্গ ভোগ মোক্ষ।দি 
অপবর্থ ও মন্ধাম পরাস্ত পাইনা থাকেন । কর্দা, জ্ঞান ও শক্তি পরষ্পর পর- 
স্পরের সহায়ক, উদ্দেষ্ঠ সন্ধির সোপান, পরন্তু উদ্দেশ্য নছে। জ্ঞানচর্চায় ভর্তিলাভ 
হয় না, অথচ ভক্তির মন্পীলনে ভ্রানের কার্ধা সাধিত হয়। জ্ঞানে চকিতের 
মত তীহার আভাস পাঁওয়। যাঁর, ভক্তি তাহাকে পুর্ণযটৈশবর্য্য মাধুর্য্যের মহো- 
দধিরূপে প্রতিভাত করেন ক্রমে সাধনা করিতে করিতে নির্শল প্রেমের ভয় 


5৪ ভক্তি ! ২৯শ বর্ষ, ম সংখ্যা 


হইলে ধ্র্য ভাব শিথিপ হইনা! সায় । তক্ত ভগব।ন হইতে আপনাকে অনিন্ 
দেখেন-- তীহার কাধে চড়েন তাহাকে উচ্ছিষ্ট দেন, পায়ে ধবান। তিনিও 
শুদ্ধপ্রেমে সদাকৃষ্ট, বিবশীকৃত। যে আপনাকে বড মানিয়া তাহাকে হীন 
ভাবে, তিনি চিরকালই তাভাব প্রেদে অধীন হঈরা পড়েন। প্রেমের গরিম। 
বাড়াইবার জন্য পা ছু'থানি ভাইরা পিয়া বন পদেহি পদপল্াবমুদা বম” 
শাস্ত্র বলেন, “বসো বৈ সঃ1৮ এই অন্থুটৈতগ্ জীৰও ত সেই বিভূু চৈতন্য খপ- 
ময়ের অংশ কলা, হৃতরাং ভাভাব? (প্রাণে সদ-পিপালা আছে। কজ্ঞানযোগে এই 
পিপাপা মি ট না, মিটিলে উদ্ধবমহাবাঁজ ঝলিতেন ন1,__ 

আদামহে। চবখত্ণেহুষামতং দ্যা” 

বুন্দাবনে কিমপি গুন্নলতৌষপীনান | 

যা দ্রস্তাজং স্বজনমাযাপথঞ্ ঠিহা 

ভেক্কমুকুন্দগ্দবীং শিভিবিসুগ্াস্‌ 0৮ উ15 ১০।৪১৬১ 

শ্রতিগণ অনুসন্ধান কবিসাও ভ্রীদুকন্দ। দশন পান নাই । কিন্তু প্রওদেবী- 
গণ স্বজন ও লোকবিধিপ নিব ভাবে এক মনে ভজন কবিয়া তাহাকে 
পাইয়াছিলেন | তাশাবাত ধন্তা, ভাঙা পপবেএপুত গুল্মনতা ওধধিগণও 
ধন্। আনাব নরদেহে ধিক, যোগাভাপ ধিকৃ। শবুন্দাবনে উদ্িদ দেহও 
আমাব ভাল ছিপ, কাবণ হাহা হইলে কুন ও উ[হাব প্রেনলীগণেব পাদস্পষ্ঠ 
বজে কৃতার্থ হইতে ৭1াবভাম। 
এহেন ভক্তিব পবাকাষ্ট জ্ঞ।ন, ইন বি বলিচ্ত গাব বার? ভক্তির সংজ্ঞ। 

নিদ্দেশ কবিষ্ন। দেবর্ষি বনির ছেন, “সা বট পবন,প্রেমবুপ। 1” শ্রিরঞ্ধে প্রেমের 
নামই তত্তি। কবিবা্গ গোন্ানী এই “পমেব পম্যায় নির্দেশ কবিয়াছেন,_ 

“কোনো ভাগ্যে বেন জীবেক শ্রন্ধ। যদ তয়। 

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ বে কবয়॥ 

সাধুষঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ বীর্ভন। 

সাধনভক্ত্যে হয় সর্ধ্বানর্থ নিবন্ভন॥ 

'অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভ-জ্ঞা নিষ্ঠা হর। 

নিষ্ঠ। হৈতে শ্রবণাগ্ভে রুচি উপজর ॥ 

কচি হৈতে ভক্ক্যে হয় আসক্তি গ্রচুব। 

আসক্তি হৈ'ত চিত্তে জন্মে ক'ব, প্রীত্যন্থুর॥ 


"ভাদ্র, ১৩২০ ] ভক্তির পরাকাষ্ট! ১৫ 


সেই ভাব গাঁঢ হৈলে ধরে প্রেম নাম। 
সেই প্রেম প্রয়োজন, সর্বানন্দ ধাম ॥” 
“পঞ্চম পুকষার্থ প্রেমানন্দমৃতসিন্ু | 

মোক্ষাদি আনন্দ যাঁব নহে একবিন্দু ॥* 


কেবল শুদ্ধচিত্তেই এই প্রেমের উদ সম্ভব, ভুক্তি মুক্তি বাঞ্চা মনে 
থাকিলে প্রেম উৎপন্ন হন না। প্রেমে বাসনা থাকিলে অকৈতবে ভক্তি অঙ্গের 
যাঁজন! করিতে হয়, 


“সাধুপঞ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ । 
মথ্বাবাস শীমু্ঠি গঙ্গা মেবন ॥ 
সকল সাধন শ্রেষ্ট এহ গঞ্চ অঙ্গ । 
কৃ গ্রম ভন্বায় এই পাচেব অল্প সঙ্গ ॥” 
হৃদয়ে এই প্রেমাস্কুব জান্িপ্ল কি ভব, তাহাই বলিতেছেন »_ 


“গ[ন্তিবব্যর্থকাদন্ং বিবক্কিমণানশুষ্ত তা। 

আশাবন্ধং সনৎকগ! নাধগানে সদ। কচি ॥ 

আপভ্িস্তদ গুণাখানে লী 5স্তবসতিস্থাল। 
উত্য।পএ'তনভাবা” স্তালগ হভাবাস্ার জনে |” ভঃ বঃ ১1৩১১ 


প্রাকৃত কাবণে তীহাব ক্ষোভ জন্মে ন', কঃ কথা ভিন্ন বুথ ময় ধায় না, 
বিষয়ে বিতপ্! 'আসে, মভিগ্বান ছায়া যায়, কৃষ্ণ কৃপায় দত বিশ্বাস জন্মে 
উত্কগ্ঠায় আকুল ভইয়| পঃড, সর্ভুনা ভাহাব নান শান ও গুণ বর্ণন কবিতে 
ভালবাসে, কুষ্ণনীলা স্থলে বসতিব জন্ত লালায়িত হয়। সেদেহ গেহের স্মৃতি 
ভুলি যায়, সকল কর্ম্ম তাহাতে অপশ কবে, হাহ[ব বিবহে পবম ব্যাকুল হর। 
এ প্রেম কেবল রুষ্ণগুথ তাহা, স্বহথ নিবভিনাষ। ইহাতে লাভালাভেব 
খঠিয়ান নাই, নেওয়া দে&।/ব বণকৃতুত্তি নাই, আছে কেবল অকুষ্ঠীর সর্ব- 
সদর্পন, আত্মনিমজ্জন । তিনিই একমাত্র ব*ম্য, তাহা”ক পাইঁলেই সকল কাম- 
নার সিদ্ধ হয়। ধনজন দেহ গেহ ু তার, তিনি প্রাণাপেক্ষা ও শত 
শত গু"ণ প্রিয়তম । তিনি ভিন্ন অন্ত কেভ শান্তি দিতে পারে না, 'অস্ঠেব 
আছ? অনেক জনা, আমাৰ কেবল তুমি এই নিব্ঘল হেম-সন শুদ্ধ রুমঃ" 
প্রেম কাঁগাবও ফল নহেন। অগ্য কিছু9 এই প্রেমের ফল হইতে পারে না, 


ফি 
3৬ ভক্তি [ ২০শ বর্ষ, ২ম সংখ্যা 


কারণ জীবে ঈ্ঞ্জে ইহা অপেক্ষ। নৈকট্যের সনবপ্ধ কর্ননাতেও ধারণা কর! যায় 
না। এই প্রেমের স্বরূপ অনির্বচনীয়, উহ! অন্ুঙবের গ্গিনিষ, ভাষার প্রকাশ 
করা যা না। যেমন গগনের উপমা গগন, সাঁগঞের তুলনা সাগর সেই 
প্রকার প্্মস্বরূপ ভক্তি স্বয়ং ফলব্ধপ ও স্বগং পর্যযপ্ত--ভক্তির পরা কাষ্ঠ। 
ভক্তি, অন্ত বিছু নহে ॥ 
শ্রীমাঞ্ডতোষ হাটী। 


প্রভুর অপ্রকট 


জবচৈতন্ত ভাগবত, শ্রীচৈতন্ চরিভামূত প্রক্ণত গ্রান্থ পিথিত আছে, 
-স্ীদ্বে তাচার্ষ্যের "আকুল আহ্বানে শ্রীগৌবাঞ্গ অবতীর্ণ হন। (দশ তখন এক 
রূপ বিঝুভক্তি শন্ত ছিল ,-_ 
“কষ নাম ভক্তি শুগ্ঠ সকল সংদাব। 
প্রথন কলিতে গৈল ভবিষ্/ জঁচাব ॥ 
ধর্ম কন্ম লোক দব এই মাত্র জানে। 
মঙ্গল চণ্তীব গীতে কবে জাগর*ণ ॥ 
দত্ত করি বিষহবি পূজে কোন্‌ ভন।, 
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন ॥* 
নি ্ ক চা 
বাহুলি পু্য়ে কেহ নান। উপভারে। 
মগ্য মাংস দির! কেহ বক্ষ পূঙ্ধা কক” চৈ: ভাঃ আদিংগওু 
লোকের এইবণ অবস্থ। দেখিয়। শ্রীমদ্বৈত প্রত প্রাণে বড়ই ব্যথা পাঁইতেন। 
তিনি ভাবিতেন মঙ্গলময় শ্রীহবি যগ্ঘপি এই ধর্দ্র-বিপর্যায়ের ফিনে আমাদের মধ্যে 
অবতীর্ণ হন, তাহ! হইলেই দেশে আবার সুদিন আসিবে। দয়াল শ্ীমদ্বৈত এই- 
বূপ চিন্তা করিয়া যাহাতে প্রভু উদ্দিত হন, তজ্জপ্ত একচিত্তে প্রভৃর সেবা! কব্তে 
লাগিলেন। 


ভাত্র, ১৩২৮] প্রভুর অপ্রকট ১৭ 


পকষত অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলা। 
কৃষ্ণ পুজা করে তুলসী গঙ্গা্জল দিয়া ॥ 
কৃষ্করে আহ্বান করে কখন হছঞ্চার। 
হুপ্কারে আকৃষ্ট হৈল! ব্রজেন্দ্র কুমার ॥” (চৈ: চঃ) 
শ্রীগৌরাঙগ ইহ| নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন সে, আদ্বৈতৈর কারণেই 
আমার অবতার ।-__ 
| *অন্বৈতৈর কারণে চৈতন্ত অবতার । 
সে প্রভু কহিয়াছেন বারবার ॥” ( চৈঃ ভাঃ ) 
্টগৌরান অবতীর্ণ হইয়া বন্থকার্ধ্য সাঁধন করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে আপনি 
আচরণ কবিয়। জীবকে ভক্তি-ধন্ম শিখান তাহার গ্রধান কার্য ছিল। এই সমন্ত 
কার্ধ্য কবি তাহার ৪৮ বৎসর পরিমিত মানব দেহ বায্িত হইয়াছিল। কিন্ত 
গৌর মানা গোপাঞ্ছি শ্রীঅদ্বৈত তাহার প্রভৃকে গোলকধাম শূশ্য করিগ৷ এতদিন 
এই মলিন পৃ থবীতে বাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আঁমব! ক্রমে মেই কথাই 


বলিতেছি। 
মহা প্রভু প্রঠিবৎসব তীঁহার ছুঃখিনী জননীর তন্ব লইতে পণ্ডিত জগদ।- 


নন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। আব বলিয়া দিতেন, পঞ্চিত, তুমি আমার 
₹্য়! মাতার পাদপদ্সে প্রণাম কবিয়া বলি9, মা । ভুমি যখন তোমার নিগ্নাইকে 
স্মবণ কর, তখন সে নীলাচলে থাকিতে না পাবিয়া ( স্গ্ুদেহে ) আপিয়। তোমার 
চবণ বন্দন করে তুমি থাওয়াইতে ইচ্ছা কবিলে তোমাব শ্রীচস্ত প্রদত্ত অন ব্যঞ্ীন 
ভোজন ববিয়।যাঁয়। আমি পাঁগল শ্ছইয়াছিলাম তাই উহাকে ছাড়িয়া আসিয়। 
সন্নাসগ্রহণ কবিয়াছি-_মা যেন ন্তাহাবু অধম সন্তানের অপরাধ গ্রহণ না কবেন। 
ভিনি আমার গর্ভধাঁরণী আরু আমি তাহাব সন্তান, আমি যে তাভারই আদেশে 
এই নীলাচলে বাঁ করিতেছি, আর আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তাহার আজ 
শিরোধার্ধ্য করির! এই স্থানেই অবস্থ/ন করিব” 

আহা। কাঙালের ঠাকুব প্রহুর আমাদেব কি অপূর্ব অতুলনীয় ম'তৃতক্তি। 

প্রভু-ভক্ত জগানন্দ নদীয়ায় গিষ্পা! মাতার চরণে প্রণাম করিয়া প্রভ্র আজ! 
নিবেদন করিলেন । পরে মাতাঁৰ নিকট মাসাবধি অবস্থান করিয়া তাঁহার 
নিকট শ্দায় লইয়া! অদ্বৈতাচর্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। 
আচাধ্য ভীঙাকে দেখিয়। বড়ই আপন্দিত হইলেন এবং বিদায়কালে প্রভুর 
জন্ত একটি তর্জ্জা বলিয়া পাঠাইলেন। 

ত 


ভক্তি [২*শবর্ষ, ১ম সংখ্যা 


*প্প্র্ুকে কহিও আমার কেটি নমস্কার। 

এই নিবেদন তার চরণে আমার ॥ 

বাউলকে কহিও- লোকে হুইল বাউল। 

বাউলকে কহিও--হাটে ন! বিফায় চাউল ॥ 

বাউলকে কহিও-_-কাজে নাহিক আউল । 

বাউলকে বহিও-__ইা কহিয়াছে বাউল ॥৮ 

জগদান্দ অন ইনার ভিতবেব অর্থ বুঝিলেন না। নীলাঁচলে আসিয়া 

ভক্তগাণর নিকট আচার্যোব সন্দেশ জ্ঞাত করিলেন আব তক্তগণে সহিত 
আপনি হাসিতে লাগিলেন। স্বরূপ কিন্তু ইহা শুনিয়। কিছু গম্ভীর হইলেন/র 
তিনি ইহা বস্তা বাকা বলিয়া মনে করিলেন না । একটু ব্যস্ত হইয়৷ প্রতুকে 
ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা কবি,লন। 

“প্রত বঙে_ হাচার্ষ। হয় পুজক 'প্রবল। 

আঁগম শখাম্মব বিদি বিধালে কুশস ॥ 

উপাপন] লাগি দেবের কবে আঁবাহন | 

পুজা লাগ কগোকাঁল কাব নিরোধন ॥ 

পুজাব নির্নাভ তৈল পাছে করে বিসর্জন। 

তর্জজান না জানি ন্র্ণ__কিবা তাঁর মন ॥ 

মা যোগেশ্বব অচামা তঙ্জাতে সমর্থ । 

আমিহা বুঝিতে নাবি তবঙজগাব অর্থ ॥ 

শুনিঞ। বিস্মিত ভৈলা সব চক্তগণ। 

স্বন॥ গোসাণঞ কিছু ইইল। বিমন | 

ভক্তগণ প্রাণে বাথ। পাইবেন বঙ্গিয়া,_ গ্রন্থ তাহাদিগকে শ্লোকের অর্থ 

বুঝিতে দিলেন না। গর্থ এই যে, শ্ামহা প্র একজন বাউল (ফকির) মহাজন,আব 
শ্রীঅদ্বৈ তাহা অধীন আব একজন বাউল। এই শেষোত্ত' মহাজন তীহাঁকে 
ভবের ভাটে ভীবগণেব নিমিত্ত রৃ্ণ ভক্তিবপ চাউল বিক্রয় (বিতরণ) করিবার 
জন্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। এখন দেশের সে দুর্দিন ঘুচিয়াছে। 
ভক্তি শুগ্ত সংদাব ভক্ত:ত পূর্ণ হইয়াছে । জীবগণ আকণ্ঠ ভক্তি স্তধা পান 
করিয়া ধন্ত হইয়াছে । আহাদের প্রাণ পবিত্র ও স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত 
হইয়াছে। আর ত চাউল বিক্রয় অর্থাৎ প্রেম প্রচাবের আবগ্তক নাই। পুর্ণবন্ধ 


শ্রীগৌরাঙ্গ,__ 


ভাদ্র, ১৩২৮ ] প্রহর অপ্রকট ১৯ 


দুরমতি অতি, পতিত পাস্তী 
প্রাণে না মারিল কাবে। 

হরি নাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল, 
যাঁচি গিয়া ঘরে ঘবে ॥ 

ভব বিরিঞ্চির বাঞ্চিত যে প্রেম, 
জগতে ফেলিল ঢালি। 

কাগালে পাইছে খাইল নাচিয়ে 
ঝাজাইয়ে করতালি ॥ 

আর তখন,-- 

ইানসয়ে কাদিয়ে, প্রেমে শডাগডি, 
পুগাকে বাপিন অঙ্গ । 

চগ্চালে ব্রাঙ্মাণ, কবে কোলাধুলি, 
ববে বাছিল এর ॥ 

ডাবিয়ে হাকিয়ে, খোল কবতাপে, 
গাইয় পাইয়া ফিরে 

দেখিয়া শমন, তবাস পাইয়া, 
কপাট হানিল দ্বারে ॥ 

এ তিন ভুবন, আনন্দে ভাঙল, 
উঠিপ মঙ্প সোব । 

কহে প্রেমানন্দ,' এমন গৌর'ঙ্গে 


বতি না জন্মিল হোব ॥ 
শ্রীমদ্বৈত, গ্রড়কে বলিতেছেন হাঁটে বিক্রপ্ধ কবিদার ৪ যে চাউল আন! 

ভ।গ়াছিল লোকে তাহ! পাইয়া আউল হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূর্ণ 
হইয়াছে । সুতরাং আপনাব কার্ধ্য শেষ হইয়াছে, আপন এই মপিন পৃথিবী 
ত্যাগ করিয়। যাইতে পা.রন। হদ্বৈতই তাহাকে আনিরাছিলেন-_-এক্ণে 
“অসাধনে চিত্ত মণি” ছুলত ধনকে কাধ্য শেষে বিদার দিতে চাঁহতেছেন। 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রভুর কার্য তখনও শেষ হয় নাই। তিনি ইহার পর আৰুও 
দাশ বৎসর ইহ জগতে অবস্থান কনা ছিলেন। কিন্তু, 

“সেই দিন হৈতে প্রভৃব আর দশা হৈল। 

কের বিচ্ছেদ দশা হিগুণ বাড়িল॥ 


২৪ ভক্তি | ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


স্উন্মাদ গ্রলাপ চেষ্টা করে রাঁি দিনে । 
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥* চৈ; চঃ অস্তাথণ্ড 


শেষ যে বহিল গ্র্তব দ্বাদশ বৎসর । 
কৃষ্ণের বিরহ স্মৃতি হয় ন্রিন্তর ॥ 
শ্রীরাধিকাব চেষ্ট| যৈছে উদ্ধব-দর্শনে । 
এই মত দশা প্রকর হয় রাতি দিনে ॥ 
নিরন্তর হয় প্রদ্বর বিবহ উন্মাদ। 
ভ্রমময় চেষ্টা সদা গ্রলাপময় বাদ । 
বোমকুপে বক্তোদগম দন্ত সব হালে। 
গণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ হালে ॥ 


দ্বাদশ বসব প্রধানতঃ কৃষ্ণ বিবহ লইয়া, প্র় গম্ভীবা লীলা করেন। এ 
কষ্ঝ বিরহ কিরূপ? অতি প্রি ভাল দেহ ত্যাগ করিলে যে ছচখ হয় তাহাকে 
শোক বলে। তিনি অদর্শন হইলে প্রিয়জন কিছুদিনের জগ্ত যে ছুঃখ ভোগ 
করেন তাহাকে বিরহ বলে। মনে ভাবুন পতি দূরে আছেন, তাঙ্কার প্রেমে 
অভিভূতা পত্থী, গৃহে তাঁভার নিমিত্ত বন্্ণ। ভোগ করিতেছেন। এই যন্ত্রণকে 
বলে বিরহ । প্রড়র কৃষ্ণ বিবত, এই রূমণীর পি বিরহের গ্তায় নহে। পতি 
দূরে থাকাম্ম তাহার অদর্ণন জনিত €£থ ছাড়া বমণীর আরে। কিছু আছে। 
মনে ভাবুন পন্রী, পতি কাছে না থাকায়, সাংদা'খক অনেক দুঃখ ভোগ কবিতে 
পারেন, শাশুবীর যন্ত্রণা জনিত, অতৃপ্ন ইন্দিয়ের নিমিত্ত ছুঃখ পাইতে পারেন, 
স্থতরাং পতি বিরহে বমণীর দুঃখ, আর কৃষ্ণ বিরহে প্রসব ছুংখ অনেক বিভিন্ন । 
প্রভূ কৃষ্ণকে না দেখিয়া! মরিতেছেন, দে কেবল কৃষ্ণ প্রেমের নিমিত্ব। আর 
পত্বী যদি পতি বিরহে ছুঃখ পান তবেসে শুদ্ধ পতিব নিমিত্ত নয়)" পতি 
বিরছে পত্থীব যে ছঃখ তাহ। প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ জনিত ছুঃখের সহিত ভূলনাই 
ছদ না। 

প্রভু কৃষ্ণের নিমিত্ত থে বিব্ুহ দেখাইয়াছেন, ইছা। জগতে কেহ কাহারও 
নিমিত্ত কখন দেখাইতে পারেন নাই। এই পদ দেখুন_ 

“বিরহ ভাবে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর, তৃূমে পড়ি মুরছয়। 
পুন পুন মুরছিত অতি ক্ষীণ শ্বাস। 
দেখিয়৷ লোকের মনে হয় কত ত্রাস ॥ 
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উচ্চ করি ভকত বলে হরি বোল। 
গুনিয়৷ চেতন পাই আখি ঝর লৌর॥৮ 
আপনাবা বিরহে এরূপ কাতর কাহাকে ও দেখিয়াছেন কি? কাহারও কথ 
শুনি'ছেন কি? কোন কবিতা বা নটকে পড়িম়্াছেন কি? বিরহে মু যায় 
এরূপ কেহ কখন শুনিয়াছেন ব! দেখিয়াছেন কি? শোকে মৃচ্ছ? যায় সত্য, কিন্ত 
নে প্রথম প্রথম, উহ! পরে সাবিয়া যায়। আব শোকে মুচ্ছণ যাওয়ার অনেক 
কারণ মাছে যাহা বিবহে নাই। ছত্রিশ বসব হইতে প্রভূ প্রত্যহ এইবপ 
মুচ্ছ1 যাইতেন। 
প্রত গন্তীবায় বসিয়া আছেন, সম্মুখ বামরায় ও স্ববপ। ক্রমে আপনি যে 
নন্নযাদী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতঠ তাহা ভুলিরা। গির! শ্রীমতী রাধ। হইলেন। অর্থাৎ 
দেহ রহিল গৌরাঙ্গে ব কিন্তু শ্রীমতী এ দেহে প্রবেশ করিণেন। তাহাতে কি হইল 
না, স্বরূপ ও রামরায়ের স্ম্মুথে শ্রীমতী রাধা বসিলেন। সে কেমন, না একদিন 
যেমন শ্রীবাসেব বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ সকলের সম্মুখে এ গৌরাঙ্গ দেহ আশ্রয় করিয়া 
প্রকাশ হয়েন। তখন তাখীবা শ্রক্ুষেের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, এখনও 
স্ববূপ ও বাধরায় সেইবুপ শ্রীমতীব সহিত ইষ্ট গোষ্ঠি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
কেন আসিয়াছিলেন ? ন! তিনি কিরূপ বস্ত্, তিনি চাঁন কি ও তাহাকে কিবপে 
পাএর়া যায়, তাহাই জীবকে জান।ইতে 1*- (অমিয় নিমাই চরিত ৬ষ্ঠ থণ্ড।) 


এইকপে প্রঃ তাহার উৎ্কল বিহ্াব শেষ করিলেন । গোঁগী অন্থগত ভাবে 
ভন কবিয়্1 জীব কিবপে শ্রা্রীরাধা কৃষ্ণ প্রেম-রদ সুধানিধি লাভ করিবে 


প্রহ্থ তাহা তাহার এই শেষ দ্বাদশ বৎসরে নিজে আচরণ করিয়। বিশেষ ভাবে 
[শঞ্ষা দিয়া গেলেন । ্ 
তখন ১৪৫৫ শকাবা; গ্রহ্থর বয়স ৪৮ বতসর। আধা মাস, মহা এত 
স্বীয় গম্তীরা"গৃহে_কাশীমিশ্রের ঘরে বদিয়। “বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অস্তরে”। 
আষাঢ় মাস, সুতরাং নবন্ধীপস্থ তক্তগণ, প্রতি বদর যেমন তাহাকে দর্শন 
করিতে গমন করিয়া থাকেন, এবৎসরও তেমনি গিয়াছেন। তাভারা চতুদ্দিকে 
তাহাকে ঝেষ্টন করিয় তাহার শ্রীমুখের কথা শ্রবণ করিতেছেন। প্রস্ু বৃন্দাবন 
কথা বলিতে বলিতে ব্যথিত হইয়া নীরব হইলেন এবং উঠিয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে 
গমন করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই ভক্তগণও তাহার সঙ্গে চলিলেন। 
“নশ্বাম ছাভিয়া সে চলিল। মহাগ্রভূ। 
এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু ॥ 


২২ ভন্ভি [.২*শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


' মন্মে উঠিয়। জগন্ন!থ দেখিবারে। 
ক্রমে ক্রমে গিরা টত্তবিলা সিংহদ্বাবে ॥ 
সঙ্গে নিজ বত তেমি চলিল!। 
সম্ত্রমে মনিব ভিহর উতভ'বলা ॥” 
ভূ হঠাৎ নারব হইগাঁ কেন নন্দিবাভমুপে যাইভেছেন ভক্রগণ তাহ। 
বুঝিতে না পাবিয়। বড়ই চিন্তত হহয়াছেন। ক্রমে তিনি মন্দিরের ভিতর 
গ্রবেশ করিলেন । তাহার নিঃম ছি গকড গ্রন্তেব নিকট দীাডাইয়া শ্রীজগবন্ধুর 
মুখাবাবন্দ দর্ণন কণা । ও+ ৬খা,ন ডাচ ডকি মাবিয়া দেখিতেছেন যেন 
জ্গনাথেব বদন দেণিতে পাহতেছেন শা। ভান করিয়া দেখিবার জন্ত ভিতরে 
বতুবে্দীর নিক থনন শবেদেন। 
প্রত এপ কোন দিন করবেন না। শুতবাং ভক্তগণ তাহ্াব কাধ্য অবাক 
হইয়া দশন করিতে লাগিলেন । কিন্তু টাহাদের বিশু আবও অধিকতর পে 
বৃদ্ধি পাইল, যেহেতু প্র ভিবে প্রবিষ্ট ৬ৎতেহ অমনি তখাকাব দ্বার রুদ্ধ হইয়া 
গেল ভক্তগণ বিন্মন বিদ্মাপিত নেও বাহিবে দাডাহয়া বহিলেন। 
“তখনে গয়াবে নে নাগিন বপাট। 
সত্ববে চ ক) গেল অ্ছবে উচাট ॥ 
আষটঢ মাসেন তিথি সপ্তমী দিবসে। 
নিবেদন কবে ' পর ছ্থা ওরা নশ্বাসে ॥ 
সত্য ত্রেহা দ্/পব সে কা“যুশ 'আব। 
বিশেষতঃ কলিষুগে সঙ্গীভন সাব ॥ 
রুপাকব জগন্নাথ পতিত পবন । 
কলিমুগ আইল এই দেহত শবণ ॥ 
এ ধোল বলিয়! সেই ত্রিজগত্বায়। 
ঝাছ ভিডি আলিঙ্গনে তুলিল ভিবায় ॥ 
তৃতীয় গ্রহর বেলা রবিবার দিনে। 
জগন্নাথে লীন প্রভূ হইল আপনে ॥% ূ 
কপাট বন্ধ থাঁকার ভক্তগণ অবনত ভিতরে ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছেম 
না, কিন্ত পাশের ঘরে তখন একছ্ন পাশা ছিলেন, তিনি সমস্ত দেখিতে 
পাইঠেছিলেন, প্রভুব এই কাণ্ড দেখিরা দেই পাণ্ড। ঠাকুরটা দৌড়ির! * 
বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আর বাহিবের ভক্তগণও তাহার নেই 
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চীৎকার শুনিয়। কি কি ধলিয়। তাহাকে দ্বাব উদঘাটন করিতে বলিলেন। তখন 
পাঞঠাকুর একে একে সমস্ত ঘটনা তীহাদিগকে বিবৃত করিয়া বলিলেন । 
তখন -_- 
“এ বোল শুনিয়া ভক্তগণ করে হাহাকার 
প্রভুর অপ্রকট লীলা প্রাচীন গ্রন্থ সম কিছুই বণিত হয় নাই, দেই 
সদয় বিদীর্ণকারী অতি ঃখেৰ কাহিনী বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণনা করিতে 
পারেন নাই। চৈন্ন্য মঞ্গলে পুত উপর্য,ক্ত ঘটনা, উক্ত গ্রন্থের অনেক 
প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহার অপ্রকট দন্বন্ধে নিশ্চক 
ফরিয়। কিছুই বলিতে ও পাবা যায় ৮1 
কবি জয়ানন্দ তাহার চৈতন্য গঙ্গল গ্রান্তে এ সম্বন্ধ এইবপ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
কবিয়াছেন | যগ1-- 
প্রসুর কার্ধ্যে জগতেব দঃস্ত পাপী তাপী উদ্ধাব লাভ করিয়াছে । যমলোকে 
আব বোন পাপী আইসে না। যমবাচ! সে বার্তা শষ্ট কর্ত। বন্দীকে জাঁনাইলেন, 
তিনি বুঝিলেন প্রহর খাঁজ শেষ ভইগাঠে । তখন দেবভাব। মিশিয়া গ্রতৰ 
নিকট আামসিলেন। 
“নীলা চল নীশাএ টৈতন্য টোটাশমে । 
বেকুঠ বাঈাত নিবেধিল ক্রমে কাম ॥ 
আষাঢ সপ্তমী তিথি শর অশীকাব করি। 
বথ পাঠাই যাব টৈকুণ্ঠ পুবী॥ 
চি ্ রি ক 
আম 'ঢ বঞ্চিত ₹্থ বিউয়া নাচিতে। 
হটাল বাঝিল বাম পাঁএ আচন্বিতে ॥ 
অদ্বৈত চলিলা গৌড দেশ। 
নিভ়তে তাঁভাবে কথা কহিল বিশেষে ॥ 
নবেন্দ্রেব জলে সর্ব পাবিষদ সঙ্গে 
চৈতগ্ত করিল জলক্রীা নান] বুগে | 
চবণে বেদ্দন! বড ষষ্ঠীব ধিবসে। 
সেই লক্ষে টোটাগ় *্রন অবশেষে ॥ 
পণ্ডিত গোসাঞ্িিকে কহিল সর্ধাকথ। | 
কাণ দশ দগু রাত্রে চ্গিব সর্বধা ॥ 


২৪ ভদি। [ ইশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


নানাবর্ণে দিব্যমাল্য আইল কোথা হৈতে। কখে! বিশ্ব ধর নৃত্য করে রা পথে ॥' 
রখ আন রথ আন ডাঁকেন দেবগণ। গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ ॥ 
মাঁয়।৷ শরীর তথ| রহিল যে পড়ি। চঠৈতন্ বৈকুষ্ঠে গেল! জঙ্দ্বীপ ছাড়ি ॥* 
ঘর্থাৎ গ্রন্থকার সংক্ষেপে ইহাই জানাইতেছেন যে, রথধাত্রার সময় 'ৃত্য- 
কালে গৌরাঙ্গের কোমল পদে একটা ইষ্টকের আঘাত লাগে। কিন্তু তখন 
তিনি তেমন বেদনা বোধ কবেন নাই। তিনি সব্ব পারিষদ সঙ্গে নরেক্ 
সরোৰরে জলক্রীড়। করিলেন। যঠীর দিন পায়ের বেদনা বাড়িয়া উঠিল। 
টোটাশ্রমে শরনাবস্থায় তিনি পণ্ডিত গোসাঞ্ঃিছক কহিলেন, আগামী কল্য দশ 
দণ্ড রাত্রে আমি মাগ। শবীর ত্যাগ করিয়া যাইব। এইরূপে আষাড়ী শুরু। 
সপ্তমী তিথিতে তিনি পায়ের বেদন! উপলক্ষ্য করিয়া লীগ! সগ্থবণ করিলেন । 
কবির সহিত বহুস্থলে আমরা একমত হইতে পাবি নাই। মহাপ্রত্ুব 
স্নান জীবন ২৪ বসব, কিন্ত তিনি তাভাব (প্রহর) মুধে বল।ইতেছেন,-- 
“আটাইশ বসব আমি নীলাচলে বহি। স্থানান্তরে যাব আি নিষ্কপটে কহি ॥” 
ইহ| যে আদৌ ঠিক নচে ভাহ। বোধ হয় কাহারও জ্বিদিত না"। আর 
একটী কথা, তিন বলিতেছেন, 
“মায়! শরীর তথা রহিল যে পড়ি। চৈতন্য বৈকুষ্ঠে গেল জন্বদ্বীপ ছাড়ি ॥” 
প্রভুর মার! শরীর, ভক্তগণ তাহার তিবোধ।নের পব যদি পৃথিবীতে দেখিতে 
পাইতেন, তাহা হইলে তাভাব উপব চিপ-স্মবণীয়-কীন্ডি স্থাপিত কথিয়। দরুণ 
বিরহ জাল! অনেকট। প্রশমিত কবিতে পাবিতেন। কিন্তু হার! তাহা কিছুই 
নাই! ভারতেব চারি দিকে কত সাধু নহাণুরুষেধ মমাধিস্থান সাদবে পৃজিত 
ভইভেছে। বুদ্ধদেবের ত কথাই নাই। তাহব দ্বেহ-ভক্ম ও সাগানা দ্ত 
প্রভৃতি লইয়া অধিনশ্বব কীন্তি কত প্রবাগু গ্রকাগ্ড মন্দিবাদি নির্মিত হইগাছে 
কে তাহার ইয়ন্ব। কবিধে। কিন্ত মহা /ত্ব ত তাহা কিছুই নাই। থাকিবাৰ 
মধ্যে বাধাকান্ত মঠে অর্থাৎ যে গন্তীরা গৃহে তিনি অবস্থান করিতেন তথা 
সাহার কাথাব কিয়দংশ কমগুলু ও পারের থড়ম জোড়াটি রক্ষিত আছে। 
নবদীপে তাহার সম্পর্কিত এক শ্রীগৌরাগ্গ বিগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নাই। 
ইহ] ব্যতীত তাহার গ্রস্থেব বর্ণিত বিষর সম্বন্ধে আমাদের ভূবি ভুরি মত 
দ্বৈধতা রহিগনাছে; অপ্রাস্ঙ্গিক বোধে তাহা এস্কণল মালোচিত হইল না। 


জৎমশঃ 
শ্রীভোলানাথ ঘোষবন্দর। 


ভক্তি 





( ২০শ বর্ষ ২য় সংখ্যা আশ্বিন মাস ১৩২৮ সাল ) 


“ভজ্তির্ভগবতঃ সেবা! তক্তিঃ প্রেম স্বরূপিণী । 
ভক্তিরানন্দ রপাচ ভক্তির্ভক্তম্য জীবনম্‌ ॥* 


আগমনী 


ওই দেখ রাঁণি আসিছে ঈশানী 
তুষিতে তোমার তাপিত জীৰন। 
আন পুর্ণকুভ অর্থ্য দর্ব ধান্ত 


আদরে উমারে করিতে বরণ ॥ 

অস্তভ ভাবন1 ভে'বনাকো আর 

সঙ্গে আছে উমার প্রাণের কুমার 
বধুলবিনায়ক , , সর্ববিদ্বহর 

হরষে করিছে-পুরে আগমন ॥ 

কার্তিকের, বাণী, কমলারে ল/রে 

আসিছে শিবানী দশতুজ। হ'য়ে 
অনস্ুর-নাশিনী কেশরি-বাহিনী 

ত্রিনয়ন| উমায় কর দরূশন ॥ 

প্রাণের প্রতিমা উম! আগমনে 

আনন্দিত চিত ভারত-সস্তানে 
যুদ্ধকরে সবে “নমজ্তন্তৈরবে 

করিতেছে ছুর্গা নাম-সন্কীর্তন | 


রি ভক্তি [২+শ বর্ষ য় সংখ্যা 


হাসিছে কুগ্থুম লুটাইতে পাক 
আনন্দে বিহঙ্গ স্কুমঙ্গল গায় 
ফুলুতরুদলে নীহারের ছলে 
প্রেম-অশ্র-জল করে বরিষণ ॥ 
শুন শুন রাণি তায় শ্রোতশ্বিনী 
কুলুকুলুরবে করে ছলুধ্বনি 
সিষ্ধ সীরণ করে সঞ্গরণ 
প্রাণউমা অঙ্গে করিতে বীজন ॥ 
বনুপুণ্যফলে পেয়েছি রতনে 
হতনের ধনে রাথগে! যনে 
সন্তাপ সকল হরে শ্শীতল 
উমাধনে করে হৃদয়ে ধারণ ॥ 
ধন্যহ”ল আজি হেমন্তের পুরী 
হেরিন্থু শঙ্করী মন প্রাণ ভরি 
ধন্য ধন্য দীন__ হেমস্ত জীবন 
কলুষকলাপ হল বিমোচন ॥ 


শ্রীহ্মন্তকুমার মৌলিক। 


ভক্ত সধনা 


ভগবান একদিন তাহার অতি প্রিয়ভক্ত নারদকে বলিয়াছিলেন-_ 
“্নাহং ভিষ্ঠামি বৈকুঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।" 
মন্তত্তা যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥* 
হে নারদ! আমি বৈকুষ্ঠে থাকি না, যোগীগণের হয়েও থাকি না|! আমার 
তক্তগণ যেখানে আমার গুণগান করে আমি সত্য সত্যই সেইথানে অবস্থান 
করিস! থাকি। 
পরম করুণাময় গ্রাতগবান দূর্বল জীবের জন্ত সহজসাধ্য প্রীনাম প্রচার 
করিয়াছেন। নাম অন্ধের যষ্টি, অকপটভাবে নাম গ্রহণ করিলে তগবানের 


আরক্ষিন) ১৩২৮ সন্ত সধন! ২২ 


সাঙ্গিধ্য ভে বিধরক্গ হয় না। দহ্াময় নিজেই ছুটির আসিয়া নামগ্রহণকারিকে 
ভীহত্ত বাড়াইকা ভুলিয়া! লর়্েন। সংদার সাগর নিম ছর্বাল নিশ্চেষ্ট জীবের 
পারের ভেলাম্বরূপ শ্রীনাম আশ্রয়ে জীবের কোন ভাবনাই থাকে ন|। 
&ঁতগবাচনরও যেমন অপার কক্কণা, তাহার নামেরও তেমনি অসীম ক্ষমতা, তাই 
হ্ীভগবান বলিতেছেন “আমার ভক্ত যেখানে আমার নামকীর্তন করে সেই 
খানেই' আমার নিত্য অধিষ্ঠান।” ভগবন্নামানুরাগীভক্ত ভগবানের কড় প্রিধরস্ত ) 
ভগবাঁন ভাহাকে বড়ই ভালবামেন, একমুহূর্তও তক্তকে ছাড়িয়া থাক্ষিতে 
ভগবান বড় ব্যথ! পান। ত্তক্ত বেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক সেও যেসন 
ভগবানকে ছাড়িজ। থকিতে পারে না ভগবান সেইরূপ ভক্ষের বামনানুরূপ 
যেভাবেই রাধুক তাহাতেই তাহার প্রীতি। ভক্ত যে সংসারে আসিয়া পদ্দিবার- 
বর্গের ভরণপোষণ জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে করিতে একবারও 
প্জয়ভ্ীহরি* বলিম্! ডাকিয়া থাকেন, তক্তমুখে এইটুকু গুনিয়াই আননামর 
ভগবান বিশেষ আনন্দিত হন। তাই দয়ামদ্ন ভক্ত ছাড় থাকিতে ভালবাসেন 
না বা পারেন না। আমর! নামনিষ্ঠ ভক্ত সধন! সম্বন্ধে বতটুকু সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি তাহাই এখানে বলিয়া পাঠকগণের নিকট বিদায় লইব। 

ভক্ত দধন| কসাই বংশজাত, মাংস বিক্রয়ই তাহার ভীবিক। নির্বাহের 
উপাদ্ন। ধদ্িও কসাইবংশে লধনার জন্ম তথাপি তিনি স্বভাবতই ভগবন্লিষ্ঠ ও 
বপ্নাপ্রবন ছিলেন, তাই তিনি নিজহন্তে ছিংসা করিতে পারতেন না, অন্ত 
স্বজাতীয় দোকানদাঁরের নিকট হইতে মাংস কিনিয়া আনিয়া! পথের ধারে বসন 
বিক্রয় করিজেন অবগত ইহাতে তাঁছার বেশী লাভ হইত ন। বটে, কিন্ত তথাপি 
তিনি নিজ হস্তে হিংস1 করিতে পাব্রিতেন না। দিবানিশি হরি-গুণগান করিতেন 
এবং সাধুলজ্জন দেখিলেই তাহার ০সবা! লইবার জন্য প্রাণপণে ষত্ব করিতেল। 

একি দৈবক্রন্জে কোনগ.এক বৈষ্ণব সেই পথনিঝ। ঝাইতে ছিলেন সধনদাঁর 
মুখে হক্গিলাদ গুনিয়া নিকটে আসিলেন, এবং দেখিলেন সধনার বাটুকাকার 
সহিত একথণ প্রন্তর রহিয়াছে । কিন্তু এ প্রস্তর থগ্ডটা যে কি তাহ সধন! জানে 
না। ভবে তাহার এইমাত্র ধারণা, ছিল যে এ্রপ্রস্তরথানি সামান্য প্রন্তর বয়, 
কারণ ভুলাদণ্ডের একদিকে এর প্রন্তরথানি দিয়া অন্ত দিকে যাহ! দিতেন 
ভাহতেই *পাধাগ” ঠিক হইত । যাহা হউক বৈষব এ প্রন্তরখণ্ড র্েখিবাঙ্গাত্র 
চিনিয়াছিলেন ও বিগ্রহ-সেবাহ্থরাগী-ভক্ত শালগ্রামণীল! এই অবস্থায় রহিজ্লাছেন 
দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। ইত:ভ্তত করিয়া শেষে রান্ত। হইতে একখণ্ড 


২৮ ভক্তি [২*শ বর্ষ, হয় লংখ্য। 


রন্তু লইয়া উহার বিনিময়ে সরধনার নিট তাঁহার প্রত্তপ্টটা ( শালগ্রাম ) 
চাহিলেন। বৈধবের বিনয় বচনে সধন! লজ্জিত হইগ্না করজোড়ে বলিলেন-- 
প্ঠাকুর! আমার এখানিও প্রস্তর খণ্ড আপনার ওথানিও প্রস্তর খণ্ড ছুইখানি 
বখন একই বস্ত তখন আর বিনিময়ের আবশ্তক কি? বিশেষতঃ আমার এই 
পাথরখানি বিশেষ উপকাষে আইসে, এই বলিয়া! সধন! তাহার প্রত্তরধণ্ডের 
গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন । 

সধনার কথ শুনিষ বৈষ্ণবের প্রাণ আরও ব্যাকুল হইল-_্রীবিগ্রহ সেবার 
অন্য তাহার প্রাণ বডই ব্যাকুল*্হইয়াছে তিনি পুনরায় সধনার নিকট এ প্রন্তর- 
খণ্ড ভিক্ষা চাহিলেন । সধনা আর কি করেন বৈষ্ণবের প্রীতির জন্য অনিচ্ছাঁসত্বে ও 
উহ! স্তাহাকে দিয়া দিলেন । 

প্রার্থিত বস্ত প্রাপ্ত হইলে কার না আনন্দ হয়। বৈষ্ণবও আনন্দের সহিত 
& শালগ্রামনীলা বাটীতে লইয়। গেলেন এবং নানা উপচারে বথাবিধি অভিষেক 
করি যথারীতি সেবা করিতে .লাগিলেন। অনস্ত-লীলা-বিলাসী ভ্রীভগবানের 
নীলা সাধারণ জীবের বুঝিধার সাধ্য কোথায়? আজ ভগবান 'বৈধণবের বাটীতে 
তুলসী চন্দন চর্চিত হুইয়। নান! উপচারে সেবা পাইয়াও সধনাকে ভুলিতে 
পারিলেন না, তাহার সেই সরল ব্যবহার 'ও অকপট ্বদয়ের হরিগুণানুবাদ 
তীহার প্রাণ আকর্ষণ করিতেছে । শীলারূপী নারায়ণ বৈষণবকে স্বপ্নযোগে 
বলিলেন-__প্আমাকে সধনার কাছে রাখিয়া আইদ। তাহার গান শুনিতে 
আমি বড় ভালবাসি” বৈষ্ণব ক্রমে তিনদিন একই ভাবের আদেশ শ্বপ্ন 
পাইগ্লা অগত্যা তাঁহাই করিলেন | প্রাতে উঠিয়! শালগ্রাম লইয়া লধনার লেই 
দোকানে গেলেন এবং তাহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া খলিলেন-_“তুধিই 
ধ্ত, আমি তোমাকে বঞ্চনা করিয়া এই প্রস্তর সইয়! গিয়াছিলাম ইহা সামান্য 
প্রস্তর নয় ইনি শালগ্রামশীলারূপী নারায়ণ | ইনি তোমার প্রতি বড়ই প্রসনজ, 
তোগার খুখে হরিগুণগান শুনিবার অন্ত পুনরায় তোমার নিট আলিয়াছেন, 
তুমি বড়ই ভাগ্যবান, তোমার ঠাকুর তোমাকে দিলা তুমিই সেবা পুজা কর।” 
এই খলিয়া বৈষ্ণব প্রস্থান করিলে এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া সধনার প্রাণ 
চঞ্চল হইল সেই দিবস হইতে সধনা এই কুৎসিৎ ব্যবস! ত্যাগ করিয়া নারাহপকে 
লইয়া অতি মিভৃত স্থানে বান করিতে লাগিলেন এবং স্তিঙ্জ৷ করিয়! নাগ্লায়ণের 
সেবাপৃজাক় প্রাঁণ মন নিয়োগ করিলেন । 

এইভাবে কিছুদিন বার, ক্রমে একদিন সধনার প্রাণে কেমন সাধ হইল 
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নে নীলাচলে বাইয়। প্টতগন্নাথদেব দর্শন করিবে । যে গ্রামে সধন! সেব| 
লইয়া! ছিলেন সেই গ্রামবাসী অনেক লোক সেই সময় নীলাঁচলে বাইতেছিল- 
সধনাকে যদিও গ্রামবাসী ঘ্বণ। করিয়া স্পর্শ করিত ন! কিন্তু ভিক্ষার জন্ত উপস্থিত 
হইলে সকলেই যথাসাধ্য কিছু কিছু দিত, সধনা'ও তাহাথার! শালগ্রামের ভোগ 
লাগাইয়া নিজে প্রদাদ পাইত। যাহা হউক গ্রামবালীগণ ধধন লীলাচলে যাই- 
বার জন্ত বাহির হইল ভক্ত সধনার তখন মর ধৈর্য্য কহিল না সে ছু'চার জন 
গ্রামবাসীকে মুখ ফুটিরা1 বলিয়।৷ ফেলিল যে, "আমাকে তোমরা! সঙ্গে করিয়া লইয়! 
যাইবে? আমার শ্রীজগন্নাথ দর্শনের বড়ই সাঁধ হইয়াছে ।” গ্রামবাসী সকলে 
তো আর সমান নয় ? সধনার কথা শুনিক্ বিদ্রপের হাসি হাসিয়া ছুই এক জন 
উত্তর করিল “তুই জগন্নাথ দেখবি কি ক'রে? তুই যে জাতিতে চামার, মন্দিরে 
প্রবেশের তো তোর অধিকার নাই ? তারপর, আমরাই বা তোকে সেখানে নিয়ে 
যাব কেন? আমাদেরও কি পরকাল নষ্ট কর্বি?” এই ভাবে কেউৰা! জবাব 
দিয়া কেউ ব1 বিকট হাশ্ত করিয়া! সধনাঁকে খুব একট। দ্বণা বলিয়া প্রতিপন্ন করা 
ইয়! চলিয়া গেল। সধন! যদিও প্রাণে ছুঃখ পাইলেন কিন্তু পরক্ষণেই নিজের শ্বরাপ 
চিন্ত। করিয়া_-“আমি ঘোর অপরাধী আমার ভগবদর্শন হইবে কেন?” এই 
বলির! মনকে গ্লাবোধ দিলেন। গ্রামবাসী যখন বন্ছদুর চলিয়া গেল সধন। তখন 
ভিক্ষায় বাহির হইলেন। 

লীলাময় শ্রীভগবানের কি অপূর্ব লীলা, চক্রপাণির কি চক। তিনি 
নিজে দয়। করিয়া না জানাইলে অন্ত জনে জানিবে কেমনে । অঘটন-ঘটন- 
পটরসী মায়ার প্রলোভনে পড়িয়া কত ভাবে ষে জীব ছুটিতেছে তাহার সীম! 
নাই। কিন্তু সাধারণ ভীবের সহিত তগবন্তক্তের তুলনা হয় না। হয় তো প্রাকৃত 
চক্ষে ভক্তের ব্যবহার এবং সাধারণ লোকের ব্যবহার একরূপ বলিক্নাই মনে হয় 
কিন্তু ষত প্রকার পরীক্ষাই আস্থক ন1 কেন ভক্ত কিছুতেই ভীত হয় না। বরং 
পরীক্ষা আসিলে ভক্ত আরও দৃঢ়তার সহিত ভগবচ্চরণ স্মরণ করিয়া থাকে। 
ভক্ত কখনও মায়ার মোহিনী মুর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হয় না। গ্রীতগবান নিজ সুখে 
বলিয়াছেন-_ 

প্মামেব যে প্রপন্তত্তে নায়ামেতাং তরস্তি তে।” গীতা! ৭1১৪ 

যদি ভক্তের ভয়ই নাই তবে আর তাঁহাকে পরীক্ষ! কেন ? তক্কের কাছে মায়া 
আসে ফেন? উত্তরে এই বল! খাদ ষে, মায়া জানে যে ভক্তের নিকট তাহার 
সকল চেক্টাই বিফল হইবে তবুও যে সে আসে তাহার কারণ ভগবানেরই মায়া 
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ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হইয়! ভগবন্তক্ের মহিমা বাড়াইিবার জন্তই ব্যগ্ হইয়া 
ছুটিরা আইিসে। মান্লামুগ্ধ জীব! ভক্ত তোমার শ্রেণীর নহেন। ভক্তকে সামান্ত 
মানুষ বলিয়া মনে করিও না? তুমি সামান্ত মায়ার ছারা দেখিনা মুগ্ধ হইর়! 
যাও, কিন্তু ভক্ত অনামান্ত বূপরাশি প্রত্যক্ষ করিত্বাও গ্রাহ করেনা। যেন এই 
সুন্দর সত্যবাণী ঘেষণ| করিবার জন্তই ভক্তের নিকট মায় আদিদ্ন! উপস্থত 
হয়। আমর! যে ভক্ত সধনার বিষয় বলিতে ছিলাম সেই ভক্তের গোক্সৰ 
বাড়াইবার জন্ত আজ ভগবান এক কঠিন পরীক্ষায় সধনাকে ফেলিবার উদ্ভোগ 
করিলেন। 

পুর্ব্বে বলা হুইয়াছে ঘে গ্রামবাসী অন্ঠান্ত সকল লোক ্রীনীলাচগগনাথ দর্শনে 
বাহির হুইয়! গেলে সধনা ভিক্ষান্ত বাহির হইলেন। ক্রমে গ্রামে প্রবেশ কিয়! 
ভক্ত সধনা নিকটস্থ কোনও এক গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়।৷ ভিক্ষা চাহিলেন, এই- 
খানে বলিয়। রাখা উচিত যে, সধন! জাতিতে কসাই হইলেও আকুমার ব্রহ্মচারী 
ছিলেন এবং তাহার চেহারা ও অতিশয় সুন্দর ছিল। ঘাহা হউক সধনা ভিক্ষা 
প্রার্থনা করিলে একটা যুবতী বাহিরে আসিয়া সধনাকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক 
ভিতরে আিয়। ভিক্ষা লইতে বলিল। সরণ হৃদয় ভক্ত সধন। কপটতা৷ জানেনা 
কাজেই যুবতীর কথায় বিশ্বাস করিয়া! তাহার পশ্টাৎ পম্চাৎ বাটার মধ্যে প্রবেশ 
করিল। যুবর্তী তাহাকে একটী ঘবের মধ্যে বসাইয়! নানা প্রকার ভাবভঙ্গী 
প্রকাশ করিয়া তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিবার চেষ্ট। করিতে লাঞ্িল কিন্তু সধনার 
কোন প্রফার বাহ্‌ দৃষ্টি নাই পে নিরন্তর ভগবানের নাম জপ করিতেছে। যুবতী 
অনেক চেষ্ট। করিদ্লাও কৃতকার্য হইতে পারিল না দেখিয়া আর চুপ করি! 
থাকিতে ন| পারিস পাপিয়সী নিল্জ্জ ভাবে আপনার কু অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিয়া বসিল। তথাপি সধনার মন ট্লিল না। কেনই ব! টলিবে? ষিনি 
একবার ভগবৎ সঙ্গ-সুথ অনুভব করিয়াছেন, নাম সুধা পানে ধার চিন্ত একবার 
মাতোয়াক্জা হইয়াছে তুচ্ছ বিষয় সুখ, সামান্য ইন্জিন তর্পণ তাহার চিত্ত আকর্ষণ 
করিবে কিন্নপে? সধন! কাষ্টপুত্তলিকার মত স্থির-_নিশ্চল। 

ভক্ত সধনা এ ভাবে বসিয়া আছেন কিন্তু দুর্জয় রিপুর তাড়ণে রমণী হিত- 
হিত জ্ঞান একেকারে হারাইদ্ভাছে, সামান্ত ইন্দ্রিয় লালস। পরিতৃপ্তির জন আজ 
আপনার সর্বনাশ করিতে আপনি প্রস্তত। ক্ষণিক ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্ত 
সুগ্ধা রমণী নিজের সুখ শাস্তি তে! চিরদিনের তরে বিসর্জন দিতে বসিয়াছেই, সেই 
সঙ্গে ভক্তেরও যথাসর্ধস্ব খাইবার জন্ত দেবী আজ রাক্ষপীর ভাব ধারণ 


আন্ষিল, ১৩২৮ ] তক্ত সধনা ৩১ 


করিরাছে। পাপিষ্ঠ। বতই চঞ্চল হইতেছে তক্ত সধন! ততই যেন দৃঢ় ভাব ধারণ 
করিতেছে । কিছুতেই ঘখন ভক্তেয় মন চঞ্চল করিতে পান্সিতেছে না তখন 'সে 
আরও চঞ্চল ভাবে বলিল--”কি ভাঁবিতেছ ? আমি প্রকৃতই তোমার হইলাম । 
এই স্বর বাড়ী যাহা কিছু দেখিতেছ এ সমস্তই আমি তোমাকে দিলাম তুমি 
আমাকে তোমার বলির! শ্বীকার কর।” আশ্চর্যা--তবুও সধনার চৈতন্ত নাই 
যেমন অচল অটল ভাবে মে বসিক্াছিল সেই ভাবেই অবনত মন্তকে বসিয়! 
আছে। 

এবার আ'র পাপিষ্ঠ! রমণী স্থির থাকিতে পারিল না, লে দৌড়াইয়। ঘরের 
ৰাহিরে গেল এবং গৃহান্তরে নিদ্রিত স্বামীর মস্তক কাটিয়া আনিয়! সধনার নিকট 
ফেলিয়া দিয়া বলিল ”এই দেখ তোমার শঙ্ক! দূর করিয়াছি তোমার সহিত আমার 
মিলনের থে অন্তরায় ছিল তাহা সমূলে বিনাশ করিয়াছি এইবার তুমি আমাকে 
গ্রহণ কবু।* এইবার ধন! মাথ| তুলিয়া পাঁপিষ্ঠার দিকে চাহিলেন কিন্তু সে 
দৃষ্টিতে পাঁপ প্রবৃর্তি অনুমোদনের ভাব মোটেই নাই, দেখিয়া রমণী তর পাইল। 

রমণী দেখিল সধনার দেহ থর থর করিয়া কীপিতেছে ও তাহার ছুই চক্ষু 
দিয়া অবিরল ধারা বহিতেছে। যখন দেখিল এত করিয়াও সধনার মন পাইল 
ন। তখন মায়াবিনী উচ্ৈংস্বরে কাঁদিয়া বলিতে লাঁগিল-- 

“এই ছুষ্ট আমার নিকট ভিক্ষারছলে আসিয়] দুরভিপ্রায়ে আমার শ্বামিকে 
মারিয়া ফেলিয়াছে।” 

তখন প্রতিবেশিগণ ছুটিয়। আসিয়! রমণীর নিকট এ কথাই শুনিল এবং 
সধনার সম্মুখে রমণীর পতির ছিন্ন মস্তকও দেখিতে পাইল। কাজেই সাধারণ 
ভাবে সফলে সধনাকেই অপরাধী,জ্ঞানে রাজদ্বারে প্রেরণ করিল। সধনাঁর কিন্ত 
কোন রূপ চাঞ্চল্য ভাব লক্ষিত হইল না। আজ ছুষ্টের কুচক্রে পড়িয়া যে তাহার 
কি দশ! হইবে তাহ! আদে; ভাবন! করিতেছেন না। পূর্বববৎ পপ্রুল্প চিত্তে নাম 
গ্রুপই করিতেছেন। 

মায়াবিনী রমণী কাতরভাবে মার়াকামা কাদিয়া সকলদোষ সধনার উপর 
চাপাইয়! বিচারকের নিকট স্থৃবিচাঁর প্রার্থন। করিল। এদিকে বিচারপতি 
বিচারাসনে বসিয়া সধনার দিকে চাহিয়! দেখিলেন আসামীর এমন সৌম্যমৃত্তি 
তিনি পূর্বে আর কখনও দেখেন নাই, তীছার মলে কেমন সন্গেহ হইল। 
ভাঁবিলেন, এমন শান্ত-শিষ্ট সৌম্যমুর্তি সাধুপুরুষ কখনও কি মান্য খুন করিতে 
পাবে? কিন্তুকি করিবেন, যখন তাহার নিরুট বিচার প্রার্থী হইয়! উভরপক্ষই 
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উপস্থিত তখন বিচারে যাহাঁহয় তাহা তিনি কর্ধিতে বাধ্য। তথাপি তিমি 
সধনাঁকে ডাফিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি? ভক্তের হৃদয় সর্বদাই পরায় 
পরিপূর্ণ, ভক্ত নিজে অশেষ ক্লেশ পাইলেও অন্যকে তাহার অংশীদার করিতে 
চায় না। রমণীর ছুর্দশাঁর কণ! ভাবিয়া সধনার হৃদয় গলিয়া গেল। সুগ্ধ। মোহ: 
বশে পতির সর্বনাশ করিয়াছে আবার এখনই নিজের জীবন পর্যাস্ত নষ্ট হইবে 
ভক্ত ভাহ। সহ করিতে পারিলেন ন৷ তিনি শ্থীক্পপ্রাণ বিসর্জন দিয়াও অন্তের প্রাণ 
রক্ষ! করিবেন এই সংকল্প করিলেন সধনা বিচারপতিকে বলিলেন_-“ই। আমিই 
উহার স্বামীর হত্যার কারণ।” বিচারপতি তথাপি বিশ্বাস করিতে পাঁরিলেন 
না) কিন্ত কি করিবেন,আমামী নিজে যখন দোষ স্বীকার কবিয়াছে তখন তাহার 
দণ্ড না দিলে দোষ হয় কাজেই বিচারপতি নিজের অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকেই 
দোষী বলি! শূলে দিবার আঁদেশ প্রদান করিলেন। জানিন। ভগবানের একি 
খেলা, চক্রপাণির এ কি চক্র, ভগব্ৎ সেবাপরায়ণ একনি সাধক আজ বিন! 
অপরাধে শৃলে যাইবার আদেশ পাইল। 

বিচারালয় হইতে সমস্তলোক চলিয়া গেল সধনাটকি আগামীকল্য শুলে 
চড়ান হইবে বলিয়। স্থির হইল। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে অর্থাৎ এই স্থানেই 
এ-আখ্যায়িকাঁর পরিসমা্ি করিলে বলিতে হইবে--পাপেরই জয় হইল। কিন্তু 
তাহাতে নয়? 

পাপিষ্ঠা রমণী বিচারালয় হুইতে বাহির হইয়। অসহ্ যন্ত্রনা ভোগকরিতে 
লাগিল। যেন কি এক ভীষণ অন্ধকারময় জগৎ তাহার সম্মুথে আসিয়া উপস্থিত 
হইল, সে যন্ত্রনায় অস্থির হইয়! বাড়ীতে যাইয়। সকুলকে প্ররুতকথ! বলিয়। দিল, 
এবং বলিল ষে, “আমিনিজেই আমার শ্বামীকে বধ করিয়াছি” ক্রমে এইসংবাদ 
বিচারপতির কাণে উঠিলে দধনার শুল দিবার আদেশ হুদ করিয়! সেই রমণীকেই 
শূলে দিবার আদেশ হইল। এবং ভক্ত সধনাকে নানাপ্রকারে গ্রদক্ধ করিয়। 
বিদা দেওয়। হইল। পরিণামে ধর্শেরই জয় হইল। ভক্তও তগবানের 
নাম-মাহাত্থ্য প্রকাশ করিয়। নীলাচলনাথ দর্শনার্থে নীলাচলাভিমুখে যাত্র! 
করিলেন। 

ভক্ত সধনার আনন্দের সীম। নাই-_প্রাণ খুলিয়! শ্হরির গুণগান করিতে 
করিতে নাচি। নাচিয়া চলিয়াছেন। ক্রমে কিছুদিনে যখন কটকে আসিয়া 
উপস্থিত, তখন দেখেন কয়েক জন শ্রীজগন্লাথের সেবক পাঞ্ড পথে দীড়াইয়া 
ঝুহিক্জাছেন। ভক্ত সধন! সেবকগণকে দেখিয়া আনন্দে হরিবোল হরিবোন 
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বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন সেববগণ সধনাকে আলিঙ্গন করিয়া জগন্নাথের 
আদেশ জানাইলেন-__তীহার| বলিলেন__আমাদের উপর আদেশ হইয়াছে 
যে আপনাক্ষে লইয়া! গিয়! প্রভুর সন্মুথে হাজির করিতে হইবে, না করিলে 
প্রত আর আমাদিগের সেবা গ্রহণ করিবেন না। ভক্ত সধন! সেবকগণের 
মুখে প্রতুর আদেশ: শ্রবণ করিয়। প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভুমিতে গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন ক্রমে বেলা অবসান দেখিয়৷ পাণ্ডাগণ আহাকে পাকীতে 
করিয়। লইয়। গেলেন এবং শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া! দিলেন। 
সধন| সেখানে যাইয়। বহুদিনের পঞ্চিত সাধ মিটুইয়া প্রভুর শ্রীমুর্তি- 
দর্শন করিয়া ,পরমাননদ পাইলেন। এদিকে সধনার গ্রামবাসীগণ যাহারা 
স্ধনাকে কত, নিন্দ|' .করিয়াছিল তাহার! সধনার প্রেম বিহ্বলভাব এবং 
পাগাগণের বাবস্থা অবলোকন করিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। তক্ত সধনা 
প্রাণ, ভরিয়া 'প্রাণবল্লভ জগন্নাথকে দেখিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিবোল 
হারিবোল বলিয়া উঠিলেন। তখন সমস্ত মন্দির মুখরিত করিয়! প্রতিধ্বনি 


উঠিল হবিবোল' হরিবোল। 
_._ 


প্রভুর অপ্রকট 
( ু্ববপ্রকাশিতের পর ) 


ক্ষেত্রের "টোট! গোপীনাঁথ” অতি সুন্দর ও বিখাত শ্রীবিগ্রহ। বাহার 
নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের একটা নাম “গদাধরের প্রাণনাথ* সেই শ্রীগদাধর প্রভু এই 
স্থানে অবস্থান করিতেন এবং এই ঠাকুর তাহারই শ্রীহস্ত সেবিত। ঠাকুরকে 
বাগানের মধ্যে পাঁওয়া গিয়াছিল, তাই নাম টোট। গোপীনাথ, কথিত আছে 
মহাপ্রভূ এই গোপীনাথের দেহে বিলীন হইয়াছিলেন। আর তদবধি চিহ্ন স্বরূপ 
ঠাকুরের জানুদেশে একটী সোপার দাগ পড়িয়াছে। এবং সেবাইতগণ ,আঞ্জ 
পর্য্যন্ত ছুঃথ করিয়া বলিয়! থাকেন, 
শকি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি সরে। 
হারাইলাম গোরা্টাদ গোপীনাথের ঘরে ॥” 
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এখানে গৌর গদাধরের মুর্তি পূজিত হইয়া থাকে, কিন্ত শ্রীপৌর যে কোথায় 
কিন্নুপে বিলীন হইয়! ছিলেন তাহ! কেহই নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন ন1। 

মহাপ্রভুর তিরোভাবে ভক্তগণের অবস্থা কিবূপ হইয়াছিল তাহী আমি প্রিন্ 
পাঠকবর্গকে শ্রীল শিশির কুমার ঘোষের মাধুর্য পূর্ণ রচনা “রী প্রবোধানদা ও 
শ্রীগোপাল ভট্ট" গ্রন্থ হইতে এ স্থানে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।__ 

"্জরীগৌরাঙ্ প্রভূফ্কে সকলেই প্রভৃত ভক্তি করিতেন। বীহাকে শ্রীভগবান 
বলিয়৷ জান জন্মিয়াছে, তাহাকে ভক্তির ক্রটি কেন হইবে? কিন্ত শ্রীবৃন্নাবন- 
বামী প্রায় সকলেই তাহার পার্ধদ। সকলেই তাহার পূর্ণচন্তরী অপেক্ষাও মনোহর 
প্প্রণয়াকুল” শ্রীবদন দর্শন করিয়াছেন! সকলেই তাহাতে এত আকৃষ্ট ছিলেন 
ষে, পুত্রের প্রতিও এত আকৃষ্ট কেহই হইতে পারে না। গ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট 
হইয়াছেন, ইহাতে যে শুধু ভুবন অন্ধকার হইল তাহ! নয়, শ্রীবৃন্দাবনবাসীগণ 
শতপুত্র শোকাঁপেক্ষা ও নিদারুণ প্রত-বিরহ জনিত বজ্জ কর্তৃক আহত হই, 
হাহাকার করিতে লাগিলেন । 

"তখন দেখা গেল যে সেই সাধুগণ_-যাহা'র! এক এক জন তুবপ পবিত্র 
করিতে ক্ষমত! ধারণ করেন- আমাদের স্তায় জীব বই নয়। তাহারা "প্রাণ 
যায়” প্প্রাণ যায়” বলিয়া ধুলায় লুষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কেহ ক্ষিপ্তবৎ উচ্চ- 
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ মুচ্ছিত হইয়! শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রভুকে হৃদয়ে 
দর্শন করিতে লাগিলেন। 

তথন স্ীপ্রভু জলা জনা'র হৃদয়ে প্রবেশ,করিয়। তাহাদিগকে সাস্বনা করিতে 
লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি আছেন, আর ধিনি তাহাকে দর্শন করিতে 
নিতান্ত ব্যাকুল হয়েন, তিনি ত্বাহাকে ধ্যানে দর্শন করিতে পারিবেন। তিনি 
বলিলেন যে, তিনি বুন্দাবনে আসিবেন বলিয়াছিলেন, তাই অগ্রকট ছলন! 
করিয়। বৃন্দাবনে আসিরাছেন। "বৃন্দাবন বাদীক বলেন বে, প্রভু এখন 
নিভৃতে শ্রীবৃন্দাবনে আছেন ।” 

শক্ষেত্রবাণীর! বলেন যে, প্রভুর এক অংশ শ্রীজগন্লাথ দেবের শরীরে, আর 
এক অংশ সেখানকার গদাঁধরের গোপীনাথের শরীরে আছেন। 

নবৈষব সঙ্্যাসীরা! বলেন যে, সন্্।সীবেশে প্রভু এখনও বিচরণ করিতেছেন, 
তবে তাহাকে দর্শন পাওয়। অতি দুর্ঘট, বিস্তর সাধনা ব্যতীত হয় ন|। 

*কর্ডতাভজাগণ বলেন যে, প্রভূ অপ্রকট ছল করিয়া, পায়ে খড়ম ও গাতে 
ছেড়া হ্স্থা দিয়া অতি গোপনে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করেন। কেন? তিনি দেখি. 


আশ্বিন, ১৩২৮ ] প্রভুর অগ্রকট ৩৫ 


লেন, সংসার ত্যাগ করিয়া! সকলে হরিনাম লইতে পাঁরিল নী, ভাই সংসার 
রাখিরা ধর্ম পিখাইবার নিমিত্ত এই লীলা করিলেন । 
ভীনবন্ধীপ বাণীর! বলেন যে, তাহাদের নদীয়ায়_ 


“অগ্ভাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়। 
কোন কোন ভাগাবানে দে'খবারে পায় ॥* 


যাহারা অতিশয় জ্ঞানী, তাহারা বলেন যে, প্রতু সকলের হৃতুপগ্মামনে বাঁ 
করেন! 


০ খা এ ক্ষ ক 


্্রীগৌরাঙ্গের অগ্রকটে বৈষ্ণব ধর্ঘম পিতৃহীন হইলেন । তাঁহার পার্ধদ বকে 
শ্বর, তাহার পরে বক্রেশ্বরের শিষ্য গোপাঁলগুরু শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌয়াজের গদি 
পাইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রভূর সঙ্গোপনে শ্রীক্ষেত্র একেবারে প্রায় তক্ত- 
শৃ্য হইল। শ্রনগৌরাঞচন্্র অস্তে গন করিলে, দেশ অন্ধকার হইল। যাহার! 
তীহাকে দেখিতে গাইতেন ও তাহাকে দর্শন করিয়! জীবন ধারণ করিতেন, 
তাহার! সেই গৌরশৃন্ঠ স্থানে তিষ্ঠিতে পারিলেন ন।। তাহার! শ্রীবন্দাবনে গমন 
করিলেন। কেহ তখনি প্রাণত্যাগ করিলেন। রহিলেন কে ? না, ধাহার! অতি 
বৃদ্ধ, চলতশক্তি রষ্চিত, কিছ! ধহারা শ্রক্ষেত্রে কোন সেব। লইয়াছেন।” 

প্রভুর মায়াশরীর পৃথিবীতে ছিল না এবং তাহার দেবদেছে বিলীন হওয়ার 
স্বন্ধে আমাদের কোন অবিশ্বাস নাই বা! থাকিতে পারে না। এই ধরণের 
একটী ঘটন! চরিতামূতে বর্ণিত আহেঁ__প্রতু গম্তীরা গৃহে থাবেন এবং রাকেও 
অর্ধ রান্র পর্যযপ্ত স্বরূপ রামরার প্রভৃত্তি মন্ত্রী তক্তগণের সহিত কৃষ্চকথ। আরা-. 
পণ করেন, পরে ভক্তগণ প্রভূকে শয়ন করাইয়! আপন আপন গৃহে বান। 
গোবিনা কিন্তু গভীরা! গৃের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া থাকেন, একদিন এইক্প 
নিশি হিপ্হরে প্রভুকে শয়ন করাইয়! স্বরূপ ও রামরায় আপন কুটারে গিয়াছেন 
তখন-_ 


প্বস্ভীরার দ্বারে গোবিন করিল শয়ন। 
সবরান্রি প্রতু করে উচ্চ সংকীর্ভন॥ 
জআচগ্বিতে শুনে প্রতু কৃষ্ণ বেপুগ্রান। 
ভাবাবেশে প্রভূ তাঁহ! করিল] পক্জান ॥ 


৩৬ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


তিন দ্বারে কপাট তৈছে ক্মাছত জ্শগিয়। 

ভবাবেশে প্রভূ গেল! বাহির হইয়া ॥ 
সিংহ দ্বারের দক্ষিণে রহে তেলে গাবীগণ। 
তাহা যাই পড়িল! প্রভু হৈয়া! অচেতন 1” 


গম্ভীরা গৃহের তিনটা ছ্ারই রুদ্ধ ছিল এবং দ্বারে গোঁবিন্দ নামক প্রভূর 
একজন ভৃত্য শয়ন করিয়াছিল। এই গন্তীরা গৃহ আমর! স্বচক্ষে দর্শর করিয়া 
আসিয়াছি। তাহার চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীর সবার! থেষ্টিত। এইরূপ অবস্থায় 
প্রভূ সে সমস্ত ভাবাবেশে অতিক্রম করিয়া শ্রামন্দিরের সিংহদ্বারের দক্ষিণে 
অচৈতন্ত হইয়! পড়িয়া রহিলেন। এখন বুধুন ভাবাবেশ হইলে প্রভু কিন্ধুপ 
অসম্ভবও সম্ভব করিয়া তুলিতেন। শ্ত্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী সেই বাত্রে 
তাহাকে অন্বেষণ কারিগণের মধ্যে একগন ছিলেন। এবং পরে স্বরচিত 
গৌরাজস্তব কল্পবৃক্ষ নামক গ্রন্থে ইহা এইরূপ লিপিবন্ধ করিয়াছেন - 


অনুদ্ঘাট্য স্বারত্রয়মুক্ চ ভিত্তিজ্ররমহে!। 
বিলজ্ব্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক স্বরভিমধ্যে নিপতিতঃ ॥ 
তম্ুস্তৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষেগারুবিরহাৎ। 
বিরাজন্‌ গৌরাঙগে! হৃদয় উদয়ন্‌ মাং মদয়তি 1 


সুতরাং তাহার পক্ষে দেবদেহে বিলীন হওয়া বা মহাকাশে অন্তহিত হইয়া 
যাওয়! কিছুই অসম্ভব নহে। তবে তিনি কোথায় কি ভাবে অন্তহিত হইলেন 
ঠিকভাবে তাহা কেহই বলিতে পারেন না, বাঁ তেমন করিয়া বলিবার মত কোন 
বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থ সমুহেও আমরা থাই নাই। আমার বেশ স্মরণ আছে 
বশীক্-সাহিত্য-পরিষত্মন্দির হইতে ৮ব্যোমকেশ মুস্তকী ম্হাশয় তাহার 
জীবদশায় সংবাদপত্র সমূহে এ লম্বন্ধে একবার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন কিন্ত 
গোঁড়ীয়- বৈষ্ণব সমাজ হইতে তাহার কোন উত্তর হইয়াছিল কি ন! অন্ত লছি। 
গোস্বামী প্রতুগণ যন্তপি এ সম্বন্ধে প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত থাকেন রঃ অনুগ্রহ 
পূর্বক যদি তাহ! এ অধমকে জ্ঞাত করান তাহ! হইলে আমর! তাহাদিগের 
নিকট চির কৃতজ্ঞ এবং খণী থাকিব। | 


বৈষব-দাসাহুদাস 
জ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্দদা 


বল্পভাচারী সম্প্রদায় 


শ্রীরামান্থজসম্প্রদায়, মধ্বাঁচারী সম্প্রদায় ও বল্পভাচারী সম্প্রদায় এই তিন 
প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তৃতীয় সম্প্রদায়ের নাঁম রুদ্র সম্প্রদায়। বল্পভাচার্ধ্য এই 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, এই জন্য ইহাব নাম বল্লভাচারী সম্প্রদায়! 

ভাষ্যকার বিষুম্বামী এই মতের প্রচার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি কিন্ত 
সন্নযানী ব্রাহ্মণ ছাভা অন্ত কাহাকে ও শিবা করিতেন না। তাহার শিষা জ্ঞানদেব, 
জ্ঞানদ্রেবের শিষ্য নামদেব ও ন্যিলাচন। এই জিলোচনের পর লক্ষণতট্রের পুত্র 
বল্লপভাচার্ধ্যকে+গুরুব পদে অভিষিক্ত করা হয়। ইনি তৈলঙ্গ দেশীয় রাহ্ষণ । 
শকাবের পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে ইনি এই মত প্রচার করিতে আরম্ত 
করেন। 

রামসীতার উপাসনা ভারতবর্ষের নান! স্থানে প্রবস্তিত ও প্রচারিত খাকিলেও 
ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের ধনী ও ভোগবিলাসী গৃহস্থ ব্যত্তি'্র। রাধারষের 
উপাসক ছিলেন। আচার্য প্রবর্তিত বালগোপালের সেবা তাহার 
লময় হইতেই প্রচাবিত হইয়াছে । প্রথমে তিনি যমুনা নদীর বামতীরবর্তী 
মথুরার প্রায় তিনক্রোশ পুর্বে গোকুল গ্রামে বাস করিতেন। এই গোকুলের 
গোস্বামীরাই বল্পভাচার্ধযকে ধন্োপদেশ দেন । বর্লভাঁচার্যা-প্রবর্তিত বাঁলগোপালের 
সেবাই এখন সর্বলোকের প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গোস্বানীরা এই ধর্শের 
উপদেশ দেন বলিয়া ইহ গোস্থামীদের ধন্দু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

ভকঞ্তমীলে লিখিত আছে, আচার্ধায ভারতবর্ষের দক্ষিণ থণ্ডে বিজয় নগরের 
রাজ কৃষ্ণদেবের সাস্থলে উপস্থিত হইয়া! সেখানকার শ্মার্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচাঁ। 
পরাস্ত করেন এবং ত্্রত্য বৈষ্বগণের আচার্য্ের পদে অভিষিক্ত হন। 'তথা 
হইতে উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিয়া শিপ্রাতটে এক অশ্ব বৃক্ষের তলে 
তিনি অবাস্থৃতি করেন। শর স্থান এখনও তাহার বৈঠক বলিয়া! গ্রসিদ্ধ। মধুর়ার 
ঘাটেও তাহার আর একটি বৈঠক খিদ্চনান । চুনারের একক্রোশ পর্বাদিকেও 
একটি “মঠ ও মন্দির রহিয়াছে । এ মঠের গ্রাঙ্গণে একটা কুপও আছে। এ 
কুপকে আচার্ধ্য কু'য়। বলে। তথায় !তনি কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বৃন্দাবনে 
গ্রত্যাগমন করিলে পর, গ্রীক তাহার অচলাভক্তি ও ধর্ীন্রাগ দেখিলেন-__ 
তিনি শরীরের কোনও ক্লেশই ক্লেশ বলিয়া মনে করেন না, ইহা দেখিয়া 


১ ভক্তি [২*শ বর্ষ,ৃংর সংখ্যা 


পন্ছম পরিতুষ্ট হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন অপূর্ব মর্তিতে তীহীকে দে দিয়া 
ঘালগোপালের সেবা প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। তিনিও আদেশ 
পালন করিলেন । এই সম্প্রদায়ের বছ ভক্তই বালগোঁপালের আরাধন! 
করেন,। 

, ঝ্যভাচার্য্ের মতে পরমেশ্বরের উপাসনায় উপবাসের আবশতকত। নাই। 
অগ্পবস্থের ক্লেশ স্বীকারেরও আআবশহ্ীকত। নাই, কঠোর তপস্তায় বনব'সেও 
ঈ্গারাক্যব্তা নাই । উত্তম বসন ভূঘণে সজ্জিত হও, স্বাদ অন্নব্যঞজনাদি 
ভোজন কর, সংপারে সুখে হ্চ্ছন্দে কালযাপন কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
ভগবানের সেবা কব। গৃহস্থের পঙ্ষে এই মত প্রায় সর্বত্রই আছে। 
এই মতের সার বুঝিলে গৃস্থাশ্রীরও ভগবাদের সেবায় শ্রেষ্ঠ অধিক'রী 
না হইবার কারণ নাই। এসম্প্রদায়ের বৈষণবেরা তাতিমাত্র বিষদ়ী ও 
ভোগ-বিলাঁসী বলিয়া গ্রসিদ্ধ। গোস্বামী প্রতুরাও বিষয়ী লোক। ব্যবস। 
বৃশিদ্যও তাহারা করিয়া থাঁকেন। সেবকগণও বহুমূল্য ভ্রব্যাদি গ্রদান 
কধ়্ে। এজন্য এসপ্রদার়ের গুরুগণ প্রায়ই তোগবিলাপী হন, তবে পূর্ব 
পূর্ব গুরুগণ উত্তম উত্তম দ্রবা ভোগ করিয়াও সত্যমী ও পরম ভক্ত 
ছিলেন। শিষাদিগের প্রতি গোস্বামীদের এশই প্রতত্ব ষে শিষোর! গুরুকে 
তন্থু, ধন, মন, তিনই সমর্পণ করিবে এরূপ বিধি আছে। 

দেবতাদের ষেবা সম্বন্ধে অন্তান্ত সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের বড় একট! প্রভেদ 
নাই ।- ইহান্লের মন্দিরে গোপাল, রাধারুষ্চ এবং কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধীয় অন্যান 
বৃত্তি চি থাকে । মৃত্তি ধাতুনির্মিত । প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের আটবাব 
সা) ও নাম। ১। মঙ্গলারতি; ১৯। শুগগার, ৩। গোয়াণা; 
য় .র্ায়ভোগ ; ৫। উথথাপন 7 ৬। ভোগ) গ। সন্ধা) ৮ শয়ন। 

* ুিতাসেবা ভিন্ন কতকগুলি সাংবৎসরিক মহোৎসব মাছে। সেগুলির নাম_- 
হাসযাক্া। জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা প্রভৃতি | রথযাত্রাব আমোদ বাঙ্গাল ও 
& হুছিয়াতেই বেশী, পশ্চিমাঞ্চলেও স্থানে স্থানে এই উৎদব প্রচলিত আছে। 

চি স্9 

,ক্াশীধামে ও পশ্চিমদেশের অন্তান্ত অনেক স্থলে জন্মাষ্টমী ও রাসযাত্রায় 

আমোদ হয়। বাঙ্গাল! দেশেও এই উৎসবে বেশ ধুম হইয়াছে । 

রি ঠীমুসমুছে সন্লিহিত কোনওচত্বরে সমারোহ পুর্্বক রাদযাত্রার উৎসব হয়। 
নানাবিধ খুবচিত বমনভূষণে সজ্জিত হইয়া রাসভূমিতে সমাগত হয়, নৃত্য, 
শীত, বাগ্ঠের অনুষ্ঠান করিয়া শ্যামন্ন্দরের লীলার অভিনক্স হয়। গায়ক, 


আশ্বিন, ১৩২৮ ] বল্পভাচারী সম্প্রদদায় তর 


বাদক, নর্ভক নিজ নিজ গুণের পরিচর দেষ। স্থানে স্থাদে বন্খৃহ, 
তৃণগৃহ, পণ্যশাল। প্রস্তত হয়, মধ্য মধ্যে দোলনা ও ঝোপনায ঝুঁজিয়। 
লোকে আমোদ করে। বৃন্দাবনেও চাক্জ আশ্বিন মাসে দশমী হইতে পূর্ণিঘ! 
পর্য্যস্ত উৎসব হুয়। 
বল্লভাচার্ধ্য ভ্রীভাগবতের একথানি টাক করেন। তা? ছাড়া বেদব্যাস-গ্রণীত 
কতকগুলি বন্ধস্থত্রের ভাষ্য প্রস্তত করেন এবং সিদ্ধান্তরহস্ত, ভাঁগবত- 
লীলারহস্, একান্তর্হস্ত ইত্যাদি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করেন। এগুগি 
এক্ষণে ছুষ্পাপ্য গ্রন্থ । 
বিষুগ্পদ ; এই গ্রন্থ বঈভাচার্যযক্কৃত বলিয়া! বিখ্যাত। বিষ্ণুর গুণবাখ্যা 
ইহাতে আছে। ব্রবিলাদ, বজবাসী দাম অনভিক্ষুদ্ব গ্রন্থথানি লেখেন। 
ইহাতে শ্রীকৃষ্ের বৃন্দাবন-লীলার কথা আছে। 
অষ্টচ্ছাপ; আচাধ্যের আটজন প্রধান শিষ্যের কথা আছে। 
বার্ড।; আচার্য্যের মতাবলম্বী সকল বর্ণের ৮৪ জন ভক্ত কথা স্ত্রী পুরুষের 
ইহাতে আছে। 
একটা রাজপুত নারীর কথ। পাঠে জান! যার যে, ইহাদের মধ্যে সহমরণের 
'প্রথ। ছিল না। 
বল্পভাচার্য্যের পু বিট্ঠলনাথ পিভার পদে অভিষিক্ত হন । বিট্ঠলনাথের, 
সাত পুত্র। ই'হার! সকলেই ধর্মোপদেশক ছিলেন । 
নানাস্থানের বিশেষতঃ গুজরাট ও মালোয়া দেশের বছ স্বর্ণ বণিক এবং 
ব্যবসায়ী ও ধনী লোক আচার্ধ্যের মতাব্লম্বী। ভারতবর্ষের সর্ধস্থানে বিশেষতঃ 
মথুর। ও বৃন্দাবনে ইহাদের' বিস্তর মঠ ও দেবালয় আছে। কাশীতে 
এ সম্প্রদায়ের ছুইটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে ; ইহার নাম শ্টামজীর মন্দির ও 
পুরুষোত্তমজীর মন্দির । * এই ছুই মন্দিরের বিগ্রহ অতি বিখ্যাত ও বহু- 
বিষয়াপন্ন । জগন্নাথ ক্ষেত্র ও ছ্বারক। এসন্প্রদায়ের অতি পবিন্ব তীর্থ । আজমীরের 
মধ্যে শ্রীনাথ দ্বারের মঠ, সর্বাপেক্ষা সমুদ্ধ ও মহিমান্থিত। বল্লভাচারীদিগের 
অন্ততঃ একবারও শ্রীনাথ দর্শন করিতে হয় এবং প্রধান গোস্বামীর 
চুসন্গিধানে তদ্িষন়্ের প্রমাণ পত্র গ্রহণ করিয়! মঠের সাহযোর জন্য হখাসম্ভব 
কিছু কিছু দান করিতে হয়। 











* কাশীর পোদ্দারেয়া প্রত্যেক ছঙিতে একপয়সা করিয়া দেবালয়ে দেয়। গুদয়াট 
ও মালোরার ব্যবসায়ীর! প্রতি বস্ত্র বিক্রয়ে হুপয়স। করিয়া দেয়। 


রি ভক্তি [ ২০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


বল্পভাচার্ধ্য ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে বাবাঁণসীর নিকটবর্তী চম্পীরণা নামক স্থানে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ই'হাঁর জন্ম সম্বন্ধে অস্তুত কাহিনী আছে । আচার্যোর পিত। লক্ষণ- 
ভট্ট বিষ্তানগরাধিপতির পুরোভিত সুশর্্মার কন্ঠ ইলল্সাগরুর সহিত বিবাঁচ-বন্ধনে 
আবন্ধহন। ইহার প্রথম পুত্রের নাম রাঁমকু্, ছিতীয় রামচন্দ্র, রাঁমচঞ্জের 
জন্মের সময় তিনি মনে মনে ছুঃথিত হন, কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া 
পিতার নিকট হইতে আদেশ লইয়! তীর্থযাত্রা করেন । তীর্ঘবাত্রা করিয়া জনার্দান- 
ক্ষেত্রে বিষ্তম্বামী সম্প্রদায়ের মহাত্স। প্রেমাকরকে সেবা করিতে আরম্ভ করেন। 
অনেকদিন পর্যযস্ত পুত্রের কোঁসিও সংবাদ ন1 পাইয়া পিতা পুলের জন্য কাঁতর 
হইয়। পড়িলেন। পিত৷ তীর্থাত্রায় বাঠির হইয়া পুত্রকে প্রেমাকর ধষির নিকট 
দেখিয়। অতান্ত আনন্দিত হন। খধাষি বলিলেন যে আমি ধ্যানে অবগত হইয়াছি 
স্বয়ং পুরুষোত্তস ইহার ধর্মীপত্বীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন ও ভক্তিমার্গ পুনঃস্থ।পন 
করিবেন। তুমি ইহাঁকে ঘবে ফিবাইয়া লইয়া যাও। খধির আদেশ শুনিয়! 
বন্পুভভট বাঁডী যাইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আমি আপনার কাছে 
থাকিয়াই আপনার সেবা করিব। লঙ্গণভট্টের আত্মবীয়-শ্বজনও কেহ কেত 
আসিয়াছিলেন, লক্গ্ণভট্রের সপ্ে এক খধিকে বশ্রভভট্ট ফিবাইয়া ছিলেন, এবং 
নিজে পর্ণকুটার বাধিয়া ধধিব সেবা করিতে আব করিলেন। 

লক্ষণভট বাড়ী আসিয়া ৫টা সোমযজ্ক করেন! যজ্ঞরকর্তা শঙ্কর দীক্ষিত 
সেবারে প্রয়াগ কুস্তমেলায় যাইতে তাঁকে অনুরোধ করেন । ৭ক্্ষণভট্র শঙ্কব 
দীক্ষিতকে সঙ্গে লইয়া সন্ীক প্রয়াগ যাত্রা করেন, পরে প্রয়াগ হইতে 
কাশীতে আসিয়। কিছুকাল বাঁস কবেন, তথায় লঙ্গণভট্রের স্ত্রী 
ইলল্সাগারুর গভলক্ষণ প্রকাঁশ পায়, ইতিমধ্যে কাশীতে দত্তী ও ম্লেচ্ছ- 
জাতির সহিত ব্বাদ আবস্ত হয়। বিবাদ ঘোরতর হইলে কাশী হইতে দলে 
দলে সকলে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। লঙ্ষণভটও সম্ত্রীক তখন পলাহ্‌ম 
কর়ে,। ইহারা যখন দ্বৈপারণ্যে প্রবেশ করেন তখন ইলন্মাদাকজির অষ্টম মালের 
গর্ভ ছিল, পথচলার জন্য হহার প্রসববেদনা উপস্থিত ভয়, এবং এক শিমুল 
গাছের তলায় বনিয়া পড়েন । তিনি সেস্থানে একটি পুত্র প্রসব করেন। জরাষু 
আচ্ছাদিত ছিল বলিয়। মৃত সন্তান মনে করিয়৷ পুত্রকে নিজবস্ত্রে আবুত করেন ও 
গাছের কোটরে পাত। দিয়া ঢাঁকিয়। রাখিয়! প্রস্থান করেন, এবং ন্বামীকে সকল 
বলিয়া নিকটবর্তী গ্রামে বিশ্রাম করেন । কাশীতে যথন শাস্তি স্থাপিত হয়, তখন 
লক্ষণতট আবার সন্ত্রীক কাশী যাত্র! করেন, যাইবার সময় দৈপারণ্যের 
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সেই গাছের কোটরে আগুন দেখির! অবাক হইয়া গেলেন। ইলম্মাদারুজি 
ইহার কারণ জানিবার কন্ত ব্যগ্র হইয়া গাছের নিকটে গিয় দেখিলেন, একটী 
বালক আঙ্গুল চুষিতেছে । বাঁলককে দেখিয়া তাঁর অত্যন্ত স্নেহের উদয় হয় 
ও স্তন হইতে হৃুদ্ধধারা শআরাবিত হয়, তখন তিনি ইহাকে নিজপুত্র জানিয়। 
গ্রহণ করিয়া মৃখচুম্বন করিলেন ও পুত্রকে স্বামীর কোলে দিলেন। 

কথিত আছে, বল্লভাচার্ধা মাসের মধ্যেই চতুর্কেদ ও ষটশান্ত্রে দক্ষতা 
লাভ করেন, পরে এগার বছর বয়সে দক্ষিণ যাত্রা করেন। সে সময়ে বিদ্যা- 
নগরে শ্মার্ত ও বৈষ্ণবের ঝগডা চলিতেছিল, বশ্লত প্রভু সেখানে উপস্থিত হুইয়। 
আমার কাছে সব শুনিয়া ২৮ দিন প্রতিবাদ করিয়া ব্রন্মবাদ স্থাপন 
করেন । 

মাতুলালয়েই আচার্ধা বিষ্বমঙ্গলের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। বিষমঙ্গল 
ত্তাহাকে বলেন যে, বিষ স্বামীর সাতশত আচার্যোর চক্রবর্তী আচার্য্য 
রাঁজবিষ্ুস্বামী আমাকে নিত্য গদী দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, বল্লভাচার্য। 
ভগবৎ অবতার হইবেন? বল্লতাচার্যয 'বিবমঙ্জলের নিষ্কট সম্প্রদাযী 
উপদেশ ও দীক্ষা গ্রহণ করিলে বিহমঙ্জল অন্তর্ান করেন। পর 
দিবস বল্লভাচার্ধ্য বিদ্যানগর হইতে প্রস্থান করিয়! পৃথিবী পরিভ্রমণে বহির্গত 
হন ও আঠার বৎসরের মধ্য তিনবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। সেই সময় 
বঙগদেশে শ্রীকষ্*-চৈতন্ত মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। পুরুধোত্রম ক্ষেত্রে, শ্রীবুন্দাবন 
গোবর্ধনে ও প্রপ্লাগের নিকটবর্তী অডেম গ্রামে উভয়ের মিলন হয়, পরষ্পর 
মিলনে উত্তয়েই বিশেষর্ূপে আনন্দ লাভ করিলেন। এমন সময়েই দই জনে 
অলৌকিক চরিত্রে সকলকে মুগ্ধ, করিয়া! রাধাকৃঞ্চ প্রেমে জগৎ প্লাবিত 
করেন । 


শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাতূষণ 


গঙ্গামান-মাহাত্ম্য 


গঙ্গা অতি পবিত্র তীর্থ, ইহা আমাদের দেশে সর্বত্র প্রচার আছে। হিন্দুর! 
প্রায় সকলেই জানেন ষে “সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা” অর্থাৎ গাই সর্বতীর্ঘের স্বূপ। 
হিন্দুদিগ্রে মুখে গঙ্গাঙ্গান করিতে গিয়া এই শ্লোকটা সর্বদাই গুন! গিয়া! থাকে।__ 


৬ 


৪২ ভক্তি [২৭শ বর্ষ, ১য় সংখা। 


“গঞ্জ! গঙ্গেতি ষে। ব্ুয়াৎ যোজলানাং শতৈরপি। 

মুচ্যতে সর্বপাপেত্যো বিষুলোকং স গচ্ছতি ॥" 
গঙ্গায় দান করা দুরে থাকুক, শত যোজন অন্তরে থাকিয়াও হিনি,গ্গা 
গল্গা' এই নাম উচ্চারণ করেন, তিনিও দকল পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়া! বিষুচুলৌকে 


গমন করেন। 
শাস্ত্র বাঁক বিশ্বাস থাকিলে এই একটা প্রচলিত ফলশ্রুতিতেই এ! শ্নানের 


মাহাত্থ্য যথেষ্ট প্রকাশ হইয়াছে । গা গঙ্গা উচ্চারণ করিয়া যখন বিষুধলোক 
প্রাপ্তি পর্যান্ত হয়, তখন আর সফলের কোন অভাব থাকে কি? তবে সেই 
ফলের ক্ষেত্র বিশেষে তারতম্য হুইয়া থাকে কিন৷ তাহাই পর্যালোচনা কর! 


এই প্রবন্ধটীর উদ্দেসট । 
গঙ্গান্গান সকল জাতিতেই করেন। কেহ ভাবেন যে, তদ্বারা তাহাদের 


বাহ্ান্তর পবিত্র হইবে এবং পরলোকে সদ্গতি হইবে আবার কেছ ভাবেন থে 
উহ৷ একটা ভ্রমাত্মক সংস্কার মাত্র; শ্রোতের জলে স্নান করায় যতটুকু উপকার 
হয়, ততটুকু উপকার ভিন্ন বেশী উপকারের কোন সম্তাবন| নাই । এক্ষণে এ 


স্কারটার ফলাফল কি তাহাঃ দেখা যাউক | 
পাপ করিলেই তাহার ফল অবশ ভূগিতে হইবে, আমর যত কিছু করিন। 


কেন, একবার পাপ কালে ভাহার আর নিগার নাই, তাহার ফল ভূগিতেই 


হইবে। 
যাহার! এই বিষয় বাস্তবিক ভাবেন এবং তদন্থুসারে পাপ হইতে নিবৃত্ত 


থাকিতে পারেন, তাহারা অতি পবিজ্র ও মধাঁন্। কিন্ত যাহার অনেক কাধ্য 
গহিত জানিয়াও মোহবশতঃ আবার সেই কার্ধে; লিগ হন, তীহার্দের পক্ষে 
প্র্ধপ বিশ্বাস ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রোধ করে। পাপ করিয়। ফেলিয়াছি 
তাহাতে অন্তথ! করিতে পারিব না, এই হতাশায় পাপাহুতপ্ত জীবের বিবেকবুদ্ধি 
হারাইয়্। যায়, সে কিংকর্তব্য বিমুচ হইয়। মৃতের ন্যায় হয়। সেই স্থলে যদি কহ 
সহজ উপায় বলিয়্! দিয় তাহাকে আশ্বস্ত করে, তথস সেই জীব আশার 
সঞ্চারে পুনর্জীবিতের স্যার হয় এবং সৎকর্ম নুষ্ঠানে তাহার চেষ্টা আইসে। পাপ 
করিয়। মুক্তি নাই ইহাও একটা যেমন সংস্কার, আবার পাপ করিলে গঙ্গান্সানে 
মুক্তি হয় ইহাও একটা সংস্কার। স্থান বিশেষে ছুইটীরই সমান প্রয়োজন। 
যখন মারি ভয় উপস্থিত হয় তখন প্রথমতঃ ব্যারামটী যাহাতে 
না জন্মায় সেইরূপ ওধধানদর ব্যবস্থা করা! উচিত, কিন্তু তৎসত্বেও 
ব্যারাম জন্মাইলে তাহারও প্রতিবিধান করা! আবশ্ক। হিন্নুশান্ত্র মতে 


আশ্বিন ১২৩৮ ] গঙ্গাগ্নান মাহাত্ম্য ৪৩ 


পাঁপ সকল মানব দ্বেহেতেই আছে । তাহ! ন! থাকিলে দেহ ধারণ হইত না। 
পাপ হিন্দুদিগের পক্ষে একটা মহামারি এবং গঙ্গান্গান তাহার একমাত্র সর্ব 
সুলভ মহা মহৌষধ । 

কিসে গঙ্গ স্নানে যে পান নাশ হয় তাহার অন্ত কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি 
দেখাইন্রে না পাঁরিলেও, অন্ধ বিশ্বাসেও যে অনেক সমস্ স্থচার ফল ফলে তাক! 
সকলেনঈ এক বাক্যে স্বীকার করিবেন । 

এস্থ'ল যিনি গঙ্গায় স্নান করিয়! তাহাতে প্রবাহিত জলে স্নান করা হইল, 
এইরূপ ভাবেন, তিনি তাহাব ফলে দেহ সুস্থ হইবে ইহা ভিন্ন অন্ত কোন ফল 
আশা! করেন ন! এবং তাহার মনেও উদ্‌য় হয় নাই। কিন্তু যিনি এ জল বিষুঃ- 
পাদ নিঃত্যত বলিয়া বুঝিয়! শান্ত্রোক্ত বিশ্বাম্গে তাহাতে স্বান করেন, তাঙ্কার 
দেহের মারোগা এদ্ধাহীন ব্যক্তির সহিত তুল্যই হয়, অধিকস্ত শ্রদ্ধান্িত ব্যক্তি 
পাপক্ষয় রূপ একটী পরম আনন্দ উপ"ভাগ করেন, যাহ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ভাগ্যে 
কোন ক্রমে ঘটিতে পাবে না। ম্মানন্দ 9 মানসিক সখ যদি পরম পুক্ুযার্থ 
অর্থাৎ সকলেরই প্রীর্থনীয় হয়, তাহ! হইলে যদি ভ্রম বিশ্বাদেও অধিক সুখ ও 
আনন্দ পাওয়া যায় তাগাও কান হ্যাগ কর! উচিত নচে। 

আমরা যে কোন কার্ধা কার তাহা কোনও না কোনও একটা বিশ্বাস বাঁ ধার- 
ণার উপর নির্ভর পূর্ববকই কবিয়া থাকি। ধাহার প্রেত যানির অস্তিত্বে বিশ্বাস, 
তিনি অন্ধকারে ভূতের ভয়ে সণস্কিত, যাহার এঁ অস্তিত্বে অবিশ্বাদ, তিনি ভূতের 
ভয় হইতে মুক্তু। মাংস ভক্ষণ ক বগ্ে শরীর সবল হয় আর কিছুতেই পেরূপ 
হইতে পারে না, ও বিশ্বা হন্লে আমি জীব হিংসা যে কোন গতিকে 
হউক, ঈশ্ববের মভিপ্রেত বলিয়া! সিদ্ধান্ত কারব এবং অকাতরে মাংস ভক্ষণ 
করিব। কিন্তু যদি আমাব বিশ্বা হয় যে, হুগ্ধ মাংস অপেক্ষা! বল কারক এবং 
মাংদ ভক্ষণে যে সকল ভাবী অনিষ্টেব 'মাশঙ্কা আছে, তাহা ছুগ্ধ পাঁনে নাই, 
তখন সেই বিশ্বাসে মামি মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিব এবং দুগ্ধ পানে রত হইব। 
এইবপ পর্যযালোচন! করিয়া দেখিলে বিশ্ব'ঘই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ, এবং 
বন্ধন মোচন আমাদের বশ্বাসেই "য়, তাহার আর কোন সন্দেহই থাকে না। 
এই সত্যটা ভগবনদ্ধাকোও সমর্থিত হইয়াছে_-“ষে। যচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ।” 

গীতা 

অর্থাৎ জীবের যেরূপ ভক্তি 9 বিশ্বান তাহার সত্তাও] ঠিক তদন্রূপ। যদি 

গঙ্গাজল পবিত্র মনে কর, তবে ত"হাগ কণামাত্র ভৃণাগ্র দ্বাবা স্পর্শ করালিই শৌচ 
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লাভ করিবে। যদি তাহ! ন! ভাব, তবে গঞ্জ (ম্বাতে বগাঁছন করিয়াও মনের 
কোন শৌচ আসিবে না। ভগবান যে বলিয়াছেন-_ 


“যে থ! মাং প্রপদ্ভন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।” গীত ৪1১১ 


অর্থাৎ ষে যেরূপ ভাবে আমার শরণাগত হয় আমি সেইরূপ ভাবেই তাহার 
ভজনা করি ও কামনা পুর্ণ করি। এই সত্যটা যে কেবল ভগবান সম্বন্ধে ঘটে 
তাহা নহে, ইহা নিরপেক্ষ নিত্য সতা। ইহার প্রয়োগ কার্যে সর্বত্র প্রতি 
নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহা কখন ভাবি নাই। 

গঙ্গান্ানের ফলশ্রুতি বিশ্বাসীর পক্ষে যে ফল তাহা বিশ্বাস মূলক বটে, এবং 
পূর্বে যাহা বল! হইল তাহা ঠিক হইলে ধর্্দ জগতের ফল বিশ্বাস ছাড়! কোথাও 
নাই। খুষ্ট ধন্শেরও ত ইহা প্রধান ভিত্তি। মহাপুরুন যীন্ত খুষ্টের দেহ ধারণে ও 
দেহ ত্যাগে অনা জীবের মুক্তি কেবল শ্রদ্ধামূলক । তত্তিন্ন তাহাতে অন্য যুক্তি 
খাটে না। 

এখন দেখ! যাঁউক গঙ্গাক্সানের যে ফল তন্ত্র মনত্ার্দিতে নিহিত হইয়াছে তাহা 
ভ্রম কি বাস্তবিক যুক্তি সিদ্ধ । 

মন কাণ্ডে আসিলে গঙ্গার ধ্যানই তাহার প্রধান মন্ত্র। ধ্যানের উদ্দেশ্য এই 
যে, তাহার পৃজাকালেই মন্ত্রের অর্থান্থরূপ ত্বাহার মনন করিতে হুইবে। স্নান- 
কালেও এইরূপ মনন করিয়া ন্নান করা কর্তব্য । ভগবতীকে স্নান করান যেমন 
পূজার অঙ্গ, আমাদেরও দেইরূপ সেই ভগবতী ভাগীরথীতে স্নান করাতেই তাহার 
পৃজা ও উপাসনা করা হয় এবং পুজা করিবার অধিকার জন্মে। শাস্ত্রে গঙ্গার 
ধ্যান এই ভাবে কীর্তন করা হইয়াছে, ষথা__ 


“ধোয়া গঙ্গা স্বেতরূপা ত্রিনেত্রা বরা! শিব । 
অভয়া পদ্মহস্তা চ পীযূষ ঘটপাণিক॥ 
চতুতূ্জ। দিব্যরূপা বসন্তী মকরে গুচৌ। 
নানালঙ্কার ভূষাঢ্য স্ফুরৎ ন্মেরমুখান্ুজা ॥ 
ভ্রাজমানা দশদিশো দীপয়্তী মহাপ্রভা ৷ 
জবলৎ কনক হেমা! বাসো বুগপিধান্িনী ॥ 
কলিকল্ময সংহৃম্ত্রী পাতু পর্বত কন্যকা॥ 


অর্থাৎ গঙ্গাদেবী শ্বেতবর্ণা ও ত্রিনেত্রা, তিনি শিবা ও মঙ্গলময়ী তাহার স্বভাব 
ধ্ররূপ বলিয়৷ আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিয়া থাঁকেন। আঁমরা মোহান্ধ 


জাঙ্বিন, ৯৩২৮ ] গ্গাঙ্গান মাহাত্ম্য ৪৫ 
হইয্] অন্য নশ্বর ফল কামন! করিলেও তিনি শ্রেষ্ঠ মোক্ষফল দিতে চাহেন। 
তীহার শরণ লইলে ভব্ভয় সমস্ত দূর হয়। তিনি নারায়ণের শক্তি বলিয়া 
নারায়ণের পদ্ম তাহার হস্তে শো! করিতেছে । আর এক হস্তে তক্তের জন্য 
অমৃত পূর্ণ ঘট বহন করিতেছেন তিনি চারি হাতে ধর্্, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই 
চতূর্বর্ তাহার ভক্ত সেবকেব জন্য বছন করিতেছেন। 

তাহার এই যে সকল রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহ! দিব্যরূপ অর্থাৎ তিনি 
ইচ্ছামগী, নিরাকার! হইলেও ইচ্ছাক্রমে এই স্কল রূপ ধাক্সণ করেন। শুচি 
মকর তাহার বাহছন। সংসারের শ্রোত এবং জলের আত উভয়ই নিম্ন দিকে 
টানিয়। লইয়! যাঁওয়া। মতন্তের ধর্ম এ আ্োতের বিপরিত দিকে অর্থাৎ উদ্জানে 

লইয়া ষাওয়া। সাধককেও মকরবাহিনী গঙ্গার আশ্রগ্গে সুবিশুদ্ধ হইয়। এ 
মকরের ন্যায় লংসাবের স্রেত অতিক্রম করিয় গঙ্গার উদ্ভব স্থল বিষুর পরমপদের 
দিকে ( উদ্ধ দিকে ) যাইতে চেষ্ট। করিতে হইবে। গঙ্গা পূজা করিতে হইলে 
ভক্তের হৃদয়ই পুজা দেবীর বিবার স্থান, সেই ভক্তের মন উুচি হইলেই বিজু 


ভক্তি-প্রদায়িনী গগাদেবী তদুপরি আসন পগিগ্রহ করেন। 
ক্রমশঃ 


গ্রাপণ্ত গ্রন্থের সমালোচনা 


( *শ্রীকৃষ্করাসলীল। ) 


ভাগবতাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত নালকান্চ গোস্বামী মহোদয় কর্তৃক অনুদিত, ব্যাখ্যাত 
ও সম্পাদিত এৰং ১৮ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকলেন হইতে শ্রযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ সাধু 
কর্তৃক প্রকাশিত মূল ২২ ছুই টাকা। ইতিপূর্বে আমরা গোস্বামী প্রভুর 
প্রণীত ্ীকৃষ্ণ'লীলামৃত গ্রন্থথানি পাইয়া ছিলাম উহাব সমালোচনার সময়ই 
আমরা গোস্বামী প্রভুর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলাম, তিনিও শ্রীকষ্ণলীলামৃত 
্রস্থের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছিলেন যে “বর্তমান গ্রন্থে ভগবানের রাঁসলীলা পর্যন্তই 
বিবৃত হইল; তাহাও সংক্ষেপে লিখিয়াছি ; যদি সঙ্জনগণের সাম্রাগ অভিপ্রায় 
বুঝিতে পারি এবং আমার পরমাযু থাকে তবে এই গ্রন্থ আবার বিস্তার পুর্ব 
পরিবন্ধিত করিয়া অন্তান্ত লীলার সহিত প্রকাশ করিব” গোস্বামী প্রতুর সেই 
কথা যথার্থ ই ফলিয়াছে তবে পূর্ব প্রতিশ্রতি মত অন্তান্ট লীলার সহিত বিস্তার 
পূর্বক লিশখখত না হইয়া কেবল মাত্র রাস লীলাই বিস্তৃত ভাবে প্রকশ করিয়া- 
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ছেন। গ্রন্থ খানিতে মূলঙ্পোক, শ্লোকের অথ, হ্ীধরগ্থামীর টাকা, শ্লোকের 
অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং পরিশেষে বঙ্গভ'ষায় ক্লোকের বিস্তৃত তাতপর্ধ্য ব্যাথা 
দেওয়া হইয়াছে । বলাবাহুল্য অন্বয়াংশে প্রাত্যক পদেরই প্রতিবাক্য দেওয়া 
আছে এবং তাৎপর্ধযাংশে রাসলীল।র অতি পবিত্র ভাবেরই ব্যাখ্যা! হইয়াছে । 

আমবা শুনিয়াছি বহুদিন পুর্বে কলিকাতা “বিশ্ব বৈষ্ণব-সভা” নামক 
একটা হ'রসভা ছিল এবং গোস্বামী প্রভু উক্ত সভায় আচার্য্য পদ্দে ত্রেতী হইয়! 
ভগবানের লীল! ব্যাখ্য। করিতেন আব পেই সুমিদ্ধান্থ পূর্ণ ব্যাখ্য৷ শুনিয়! 
নাকি অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষ'ভিমানী নব্য যুবকেব দলও নিজেদের ভ্রম 
বুঝিতে পাবিয়! শ্রীকৃষ্ণলীলা-রসামৃত-সমুদ্রে ডুবিয়া ছিলেন। বর্তমান গ্রন্থের 
ধিনি প্রকাশক তিনিও এ দূলেব একজন । | 

বাহা হউক সেই সমন হইতেই অনেকে গোস্বামী প্রভকে শ্রীককঞ্জচলীলব 
ব্যাথা। বিশেষতঃ ষে সকল লীলাগুলিকে আপাততঃ অশ্লীগ বলিয়া সাধাবণতঃ 
মনে হয় তাহার প্ররুত ব্যাখ্য। লিপিবদ্ধ করিয়! মূদ্রন জনা ধরিয়ািলেন কিন্তু কি 
জানি কেন এতদিন তাহ| কার্যে পবিণত ভয় নাই। এক্ষণে শ্রীভগবানেরই 
ইচ্ছায় উভ। প্রকাশিত হইয়াছে । এই ভাবে শ্রীরুষ্চ লীলাব ব্যাখ্য। আমর! 
আজ পর্যন্ত কোথাও শান নাই, আব শুনিতে পাইব বলিয়া9 আশা হয় না। 
একেতো। নিগম কল্পতহকব গাঁলত ফল শ্রীমদ্ভাগবত. তাহা আবার শুকদেব 
গোস্বামী পাদের অধর!মূত পৃ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে, তাহাব উপব আবার 
গোস্বামী পাদ যে ভাবে গযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দ্বারা সরল 'অথচ মধুব ভাবে বিবৃত 
করিয়াছেন তাহাতে যে গ্রস্ত খাঁন কত মধুব হইয়াছে তাহা আমরা সামান্য 
ভ|ষার প্রকাশ কবিতে অক্ষম | পাঠ করিয়া! মনে হয় প্রভু শ্ীভাগবতামৃত রসে 
একেবাবে আপনাকে ডুবাইয়। রাখিয়াছেন। কোনথানটী রাখিয়া কোনথানটা 
বদিব ভাবিষ্কই পাই না। আমব। পাঠকগণকে এই শ্রীরুঞ্ঝ বাসলাণ। গ্রন্থ খানি 
একবাব পাঠ করিতে বিশেষ মন্ুবোধ করি 

শ্রীতগবান গোপীগণেব প্রেম পত্রীক্ষারছলে যে সকল কথা বলিয়! গে'পীগণকে 
গৃ্ঠে ফিরিরা যাইবার জন্য বলিয়াছিশেন দে নকল কথ। আপাততঃ শ্রুতিমাত্র 
দাকণ অপ্রয় হইলেও মেঘান্তরিত পুর্ণচন্ত্রের অনতি স্পষ্ট আলোকের ন্যায় যেন 
তাহ'র অন্তরে অন্তরে আাশ্বাসময় পরিহাসের অস্পষ্ট আভাপ প্রকাশ পাইয়াছে 
উভ।ব ব্যাথা করিতে যাইয়া গোস্বামী প্রভু এক স্তানে বলিয়াছেন -_ 

“চিৎ ও জডে মিলি হইয়া এই অখিল জগত স্ুষ্ট হইয়াছে, অতএব 


আশ্বিন, ১৩২৮] শীপ্ীকৃষ্ণ রাসলীল! ৪৭ 


জগতের কিয়দংশ চিৎ ও কিয়দংশ জড়। চিজ্জডাত্মক অখিলব্যাপী চিতেব 
সহিত ব্যক্তি গত চিতের এবং অখিল গত জড়ের সহিত ব্যক্তিগত জড়ের নিত্য 
সংযোগ আছেই আছে। থেমন অনন্ত বিপারিত আকাশের কিয়দংশ প্রাচীন 
বেষ্টিত হইলেই সেই প্রাচীরাস্তর্গত আকাশই গৃহনামে অভিহিত হয়। অবনীতলে 
উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রভৃতি যত প্রকাৰ ও যত-সংখ্যক গৃহ আছে, দকল 
গৃহেরই প্রাচীবে প্রাচীরে পরম্পর সংযোগ না থাকিলেও জড স্বরূপে সংযোগ 
আছে এবং প্রাচীরান্তর্গত সকল আক'শের সহিত পরস্পর সংযোগ আছেই। 
নেইন্ধপ নিখিল-ব্যাপী অনগ্ চৈতনান কিয়দংশ ভূতময় দেহ বেস্টীত হইলেই এ 
দেহান্তর্থত চৈতন্যই “জীব” নামে অভিঠিত হইয়া থাকে । 'এক দেহরূপ ব্যাক্ত 
বিশেষের সম্বন্ধ ন! থাকিলেও জড স্ববপে সকলের সহিত সকলেরই সংযোগ 
আছে এবং সকল দেহেরই অন্তর্গত চৈতন্যেব সহিত পরস্পব সংযোগ আছেই 
আছে। সেই জন্যই একজনেব দুঃখে অপবেক ছুঃখ হয়, এবং একজনের 
আনন্দে অপরেব আনন্দ হয়, একজনকে বোদন কবিতে দেখিলে, অপবেব 
অশ্রুপাত হয় এবং একজনকে হ্াগ্ত কবিতে দেখিলে, অপবেব হাস্য 
আ.সিয়াই থাকে । অনেকেব অন্যেব দুঃখে ছঃখ এবং অনোর আনন্দে আনন্দ 
দেখিতে পাওয়া যায় ন| ইহাও সতা; বাহাদের পশ্বাদিব ন্যায় দেহাভিমানের 
আচরণ অত্রান্ত ঘনীভূত, তাহাদের চিতে চিতে সংযোগ সমাচ্ছন্ন। যেমন 
অনন্ত আকাশের কিয়দংশ স্থক্ম বস্্াবৃত হইলে, তাহার সহিত বাহিরাকাশের 
এব" অনংখ্য গৃহাকাণের সংযোগ বুঝিতে পারা যায়; কিন্ত আকাশাংশ হষ্টক 
নিশ্িত নিশ্ছিদ্র প্রাণীর বেষ্টিত হইলে, এ আকাশাংশর সহিত বহিরাকাশের 
বা অন্যান্য গৃহাকাশেব সংযোগ অবকদ্ধ হইয় যায়) অথচ অস্তবে অন্তরে অনৃগ্ঠ 
নংযোগ থাকে কিন্ত সংযোগের ক্রিয়া হয় না। সেইরূপ সমস্ত জীবেরই চিদংশে 
পরম্পর সংযোগ থাকিলে ও দেহাভিমানেব বিরামত1 ও গাঢ়তা অনুসারে চৈতন্য 
সংযোগের প্রকাশ ও অপ্রকাশ হইয়া থাকে । যাহার দেহাভিমান বিরল ও সুঙ্ষন 
বা পাতল!, তাহারই চৈতন্য সংযোগের করিনা হইয়া থাকে; অর্থাৎ অন্যের 
হৃদয়ের ভাব তাহার হুদয়ে সভিভূত হয়, আর যাহার দেহাভিমানের আবরণ 
অত্যন্ত গাচ -অর্থাৎ দেহ ও দৈহিক পদার্থ ই যাহার সর্বস্ব, তাহার চৈতন্য 
সংযোগের ক্রিয়া হয় না। অর্থৎ অন্যের হৃদরর ভাব তাহার হৃদয়ে অন্তৃত 
হয় না। সংদারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যার, যাহার উপর যাহার অধিক ম্নেহ, 
যাহার সহিত যাহার আঁধক প্রণয় এবং যাহার প্রতি ধাহার অধিক ভক্কি,তাভারাই 


৪৮ ভক্তি [২০ শবর্ষ, ২য় সথ্য। 


গরষ্পরের সখ দুঃখ অধিক অনুভব করে। পিতা মাতা! পুত্রের, পতিব্রচা পরী 
পতির এবং সংশিশ্য গুরুর হ্বদয় বুঝিতে পারে। তাহার কারণ, তাহাদের 
পরস্পরের মধো পৃথক ভাবের আবরণ নাই; স্থৃতরাং তাহাদের অন্তরে অন্তরে 
অর্থাৎ চৈতনো চৈতনো সংযোগের অন্তরায় ও ঘটে নাই । অতএব যে যাহাঁকে 
অন্তরের সহিত ভালবাসে, গে যে তাহার অন্তরের কথা বুঝিতে পারে, ইহাই 
স্থির। প্রিয়তম ব্যক্তি যদি প্রণয় পরীক্ষার্থ পরিহাস গর্ভ পরুষ বাঁক্যও বলে, 
বাক্য পরুষ হইলেও তদন্তর্গত নিগুঢ় পবিহাস আপনা! আপনিই প্রকাশ পাঁয়। 
কষ্চ প্রাণ গোগীগণ শ্রীকুষেই প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছিলেন- শ্রীরুষ্ের জদয়ের 
সহিত আপন আপন হৃদয় মিশাইয়া ছিলেন ) তাই প্রিয়তমের পরিহাস তাহাদের 
অবিদিত রহিল ন1 এখং সেই জনাই তীহারা রোষ ভরে গৃহে প্রতিগমন না 
কৰিয়া, উপযুক্ত উত্তর দানে প্রস্তত হইলেন। তীহাব! শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত ভাব 
বুঝিয়াও প্রকান্ পরুষার্থ সহ কবিতে না পাবিয়া কীদিপ্লাছিলেন। মহষি বেদ- 
ব্যাস বেদাস্ত হ্যত্রে বলিয়াছেন__”লোকবন্ত, লীল1 কৈবল্যম্” অর্থাৎ পবত্রহ্ম যে, 
ব্রহ্ম তেয় স্যটি করিয়! থাকেন, তাহা কাহার লোক বৎ লীলা অর্থাৎ খেলা মাত্র। 
শাশ্তীচসাবে যদি সমষ্টি কার্ধযা তীহার খেলাই হয়, তবে সুবুদ্ধি পাঠক বুঝিয়। 
লইবেন, জগৎ সংসারে যাহাব যাহা কিছু বিপদ, বিভীষিকা, বা কোনও প্রকার 
অমঙ্গল ঘটে, তাহাঁও সেই লীলাময়েব পরিহাস গড পবীক্ষা বা খেলা । তিনি 
অন্ুক্ষণ আনন্দের আকর্ষণ রূপ বাঁশীর গানে জীবগণকে আত্মসমীপে আহ্বান 
করিতেছেন_-মাবার নান।প্রকার বাহ বিভীষিক1 দেখাইয়। নিবারণ ও করিতে- 
ছেন,_-আর হাসিতেছেন | স্থুদারুণ বিভীষিকা ভিতরে 'ও তাহার অসীম দয়া, 
কুশলময় 'মাশ্বাস এবং ন্ুমধুর পরিহাস নিগুট় ভাবে রহিয়াছেই। যে ব্যক্ত 
তাহার প্রদর্শিত কৃত্রিম বাহ বিভীষিক। দর্শনে সাধন পথে পশ্চাঁৎপদ হ্ইয়! 
এবং তীহার অন্তনিহিত দয়া, আশ্বীম ও পরিহাসের ভাব অবগত হইয়া, 
তাহাকে পাইবাঁর জনাই গে।পীর ন্যায় দৃঢ়পদে দণ্ীয়মান থাকে, সেইই আনন্দ" 
বিএুহের আলিঙ্গন লাঁভে সমর্থ হয়। এখন অবশ্তই বুঝিতে পারা যায় ষে,-- 
পরিহাসমঞ পৰীক্ষা অনাদি কাল হইতে অন্ত সংসারে অন্ুক্ষণ হইতেছে ।” 

এই ভাবে নুযুক্তিপূর্ণ ব্যাথ্যা সর্বত্রই গ্রস্থ মধ্যে দেখা যায় আমরা স্থানাভাব 
বশতঃ কয়েক ছত্র মাত্র পাঠকগণকে উপহার দিলাম রূদ-লোলুপ পাঠকগণ গ্রন্থ- 
থানি পাঠ করিলে যথার্থই আনন্দ পাইবেন। 


ভক্তি 


(২০শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা কার্তিক মাস ১৩২৮ সাল ) 





“ভক্তি ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্ববপিণী | 
ভক্তিরানন্দবপা চ ভক্তি ভরক্তস্য জীবনম্‌ ॥৮ 


পারের তরী 


নেদিন তোমাগ কে তরাবে ? 


(যেদিন) সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত ক'রে 
শমন কিন্কুর লরে যাবে॥ 

(মানি) ভীষণ বেশেতে , ধবিবে কেশেছে 
ভীমপ্রহরণ. প্রহারিবে । 

(তখন) আকুল পরাণি ফুটিবে না ঝাণি 
ছু'নয়নে ধার! বহিবে ॥ 

(দিয়ে) হাতেতে শৃঙ্খল বলিবেরে চল 
(সেদিন) ভবের থেল। সাঙ্গ হবে ॥ ১॥ 

দেখিয়ে তুফান কাপিবে পরাণ 

পুলিনে শাসিবে রিপুদলে। 

(বলবে) যে উপায় পার হরে ওপার 
(নৈলে, ঝাপ দাও ই গভীরজলে ॥ 

(দেখি) তরণী বিহীন হবে বুদ্ধিহীন 


ডাকিলে পাবে ন। মানব দেবে 11২ 


৫ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


গুরুপদ-পক্কজ নিরমল সেই রজ্ 
লওরে ভকতি চিভে মাথে। 

পাপ তাপ হবে ক্ষয়, দেহ হবে পুণা ময় 
পারের তরণী যাবে সাথে ॥ 

থাকিবে না ভয় আর অনায়াসে হবে পার 
চির আনন্দধামে যাবে ॥1৩। 


শ্রীভোলানাথ সিংচ। 


গঙ্গান্ান-মাহাত্ময 


( পূর্ববপ্রকাশিতের পর ) 


ইহার ভাৎপর্ধা, লক্ষ্মীর দৃষ্টি'কম হইলে যেমম গৃ্ন্থের শ্রী, অলঙ্কার ও গুণ 
সকল কম হয় আবার লক্্ীর দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যেমন সমস্ত উন্নতি হইতে থাকে, 
সেইরূপ গঙ্গাদেবী যখন লক্ষ্মীপতি নারায়ণের পাঁৰ্‌প্স হইতে দ্রবীভূত হইয়াছেন 
তখন তাহার অলঙ্কার ও ভূষণের কোনই অভাব থাঁকিতে পারেন ; ভক্তজনও 
যখন এ ইষ্টদেবীর ভাবে ভাঁবিত হন তাহার ৪ তখন আর অলঙ্কারাদি ভূষণের 
ইয়ত্তা থাকে ন|। দেবীর মুখে সদ মৃহ্-মধুর ভাস্ত খেলা করিতেছে । শুদ্ধ কণকের 
স্তার় আভ। যুক্ত হওয়ায় তাহার প্রভায় দশ দিক আজে। করিক্াছে এমন যে 
পর্বত হুছিতা গঙ্গ! তিনি আমাদিগের পাঁপ তাপ বিধৌত করিয়৷ আমাদিগকে 
রক্ষা করুন। 

বশিষ্টদেব যখন ভগীরথকে গঞ্গার ধ্যানটা বলিয়। দেন তখন সেই সঙ্গে ইহাঁও 
বলিয়। দিয়াছিলেন যে-- 


"তছিষ্কোঃ পরমং পদং বক্ধাণ্ডোপরি রাজতে। 
তন্মিন্‌ বসতি স! গজ ত্যক্ত। ব্রন্মকমণ্ডলুম্‌ ॥” 


গঙ্গার ধ্যানে গঙ্গাকে পর্বত কন্ঠা বল! হইয়াছে, পর্বত কন্ত। ও পার্বতী ছুই 
শবেরই এক অর্থ । হিমাচল হইতে গঙ্গ। নিঃস্থত হইয়াছেন বলয়! তিনি পার্বতী । 
কিন্তু পাছে লোকে ভাবে তৎপুর্বের তাহার অস্তিত্ব ছিল না, তাই বশিষ্টদেব বলি- 
' লেন যে, হিমাঁচল গঙ্গার উৎপত্তি স্থান হওয়া দূরে থাকুক ব্রহ্মার কমগুডলুও 
'াঁহার প্রকৃত উৎপত্তি স্থান নহে। আমাদিগের চতুর্দিকে অগ্ডাকার যে বিশ্ব- 
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সংসার দেখিতে পাই তাহার উপরে বিষুর পরমপদ এবং সেই পরমপঞ্ধে ব্রদ্ধার 
কমগুলু ত্যাগ করিয়া গঙ্গাদেবী বাস করেন। 

বাহার! আধুনিক বিজ্ঞানশান্ত্র আলোচনা করেন, তাহাদের পক্ষে পূর্বোক্ত 
বশিষ্ঠদেবের বাকাটী আপাততঃ অবৈজ্ঞানিক বলিক্না বোধ হইতে পারে,-- 
কিন্তু কিঞ্িৎ পর্যালোচন! করিয়া দেখিলে সেরূপ বোধ আর থাকেনা । বিষুঃশক্তি 
সমস্ত জগৎ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। রহিয়াছে । জগৎ বলিলেই তদ্বার কিঞ্চিৎ 
গমনশীল, ছুই নিমেষকাঁলও একভাবে স্থায়ী নহে, এইক্প কোন পরিবর্তন- 
শীল বস্তব বুঝায়। বস্তর পরিবর্তন কারণ সাপেক্ষ ইহা! বৈজ্ঞানিক যুক্তি। 
নদ নদী প্রবাহিত হইতেছে; সুর্যের উত্তাপ গাহার কাঁরণ। জীবের স্থাস 
বুদ্ধি হইতেছে কাল তাহার কারণ। এইরূপে জাগতিক সকল ব্যাপারেই 
কারণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে প্রদর্শিত হয়। “কিন্তু এ সকল কারণের কারণত্ব 
কে রক্ষা করেন বা কিন্ধাপ রক্ষিত হয় জিস্তাসা করিলে আধুনিক বিজ্ঞান 
তথাপ্ন নিরুপ্তর। আর্ধা-বিজ্ঞান তখন বলেন যে, সর্ধ কারণের কারণ 
এক বিষুখ, তিনি সর্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া কারণগুলি যে সকল নিয়মাবলীর 
অনুবর্তী হইয়া কার্ধ্য করিতেছে সেই সকল নিয়মের প্রবর্তন করিতেছেন 
ও নিয়ন্তভাবে তাহা সতত রক্ষা করিতেছেন। বিশ্বপংসারের অনন্ত 
নিয়মাবলীকে তিনি নিজ নিজ পথে ধরিয়! রাঁধিয়াছেন বলিয়া--তাহার 
একটী নাম ধর্শ [ধু-্ধরা-মন্]। যিনি এইবপে সকলগুলিকে ধরিয়া 
রাখিবেন তিনি যদ্দি নিজে একস্থানে কি একভাবে স্থির না থাকেন স্তাহ! 
হইপে কোনটা ধরিয়া রাখা খাইতে পারে না। যে স্থানে বা যেভাবে 
তিনিও নিশ্চল, সেইটাই তাহার পরমপদ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চলত শ্বভাঁব ও 
স্পন্দনময়, তজ্জন্ত বিষ্ণুর নিশ্চল শান্ত পদ সেই ব্রদ্মাণ্ডের ভিতর রাখিতে 
পারে না । কাজেই ব্রঙ্গাণ্ডের উপরি ভাগে বিরাজিত। 

নিয়স্ত। নিজে নিয়মাধীন হইলে নিয়ম চলে না, ইহা! রাঞ্নীতির একটা স্থির 
সিদ্ধান্ত। এই হইতেই প্রাজা কথন কোন অপবাধ করিতে পারে ন। ৮ 
এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে । বিশ্বরাজ্যের অধিপতি ও বিশ্বনিয়মের অধীন 
নহেন_-একটা তাহার পঞগ্মপ্দের একটী মর্ধ্যাদ। বৈদিক সন্ধ্যাদিতে 
যে জলের উপাসন! আছে, তাহা তন্ত্রাদিতে ভিন্নাকারে পরিণত হইয়াছে । 
অল্প ছলে রাস্ত। পক্কিল হইঘনা আমাদের শরীর ও বস্বাদি মলিন করে 
আবার বেশী জলে বন্তরাদ ধৌত করিলে সেই মল দূর হয়। অল্পজল 
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ফ্েখল খাঁতে থাঁকিলে তাহা শীঘ্রই পচিরা উঠে, কিন্তু নদী ব! সমুত্রের 
জল কখনও পচে না। যে জলঘ্বারা অগ্নি নির্বাপিত হয় সেই জলেই 
বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া অগ্নি উৎপন্ন করে ও পরে কাঠাঁকারে দগ্ধ 
হইর়া অগ্নিমর হয়! জলেরঘার আমাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে এবং 
তদ্বারা লমন্ত প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও ভোগশক্তি জন্মিতেছে। অতএব 
জলেতে সাক্ষাৎ নারায়ণী শক্তি বর্তমান রহিয়াছে । শোহাতে স্ষ্টি স্থিতি ও লয় 
হয়। অবস্থা ভেদে তাহার পাবনী ও অপাবনী ছুই শক্তি আছে। যখন জলই 
আমাদের জীবনী শক্কির 9 সকল ভা.বর কারণ, তথন জল সাক্ষাৎ বিষুটরূপে 
আমাদিগকে পরমভাবে শিব তমরস প্রদান করুন । এই বৈদিক গ্রর্থনায় জলেতে 
বিষুকে সাক্ষাৎকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা কর সহজ নহে। তজ্ঞন্ত 
অমুক নদীতে অমুক দেবীর ও অমুক পদে অমুক দেবের আবির্ভাব কল্পনা 
করিয়। ভগবান্‌ বিষ্ণুর জল।শরাদিতে আবির্।ব উপলব্ধি করান তত্বশান্ত্র বার 
দিগের প্রধান উদ্দেশ্য | তীর্থ বলিয়। যে সকল নদ নদী প্রসিদ্ধ, তাহাতে প্রব্ূপ 
ভক্তি হইলে পর “আপে! নারায়ণঃ শ্বয়ং” অর্থাৎ সমস্ত জলই স্বশ্ঃং নারায়ণ এই 
শিক্ষা হিন্দুদের অভ্যাস করিতে হয়। 

এখন জলাশয় মাত্রেই পবিভ্র। জলাশয়ে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ ও মুখ ধৌত 
জল পথ্যস্ত নিক্ষেপ করা নিষেধ । এইভাবে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠ। করিয়া শ্বর্গণাভ 
হয়) যটঠম্বরধ্যশীলী ভগবানকে বিশ্বদর আকারে উপলব্ধি করানই তন্ত্রের 
উদ্দেস্ঠ এবং তাহাতে হেরূপ কল্পন। হইগাছে তাহ। উপাসকগগের হিতের জন্যই 
হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট প্রকাশ আছে। 

“সাধকানাং হিতার্থীয় ব্রহ্মণোঃ বূপকল্ীন। | 

যাহারা! উপাসক অর্থাৎ ভ্রমণঃ বর্গের দিকে অগ্রসর হখতে চাহেন তাহা- 
দের ছিতের জন্য অথবা সহজে ক্রুনে অগ্রসর হইবার জন্য শী সকল রূপ কল্পন! 
হইয়াছে। ব্রচ্দের অনস্তরূপ) কিন্তু কেহ ষদি ভাবেন যে সকল রপগুলি 
একবারে দর্শন করিবেন, তাহ তাহার ভ্রম । অনন্ত ব্রদ্ধের কথা দুরে থাকুক 
যদি একটি ভূমির আয়তন স্থির করিতে হর তাহাও আমর একবারে দেখিয়া 
ঠিক করিতে পারি না। প্রথমতঃ তাহার দৈর্ধ্যের (দফে লক্ষ্য করিয়া! ও পরে 
প্রস্থ স্থির করিয়া এই ছুইটা গুণ করিয়া তবে তাহার আয়তন স্থির করিতে হয়। 
ভূমির দৈর্ঘ্য স্থির করিতে গিয়া প্রস্থ আছে কি না কিছুমাত্র ভাবি নাই দৈর্ধ্যকে 
ঘেমন একটি শ্বতন্ত্র দ্রব্য বলিয়া ভাবি, সেইন্দপ ব্রহ্মকে জল বলিয়া এক সময় 
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ভাবনা! করাতে তাহার জলময় রূপ কল্পন। কা হইল। এই কক্রনা, কাল্পনিক 
উপন্যাসের কগ্লন! নহে । 
ইতিপূর্বে গঙ্গার ধানে যেরূপ কল্পন। কএ1 হইছে তাহ! বিশুদ্ধ জলের ও 
তাহ হইতে আমর! বে সমপ্ত মঙ্গল প্রাপ্ত হই তাহারই রূপক মাঞ্জ। 
তক্ত পাঠকবুন্দ! গল।তে যে এই সকল ভাব আছে, তাহ! নিয়ের গীতা- 
মাহাত্্ে প্রকাশ। কিন্ত আমাদের ইহাও মনে রাখ! উচিত যে, কোন দ্রব্যের 
নিজের কোন ভাব নাই, ভাবুকের কৃপায় ও ভ্রব্য দৃষ্টে তাহার অভ্যস্ত চিন্তার 
অনুরূপ এ ভাব উদয় হয়। গীতা মাখ।ত্মো উল্লেখ আছে-_ 
"গঙগ। গীত! চ স।বিত্রী সীতা, সত)। পতিব্রতা । 
্রহ্মাঝলি, ব্রক্মবিছ্॥, ত্রিসঞ্চ)। মুক্তি গেহিনী ॥ 
অর্ধমাত্রা, চিতা, নন্দ।, ভবদ্রী, ভ্রান্তিনা।শনী। 
বেদও্জসী, পরানন্ধ। তহার্থ-জ।ন-মঞ্জুরী ॥ 
গীতা মাহাত্য গঙ্গাই মুখবন্ধ | গীত জ্ঞান-গঙ্গ।, কেবল জ্ঞানীর স্নান তাহাতে 
হইতে পারে কিন্তু গঙ্গায় আপামর সকলেই স্বান করতে পারে। গঙ্গারজল 
বিষুঃপাদপদ্ম হইতে আসিতেছে, বিষ্ণুর অঙ্গ দ্রব হইয়া! এ জল হইয্নাছে এই ভাবে 
স্নান করিলে শরীর তৎক্ষণাৎ ক্লিপ্ধ ও সমস্ত পাপক্ষালন হইল ভাবিয়। এক 
পরমানন্দ উপস্থিত হয় এবং বৈরুগ্ঠের চিন্তা আইসে। গীত। পাঠ করিয়া জ্ঞান 
হর বে, বিষুণর মুস্তি ভ।নেতেই জগত রাহয়।ছে। এই দ্ধগতভ্রন মাত। সেই 
জ্ঞান দিয়। তিনিই অহঙ্ক।র মমতা ইত্যাদি মল সমস্ত ক্ষালন করেন। তাহাতে 
অনন্য হুইয়া আশ্রম করিলে, কে।ন ভয় নাই ছুঃখ নাই। শ্রীহরি মুহাদ 
পিতা, মাত। এই ভাবিয়। জীব এই মর্ডে থাকিগাই বৈকুঠ স্থখ উপভোগ করিতে 
থকে। 


বীনরহরি ঠাকুর প্রসঙ্গে নৃসিংহ প্রসাদের 
প্রবন্ধের প্রতিবাদ 


গগৌরাঙ্গসেবকে পূর্বে "বর্ণাশ্রম-ধর্মণ, ১৩২৬ ভাদ্রে “সংশর-ভঞ্জন” ও ১৩২৭ 
শ্রাবণে পুনরায় “সংশয় ভঞ্জন” প্রবন্ধে শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী অনেক কথ! 
লিখিয়াছেন। আমার মনে হর তিনি অপরের সংশর ভঞ্জন করিতে গিরা 


৫8 ভ্ভি [২*শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


উর্ণনাভের স্যার নিজ জালেই নিজে আবদ্ধ হইজ্কাছেন। মনে করিয়াছিপাম 
কেহ তাহার এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিবেন, কিন্তু দুঃখের বিষিক্ব, ১৩২৭ 
কান্তিক “গৌরাঙ্গ সেবকে” শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দাস মহাশয় ব্যতীত কেহই সে 
প্রয়াস করেন নাই। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বাবুর চেষ্টা কতদূর 
ফলবততী হইয়াছে, তাহা, “ভক্কি” ১৩২৭ মাঘ ফাল্গুনে শ্রীবৃসিংহপ্রসাদের 
প্জ্ীনরহরি সরকার ঠাকুর” প্রবন্ধেই বুঝিতে পারিতেছি। বিদ্বেষ বুদ্ধি গুণো- 
দিত না হইলে বোধ হয় তাহার এত মতিভ্রম ঘটিত না। 

শ্রীনুসিংহপ্রসাদ, শ্রীমন্নরহরির প্রতি এবং প্রেমবিলাস গ্রস্থকর গ্রীনিত্যা- 
নন্দ দাসের প্রতি কোন্‌ প্রয়োজনে যে এতদূর নিশ্মম হইলেন তাহ! আমাদের 
বুদ্ধিতে আসিতেছে না, তবে তাহার এযাবং আলোচিত প্রবন্ধগুলিব যুক্তি 
এবং ভাষার প্রাঞ্জলতা দেখিয়! হাস্ত সংবরণ করা কঠিন হইয়াছে । পুনরায় 
"্ভক্কিতে” তাহাকে তাহার ভঙ্গিমাঁময়ী গবেষণা লইয়া! "আসর জমকাইতে” 
প্রয়াসী দেখিয়! কিছু বলিবাব বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিতেছি, কারণ এই 
সমস্ত প্রবন্ধ উপকারের পরিবর্তে সাধারণের অপকারার্থে ই লিখিত হইগ়াছে। 

আমাদের মনে হয় শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ ত্রাহ্মণ্যাভিমানে নিতান্তই বিবেক শৃন্ত 
হয়! পড়িয়াছেন, নতুবা “বৈগ্জীতি” “বৈদ্যজাতি” করিয়। ও শ্রীমন্নরহরি ঠাকুর 
মহাশয়ের মহিমা কীর্তন শুনিয়া এত ব্যাকুলচিত্ত হইতেন ন!। 

অন্্ঠজাতি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন নহে। বস্তা বুদ্ধি জ্ঞান ও 
ভাক্তঙ্ডে কাহারও নিকট তাহাদের মস্তক অবনত নহে । অনেকের গুখগরিমায় 
মুগ্ধ হইয়া এযাবৎ বহু ব্রাহ্মণও তাহাদিগের শিশ্ন গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন-_ 
বৈষ্ঃবজগত এবিষয়ে সাক্ষীন্বরূপ দগ্ডায়মান। 

সীল দৈবকশনন্দন দাঁস তাহার প্রসিদ্ধ “বৈষ্ণব বন্দনায়* শ্রীল সাশিব 
কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র উপুরুষোত্তমদাস ঠাকুরেব মহিমা শতমুখে বর্ণনা 
করিয়াছেন; ঙম্থষ্ট কুলোস্তব ঝলিয়। নৃসিংহগ্রসাদের মত নাসিকা কুঞ্চিত করেন 
নাই। নৃসিংহপ্রসাদ্ঘই বলিয়াছেন, “তখনকার সমায় এখনকার মত্ত ত্রাহ্মণ- 
জাতির গৌরব নষ্ট হয় নাই ।” 

পণ্ডিতগণ জানেন শ্রীল নবহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় প্রতৃতি অন্বষ্ঠকুলো- 
সব ব্রাঙ্গণই | বৈদ্য বা কবিক্বাজ তাহাদের উপাধিমাত্র। দেহরোগ ও তব 
রোগ উভয় রৌগেরই তাহারা চিকিৎসক সুতরাং অবজ্ঞাচ্ছলে নুসিংহপ্রসাদ 
স্াহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। 


কার্তিক ১৩২৮] শ্রীনরহরি টাকুব-গ্রতিবাদ ৫৫ 


জাতিগত, বংশগত ষে উচ্চাবচ্চ বিভাগ মানব সমাজে সম্মানের কেন্ুস্বরূপ 
আজিও অবস্থিত আছে, শ্ীমন্নরহরি প্রভৃতি শ্রীতগবানেরপার্ধদ সম্বন্ধে সে 
বিভাগ মানদণ্ডে পরিমাণ একেবারেই খাটে না| ফলতঃ শ্রীভগবান ও 
শীভগবৎগণ সম্বন্ধে জাঁতিকুল বিচার কর! যেমন একদিকে বৈষ্ণব শান্ত্রে সম্পূর্ণ 
অনমভিজ্ঞতার পরিচায়ক, তেমনি অন্যদিকে বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষতঃ ঠাকুর 
বা! গোস্বামী সস্তানের পক্ষে, এইরূপ উচ্চাবচ্চ ভেদচ্ঞান মহাপরাধ মধ্যে গণ্য । 
দেখিতেছি শ্নীল সেন শিবানন্দের পুত্র অন্বষ্টকুলোত্তৰ শ্রীকবিকর্ণপুর মহা 
শয়কেই নৃদিংহ বাবু তাহার প্রমাণদগুন্বপ দীড় করাইয়াছেন। গৌরগণো- 
দশদীপিক। তাঁহারই রচিত। উক্ত শ্রন্থে শ্রীল নরহবিকে তিনি ব্রজে রাধা প্রাণ 
মথী মধুমতী বলিয়] কীর্তন কবিয়াছেন। 
“ব্রজাধিকারিণী যাসীদ্ধন্দাদেবী তু নামত ! 
স। শ্রীমুকুন্দদাসোহদা খ গুবাস:ঃ প্রতৃপ্রিয়: ॥ 
পুব! মধুমতী গ্রাণসখী বৃন্দাবনেস্থিতা 
অধুন! শরহ্্ধযাথাঃ সবকারঃ প্রভে! প্রিয়; ॥ 
পুরাণ---_খ গুবাসৌনবহরেঃ সাহচর্যযান্মহত্তরৌ । 
গৌরাঙ্গৈ কাস্তশরণৌ চিরগীব স্থলোচনৌ ॥ 
এইরূপ মহাপুজ্য গ্রাগৌরাঞ্পার্ষদ পরম বৈষ্বগণের অবমাননা ছুরপনেষ 
বৈঞণবাঁপরাঁধ মধ্যে গণ্য হইয়া! থাকে । 
প্রনৃনিংহপ্রসাদ বলিতে চাহেন, শ্রীমন্নরহরি শ্রশ্রীমহাপ্রতুর নবন্ীপলীলা 
একেবারেই দর্শন করেন নাই । কবি কর্ণপুর মহাশয নরহরির বিষয় সামান্য 
ভাঁবেই বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাই বর্দি এ দিদ্ধান্তের কারণ হয় তবে বলিতে বাধ্য 
হই, তিনি কাহার কথাই বা অধিক করিয়া বঙ্গিয়াছেন। 
বৈষ্ণব-গ্রস্থে একমাত্র শ্রপ্রীমহা প্রভু বাতীত অন্য কাহারও জন্ম, সন গ্রভৃতি 
এবং জীবনের ঘটনাবলীর অধিক পরিচয় পাওয়। যায় না। সরলপ্রাণ পুজনীয় 
চরিতকা রগণ ভক্তিতত্ব লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন__ সামান্য খুঁটীনাটা তাহাদের 
লক্ষীভূতই হইত ন!) উপরন্থ, প্রধান ভক্তগণের বৃত্তান্ত বিশেষভাবে জানিতে না 
পারার হেতু, তাহার প্রতিষ্ঠাকে দ্বণা করিতেন, এবং নিজ নিজ বিষয় গ্রন্থকার 
গণকে লিপিবদ্ধ করিতেও নিষেধ করিতেন। এইজন্যই শ্রননিত্যানন্দ প্রভুর 
নিষেধ আজ্ঞা ই্রাবৃন্দাবনদাস ঠাকুর কয়েকজন ছাড। নবদ্বীপ পরিকরের তঅধি- 
কাংশেরই ব্রঞ্রপরিচয় আমাদিগকে বলিতে গিয়াও বলিতে পারেন নাই। 


৫৬ ভক্তি [২*শ বর্ষ ওয় সংখ্য। 


বাছা হউক, ইহা! নিশ্চয় যে, যদি ভ্ীকবিকর্ণপুর মহাশয় বুঝিতেন যে এত- 
কাল পরে খণ্ডবাসী শ্রীমরহরি সম্বন্ধে এতদূর গোলমাল হইবে তাঁহা হইলে 
অবশ্যই তিনি আরও কিছু লিখিয়া াইতেন। পরমাশ্চর্য্য যে, প্রায় সাঁডে 
চারিশত বৎসরের ভিতর আর কাহারও হৃদরে এই দারুণ সমস্যারাজির উদয় 
হয় নাই । 

বৈষ্ণব জগৎ জানেন শ্রীনরহরি শ্রগৌরাঙ্গের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত কি না। 
শ্রীগৌরাঞ্জের নবন্বীপলীলার সহিত শ্রীল গদাধরের স্তায় জীমন্নরহরির জীবনও 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রেমবিলাস, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং তৎকালীন প্রতি 
পদ্দকর্তাই ইহা পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীনরহরির নিজকৃত 
অসংখ্য পদও ইহার সাক্ষীবপে দণ্ডায়মান । 

দেখ! যাঁউক একমাত্র শ্রীকবিকর্ণপুরের দোহাই দিয়! নৃদিংহপ্রসাদ, গ্রীমশনর- 
হরিকে নবদ্বীপলীলা হইতে বাদ দিতে পারেন কিনা । এবং তাঁহার উদ্ধৃত 
শ্লোকের প্রকৃত অর্থ তাহার নিজের বোধগম্য হইয়াছে কিনা। 

জ্রচৈতন্যচরিতামূত মহাকাবযর যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহার 
যে ব্যাথ্যা দেখাইগাছেন তাহাতে "পুরুষোন্বণম স্থিতবতি* কথাটা উপলব্ধি 
করিলে বোধ হইবে, যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়! এযাবৎ ্রমন্সহাপ্রভূ দক্ষিণ 
দেশ ভ্রমণাদিতে ব্রতী ছিলেন, সুতরাং গৌরদেশের তক্তগণের সহিত মিলিত 
হইবার সম্ভাবনা ছি না, পরে প্রত্যাগমন করিয়। পুরুষোত্তমে স্থিত হইলে 
জীনরহরি, বঘুনন্দন গ্রভৃতিংক সঙ্গে লইয়া তথায় তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। 
অধিকস্ত নীলাচল আগমন সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই দীর্ঘ অদর্শনের পর কাতর হ্ইয়। 
নরহরি সর্বাগ্রেই াত্র! করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। 

পুনরায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মূল পয়ারের বিরুত ব্যাখ্যা করিয়া 
বৃপিংহ প্রসাদ বলিতেছেন, “তন্মধ্যে গৌডদেশীয় লোক ভগবানের প্রিয়, 
গৌড়ীয়গণের মধ্যে অতি প্রিয় শত শত ব্যক্তিকে দর্শশ করিলাম): তাচারা 
ইহাকে পূর্বে না দেখিলেও অতীব সৌভাগ্যশালী । যেমন খণ্ডবাসী নরছরি 
প্রভৃতি ভাগ্যবানগণ প্রথমে ইহাকে দর্শন করেন লাই, এক্ষণে প্রতিবৎদর 
পুরুষোত্তমে আগমন করেন” ইত্যাদি। 

কিন্ত প্রকৃত ব্যাখ্যা মহাজনগণ এইরূপ করিয়াছেন-- 

পর্বলোক মধ্যে তার প্রিয় গৌড়বানী। 
তার মধ্যে অতি প্রিয় কেহ ভাগ্যরাশী ॥ 


কার্তিক, ১৩২৮] আনরহরি ঠাঁকুর-প্রতিবাদ ৫৭ 


বৈগ্কুলে খণ্ড হইতে আইল নরহরি। 
রঘুনন্দনাদি শত শত তক্ত সঙ্ে করি ॥ 
পুর্বে নবন্ধীপে যবে বিহার করিল। 
ইহা সভাকার সনে দর্শন না হেল ॥” ইত্যাদি__ 
এই শেষোক্ত ব্যাথ্য। আলোচনা করিলে দেখা াহবে যে দ্বিতীয় ছত্ডে 
*তার মধ্যে অতি প্রির কেহ ভাগ্যরাশী* বলিয়া থওবাপী নরহরিকেই 
বুঝাইতেছে। যদি পূর্বে কখনও শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তাহার সাক্ষাৎ না 
হইয়া থাকে তবে হঠাৎ প্রথমেই কেমন, করিয়া কর্ণপুর মহাশয় তাঁহাকে 
“অতি শ্রিষ্ন ভাগারাশী* ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করিলেন কেন? 
শ্রীরঘুনন্দন এবং অন্যান্ক শত শত ভক্তবৃন্দ যাঁচারা, পূর্বের প্রগৌরাঙ্গের 
নৰদ্বীপ লীলা দর্শন করেন নাই, তাহারাই গ্রীমন্নরহরির দহি ত মহা প্রভুর নীলাচলে 
স্থিতি সংবাদ পাইয়া! আগমন করিলেন, ইহাই প্রকৃত ব্যাপার এবং ইহাতে সর্ধ- 
সামঞ্জস্যই রক্ষিত হইয়াছে । শ্রীমন্‌ রঘুনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গের মন্ন্যাসগ্রভণ সময়ে 
শিশুমাত্র। ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকের মধ্যেই রথুনন্দনের জন্মকাল স্থির 
হইয়াছে -স্থতরাং তিনি নবদ্বীপলীলা দর্শন করেন নাই, পৰে মহা প্রভু ছয় 
নতসব পর্য্যটনপুর্বক পুকষোত্তমে আগমন করিলে নরহরি ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন 
'এবং অন্যান্য ভক্তজনকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন কবিতে যাত্রা করেন। 
এক্ষণে অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নৃসিংহবাবু নিজ প্রয়োজন 
সংশিদ্ধিব জনা,শ্রীমন্নরহরিকে নিজক্ৃত স্থকৌশল সম্পন্ন অভিনব ব্যাখ্যার ভিতর 
টাঁনিয়া নবদ্বীপলীলা। হইতে বাঁদ দিয়া একবারেই নগণ্য করিতে প্রস়্াসী 
হইয়াছেন এবং পরিশেষে সুযোগ বুঝিয়া হয়ত বলিবেন, নরহরির শ্বজাতি কৰি 
কর্ণপুরই যখন তাকে গৌরাগগলীলা দর্শন করেন নাই বলিয়াছেন তখন অন্ত 
পরে কা কথ! ! 
শ্ীকবিকর্ণপূর চৈতনাচন্দরোদয় নাটণকর শেষভাগে পুনরায় :বপিতেছেন__ 
যথ। অন্থবাদ £-- 
| *গোকুণে ধতেক গোপ গোপী পরিবার । 
গৌডে নবদ্বীপ আদ্যে লেলা৷ অবতার ॥ 
স্থবল আমার সখ! পর্বতত্ব জানে । 
গৌরীদাস পণ্ডিত এবে মোর সনে ॥ 
দাম আমার সখা সেহে। সদা ব্রজে। 


৫৮ ভক্তি [২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 


সংপ্রতি শ্রীরামদাস শ্বরূপে বিরাজে ॥ 
শ্রহ্ন্দরানন্দ আর শীপুরুষোত্তম । 
পুরুষোত্তম পঞ্ডিত কমলাকর নাম ॥ 
উদ্ধারণ দত্ত আঁর বালা কৃষ্ণদাস । 
পুরুষোত্তম দাস আর পরমেশ্বর দাস ॥ 
এই সব আমার গোকুল সহচর । 
মোর ইচ্ছা! আইলেন পৃথিবী ভিতর ॥ 
গদাধর, গদাধর দাদ শ্রীরাঘব। 
নরহরি জগদানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব ॥ 
প্রেয়সী সন্জল এই পুরুষ আমাব। 
সেই যে হৈলা শুন হেতু কহি তার ॥৮-_ইত্যাদি 
এই যে দেখিতেছি--জ্ানরহরির “নামগন্ধ* একাধিক স্থানেও কবিয়াছেন। 
তবে কি হৃসিংহ্বাবুর ইহা! নয়নগোচর হয় নাই? 
 স্্ীকবিকর্ণপুর প্রায় অধিকাংশেরই নাম এইরূপ সামানাভাবেই উল্লেখ 
করিয়াছেন, এমন কি অনেকানেক প্রধান ভক্তের উল্লেখও করেন নাই । 
ইছাতেই কি প্রমাণ হইবে যে শ্রীনরহরি রথুনন্দন নগন্য ছিলেন? পাঠকবর্ণ 
বিবেচন। করিবেন। ৃ 
কবিকর্ণপুর মহাশয় যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে নরহরি প্রভৃতির নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখ কৰিয়াছেন তাহা প্রথথেই দেখাইয়াছি। পুনরায় 
বলিতেছেন-_ 
“জ্রীচৈতন্তমহা প্রভোরতিক্কপা মাধবীক সদ্‌্ভাঙ্নং 
সান্দ্রপ্রেমপরস্পরা কবলিতং বাঁচঃ প্রফুল্পং মুদা। 
শ্রীথণ্ডে রচিত স্থিতিং নিরবধি শ্রীথড চষ্চার্চিতং 
বন্দে শ্রীমধুমত্যুপাধিবলিতং কঞ্চিমহাপ্রেমদং ॥* 
ইছ। অপেক্ষাও অধিক আর কি আশা কর! যাইতে পাবে £ 
যাহ! হউক কেবলমাত্র কবিকর্ণপুরের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়! 
হুকাদর্শী বৃসিংহবাবু বলিতেছেন-_“্ীচৈতন্লীলাতে ধিনি সাক্ষাৎ বেদব্যাস 
সেই বুন্দাবনদ্বাস ঠাকুর আপন গ্রন্থে অর্থাৎ আ্ীঠৈতন্ভভাগবত গ্রন্থের মধ্যে 
যে নরহরি প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত বর্ণনা! করেন নাই, সেই নর্হরিকে লইয়া 
এত আনৌোলন করা অতি অসঙ্গত। বিশেষতঃ তিনি মহাপ্রভুর অতি 


কাণ্তিক, ১৩২৮] শ্ীনরহরি ঠাকুব-প্রতিবাদ ৫৯ 
অস্তরল পার্ধদের মধ্যে কেহ ছিলেন, এই কথ কিরূপ বিশ্বাস করিতে পার! 
যায় বলুন ?” 
ইংরা সী ভাবায় এইরূপ প্রবচন আছে, দেবদূতগণ যেখানে পদার্পণ করিতে 
ভীত হন, মূডগণের তথাগ এ্রবেশ করিতে বিন্দুমা্রও শঙ্কার উদয় হয় না। 
পু.ব্ব্বই বশিয়াছি নৃসিংহবাবু নরহৰ্বি আতঙ্কে একাস্ত অস্থির হইয়! পড়িয়াছেন। 
শ্রীবুন্দাবনদাস ঠাকুর যে নরহরি সম্বন্ধে চৈতন্তভাগবতে স্প্ট কগিয়া উল্লেখ 
করেন নাই, ইহা! বৈষ্বজগং অনেকদিন হইতেই জানেন। তবে কি তিনি 
একেবারেই করেন নাই? শ্রীমন্নরহরির ষে চামর সেবার কার্ধ্য ছিল, ইহ! 
বৈষ্ব-জগতে প্রগিদ্ধ আছে। চৈতগ্ভভাগবত মধ্যথণ্ড নবম অধ্যায়ে তাই 
বৃন্দাবনদান লিখিনাছেন £-- 
“ত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়। 
কোন ভাগ্যবস্ত রছি চামর চলায় ॥” 
সুবৈষ্বগণের মবদ্দিত নাই এই ভাগাবন্ত কোন জন। প্ীগোবিন্দ ঘোষ 
মহাশয় গিজপদে লাঁথয়াছেন-_ 
“নিতাই গদাই সহ ভোজনে বসিল! গোরা 
আনন্দে নেহারে ভক্ত বৃন্দ । 
চি রঙ রঙ ফু 
নরহরি পাশে থাকি তিনরূপ নিরখিছে 
চামর চলায় অঙ্গে স্থখে ॥” ইত্যাদি। 
শুধু চৈতন্তভাগবতে নহে, বৃন্দাবনদাস তাহার আ্রীচৈতন্য পারিষদ পুস্তকে 
( চৈতন্তভাগ বতের পরে রচিত ) পুনরার শ্রীনরহরি নাম 71 করিয়। প্রূপতাবে 
বলিতেছেন £-_ 
পকোন কোন ভাগাবান চামন্র [লায় 1” 
আমরা বিশ্যেরূপে জানি এই ভাগ্যবান শ্রীনরহরি। যদি নৃসিংহপ্রসাদের 
আবাস থাকে, তবে তাহার মতে নাম না লইয়া পুনঃ পুনঃ বাহান্কে এই 
ভাগ্যবান বলা হইভেছে-_- তিনি কোন জন? 
কিন্তু শ্রচৈতন্তভাগবতই শুধু শেষ নহে! এ গ্রন্থের পূর্বে লিখিত, 
জ্রীবৃন্দাবনদাঁন তাহার শ্রীটৈতন্চন্দ্রোদত গ্রন্থের দ্বিতীয় দর্শনে বলিতেছেন ২ 
“ন্ত্যিসিদ্ধ তক্তজন কৃষ্ণসম জানি। 
দীক্ষা শিক্ষ। লোৌকাচার লীলা করি মানি ॥ 


৬ ভক্তি [২*শ বর্ধ, ওয় সংখ্যা 


প্রীটৈতন্ঠ চন্দ্র বেড়ি তারা ভঞ্জ যত। 
ক্র হইয়া আমি কহিব তাঁহ। কত ॥ 
আপনার গুণে তেহ হইয়াছে প্রকাশি। 
তাহাই বলিতে মনে কিছু করি আশ | 
অশ্বিন্াদি বথা সপ্তবিংশতি কর্ন । 
তথা নিত্য সিদ্ধ ভক্ত করিব গণন ॥ 
সংক্ষেপেতে অপরাধ না লবে আনার । 
শ্রীচৈতন্যমঙ্গলেতে করিব প্রচার ॥ 
মুখ্য ভক্ত যত আর অন্তত্র বলিব । 
সগ্ুবিংশতি মাত্র অগ্রেতে কতিৰ ॥ 
নিত্যমিদ্ধ গোপগোপী চৈতন্তাবতারে । 
হেন জন কে আছে তাহা বিস্তারিতে পারে ॥” ইত্যাদি! 
উপরে যে চৈতন্তামঙ্গল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, উঠা শ্রীলোচনদাপ ঠাকুরের 
চৈতন্তমঙ্গল প্রচারিত হইলে বুন্দাবনবাপী জীবগো্বাধী প্রমুখ গোস্বামী এবং 
মহাস্তগণ দ্বারা, শ্রীচৈতন্থভাগবত নাম হয়। কেহ কেহ বলেন শ্রীবৃন্দাবনদাস 
ঠাকুরের নিজের ইচ্ছামতই নাম পরিবর্তন ভইয়াছিল। 
শ্রীচৈতন্থচন্দোদয় গ্রন্থের শেষভাগে "সপ্তবিংশতি তারকাদ্দি কথনং” দ্বিতীয় 
দর্শনটা এইবার উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি ষে “পাঁদুকাবহন* ঘটনার পূর্বে 
শ্রীবৃন্নাবনদাস শ্রীমন্নরহষি মুকুন্দ প্রভৃতির নাম বিশেষভাব উল্লেখযোগ্য মনে 
করিতেন। পায় সমগ্রদর্শনটা উদ্ধত করিতে,বাধ্য হইলাম বলিদ্না) পাঠকগণের 
নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি । 
“মধুর রস কহিলাম সংক্ষেপে বিচার । 
সপ্তবিংশ তারকাদি হইল প্রচার ॥ 
সিদ্ধ তক্ত নাম কিছু সংক্ষেপেতে বলি 


০ স্ চি 


উ্ীচৈতন্ট প্রয়গণ চৈতগ্ত মহিতে। 
কাব্যতঙগ হয় বহু শ্বরূপ বলিতে ॥ 
শ্রীরূপ সনাতন গোন্বামী সমাজে । 
জীবৃন্দাবন মাধব সতত বিরাজে ॥ 


কার্তিক, ১৩২৮] 
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কি কহিব শ্রীরূপের শ্বভান মহিমা! । 
শতমুখে কহি যদি তবু ন৷ হয় সীমা ॥ 
মুখাভক্ত সিদ্ধবাক্য অষ্টেষু বিচার । 
ত্রিভূবনে সমগুণে নাহিক যাহার ॥ 

শ্রীজীব গোস্বামী তাহা প্রিয়তম জানি । 
শ্ীচৈতন্ঠচন্দ্রোদয় বলি যাহাব আজ্ঞা মানি ॥ 
সংস্কৃত করিয়৷ জীব বলিলা কহিতে। 
মুরাবি গুপ্তের কবিত্ব দেখি না লইল চিত্তে ॥ 
পবম আনন্দে জীব আমারে কলা । 
শ্রীরূপের বচন তাহে প্রকাশিতে দিলা ॥ 
পঞ্িত গোস্বামী আদি মুখ্য ভত্তগণ। 
সার্বভৌম আদি ভক্ত তাভার গণন ॥ 
মঘুনাথ দাস নাম পবম শাধু জন। 
রাধাকণ্ড বাসী সদা করয়ে ভজন ॥ 
শ্রীগোপাল ভট্ট নাম বৈবাগী মহাঁশয়। 
জীপ সঙ্গে রঙ্গে বিরাজিত হয় ॥ 
শীচৈতন্ত প্রিয়ভক্ত লোকনাথ নাম । 
সর্বশষে মভা প্রভুর প্রেমগ্ডণ ধাম ॥ 
নিগুড আলিঙ্গন প্রভূ ধরে দিল! । 
প্রেমাবেশে লোকনাথ নাচিতে লাগিল ॥ 
শ্রমুকুন্দ দাস ঠাকুব আব শ্রীনরহবি দাস। 
শ্রচৈতন্য প্রেমসিন্ধু মধ্যেতে বিলাম ॥ 
প্রবোধানন্দ নাগ দিদ্ধ ভক্তগণ। 
শ্রীচৈতন্তচন্্র বিনা নাহ কিছু মন ॥ 

রাঘব গোস্বামী নাম গোবধ্ধনে বাস। 
চৈতন্ত ভজন বিনা কিছু নাহি আশ ॥ 
মথুর! মগ্ুলে গ্রীকাশীশ্বর গোস্বামা। 
ভ্রীরুষ্চভজনে নাহি হয় অন্ত কামী ॥ 
জগদীশ পণ্ডিত আদি মুখ্যভক্তগণ ৷ 
নিত্যসিদ্ধ মধ সভার হয়েন কথন ॥ 


৬২ ভক্তি [ ২* বর্ষ ওয় সংখা 


রঘুনাথ ভট্ট আদি মুখ্য মহাশয় । 
যাহাদিগের নামে সর্বলোকে বশ হয় ॥ 
শ্ীচৈতন্ঠ নিত্যানন্দ ভক্তবুন্দ যত। 
প্রত্যেকে স্তবন আমার সভাকারে তত ॥ 
সন্ন্যাস আশ্রমে নিন্দা স্ত্রী পরশিতে । 

বনু প্রেয়সী পুরুষরূপে শ্রীচৈতগ্ত সহিতে ॥ 
ভাবিয়া শ্রীনিত্যানন্দ চবণ মানসে । 

শ্রীচৈ ত্য চন্দ্রোদয় কহে বুন্দাবন দাসে ॥ 

উমার রঘুনন্দনকে সপ্পু বিংশতি তারকার মধোই গণন। করিয়াছেন। 

গাঠকগণ দেখিলেন যে, নুসিংহ গ্রসাদদের গবেবণা কতদূব অনর্থকাবী । যাহ। 
হউক ্রানিত্যানন্দ ভাগবত বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে পরে নরহরি ঠাকুরের নাম 
করেন নাই এ বিষয়ে ইথ গবাসী শ্রারঘুনন্দনেব উপযুক্ত বংশধর পণ্ডিত শ্রীগৌর 
গুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় কি লিখিয়াছেন তাহাই শুনুন, আমাদের নিজের কথার 
'প্ররোজন নাই । 

*ক্রীতন্ত ভাগবত কর্তা স্বয়ং ব্যাসাবতার পুজ্যপাদ শীমঘ ন্দাবন দাস স্বপ্রস্থে | 
কিম্‌ শবের দ্বাবায় অনিদ্দিষ্ট ভাবে ইভার (শ্রীনধহ ব সরকাঁব ঠাকুরেব) নাম 
নির্দেশ কবিয়াছেন। যেমন ঞমজাগবতে শৃঙ্গাণ বসের পাত্র গোপাঙ্গনাগণ 
কিম্‌ শব্দের দ্বাবঝা নির্দেশ আছে, নামতঃ উল্লেখ নাই । যথা শ্রীমভাগবতে-_ 
“তং কাচিন্নেত্র র্ঠেণ হৃদিকৃতা নিমীল্য ৮” ইত্যাদি । যদি কেহ বলেন রাধা- 
বতার গদ্াাধবের নীমোলেখ করিলেন কেন? তাব বক্তব্য এই, গদাধরে মহা- 
পঙ্ষমীর (কঝ্সিনার ) শক্তি পর্যন্ত অন্তনিবিগ্ত ছিল। ন্ব্রির বিশুদ্ধ ব্রগোপী- 
ভাব, এই ঠেতু তাহাব নামোল্লেথ নাই |” যথা চৈতন্য ভাগবতে-_ 

“ছত্র ধরিলেন শিবে নিত্যানন্দ বায়। 
কোন ভাগাবান রহি চামর চলায় ॥” 

"চৈতন্য পাধদগণের মনোমালিন্ত থাকা নিতান্ত অসস্ভব। ্টৈতন্ত 
ভাগবতে শ্রীনরহরিব নাম উল্লেখ না থাকায় যাহার! এইব্প মনোমালিন্তের ভাব 
কল্পনা করিতেও কু্ঠিত নেন, তাহারা যে বিষম ত্রান্ত বিবর্ধে পড়িয়াছেন তা 
বলাই বাহুলা। ইহাদেব সিদ্ধান্ত ষেনরহবি নাগরী তাবে গৌরাগ ভজন 
কঙগিতেন বলিয়। বৃন্দাবন দান মসুয়া বশতঃ ইহার নামোল্লেখ করেন নাই। যে 
হেতু বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন__” 


কার্জিক ১৩২৮] শ্রীনরহরি ঠাকুর-প্রতিবাদ ৬ 


দঅতএব মহাঁমহিম সকলে । 
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥ 
যস্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে। 
তথাপিহ ম্বভাবে সে গা্গ বুধগণে 1” 


এই সকল মুখের মুর্খতাব সীমা নাই। ইহার! এতই অন্ধ দৃষ্টি যে শেষ 
ছুই পংক্কির তাঁৎপর্য্য অনুধাবন করিতে ও অক্ষম। পরন্ধ এই কান্তাভাব যদি 
বুন্দাবন দাস ঠাকুরের নিকট হেয় বলিয়া পরিগণিত হইত, তবে তিনি স্বয়ং শ্রী 
শ্রমন্নিত্যানন্দ প্রভৃর নাগরীাব র্শনা করিলেন কেন? নিয়ে একটামাত্র পদ 
উদ্ধৃত করিলাম । বৃন্দাবন দাসের এ প্রকারের বছ পদাবলী পাওয়া 
যায়।৮ যথা 


"দ্মিতাই হঈল অভিমানী সাধে গৌৰ গুণমণি 
করভুড়ি সন্মথ দড়ায়। 
গলায় অন্বব ধি লুটায়ত গৌরহবি 


পদযুগ ধবিবাবে যায় ॥” 


বৈষ্ণবন্বার পাদ্রকাবন এবং শ্রানিতানন্দ বিদ্বেষ প্রভৃতি যে সনস্ত অন্যান্য 
কারণ শ্রীবৃন্দাবনের অসন্ভোষের হেতু বলির! প্রচলিত আছে, তাহার মধো কত- 
দূর সত্য নিহিত আমরা চোব কবিরা বলিতে অক্ষম । আদাঁদেব মনে হয় 
সকল? তীাহাদিগের লীলামাত্র, ,বাহে »সস্ভোষ প্রকাশ করিয়া কোন্‌ অন্তর 
নিহিত প্রয়োজন সাধন করিয়াছিলেন তাহা ঠাহারাই জানিতেন। শ্রীশিবানন্দ 
সেনকে শ্রীমন্লিত্যানন্দেব ৩ পুত্র বিনাশের আভশাপের কথ। কে ন! জানেন ? 

যদিও এগৌরাগ পার্বদের সকলেই সমান শথাপি বিচার করিয়া দেখিলে 
যেমন ইহাতেও তারতম্য আছে বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী নির্দেশ করিয়াছেন, 
সেইরূপ প্রাণখী মধুমতীর তুলনার ব্যাসাবঠার শ্রাবন্দাঝন দাস ঠাকুর ভক্ত 
নাত্র। সর্কশ্রেষ্ট মধুররসের যাহার। প্রন্মুঠত পারিজাত, মকরন্দ তৃষ্ণাতুর কৃষ্ণ- 
ভূগ বাহাদিগের ঘনীভূত পপ্রেঘরসে সদা বিহ্বপচিন্ত, যাদবশ্রেন্ঠ ভক্তরাঁজ শ্র/উদ্ধব 
যাহাদিগের সৌভাগ্য প্রার্থী হইয়! ব্রজভূমে তৃণ-জন্স ও লাভ £করিতে লালায়িত, 
ষঠীসহত্রবৎসর কঠোর তপস্া। করিয়াও ব্রহ্মার -য সৌভাগ্য সঞ্জাত হইবার কোন 
সম্ভাবন। ছিল না, নারায়ণ বক্ষস্থিত। হইফ্াও লক্ষী থে গোপীগণের সৌভাগ্য- 
বাঞ্ছা করিয়া আজিও বিভ্ববনে তপস্তায় নিষুক্তা আছেন, সেই ব্রঞজের প্রাণসবী 


৬৪ ভক্কি [২০শ বর্ষ ৩য়.সংখা। 


মধুমতীন্বক্ধপ “প্রেমের রমণী” শ্রীম্জরহরির কথ। অধিক আর কি বপিব? 
আমর! ঘদিও বিচারক নহি তথাপি “বেত্তি ন বেত্তিবা যে ব্যান সেই শ্রবৃন্দাবন 
ঠাকুর শত কারণ থাকিলে ও চৈতন্ত ভাগবতে প্নরহরির নাম গ্রহণ ন! করিয়া 
অত্যুদার কার্ধ্য করেন নাই এবং সম্ভবতঃ ইহা বপিয়াই পুনরায় নরহরিকে তাহার 
উপযুক্ত সম্মান দিয়া গিয়াছেন। 

যে সকল লেখকগণ আজকাল শ্রীল নরহরি ঠাকুর মহাশয়ের জয়গীত গান 
করিতেছেন তাহারা বিশেষভাবে ধন্য এবং ধন্ত তাহাঁদের লেখনীধারণ। শ্রীমন্্র-' 
হিরগুণ কীর্তন করিবার সৌভাগ্য কয়জন জীবের হইয়। থাকে? শীহাদের 
হইয়াছে তাহার! সামান্ত নতেন। 

" যাহা হউক “বৈুবগীবনী” এ সম্বন্ধে ফাঁহ! বলিয়াছেন তাহাও পাঠকগণেত্র 

অবগতির জন্য উদ্ধত কবিতেছি । 

প্রীথ বাদী শ্রীপাণ নবহবি সবকার ঠাকুর মহোদন কোন 'লময়ে স্থানাস্তরে 
যাইতেছিলেন। সঙ্গে একজন বৈধ ছিণেন। বৈধব তাহার কাষ্ঠপাছকা 
(খড়ম) বহন করিতেছিণেন। পথিমধো বন্দাবন দাদ ঠাকুর এইটা অব 
লোৌকন কবিয়। বৈষ্বেন অপমান বোধ করতঃ দুঃখিত শঠয়াছিলেন এবং নিঙ্জ- 
্রস্থ চৈতগ্ত ভাগবতে নরহরিব কান কথা লিখিরা যান নাই । গ্রন্থ শেষ হইলে 
নবগহরির মাহাআ্ঝ ও বৈষ্বগত-জীবন জানিতে পাপিয়া অন্ৃতাপ পূর্বক নরহরিব 
প্রিয় শিষ্য লোচনদাসকে তদীয় গ্রন্থে (চৈতন্য মধ্রলে ) নরহরির প্রদগ বিশেষ 
ভাবে বর্ণনা করিতে মাদেশ কবেন। এই গন্ঠু লোচনদাসের গ্রন্থে নরহরির 
ভূয়ে। ভূয় উল্লেখ দুষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত অস্থিকাঁচখণ ব্রক্মগারী মহাশয় তাহার বঙগ- 
বত পুস্তকে বলেন যে, বৃন্দাবন দাস তাহার "ঠৈতন্ত পাঁবিষদ” গ্রন্থে এ পূর্র্ব দোষ 
পরিহারার্থ বলিয়াছেন__ 

“কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবাবে পান্প। 
কোন কোন ভাগ্যবান চামর ট,লায় |” 

অর্থাৎ এই ভাগ্যবানই নরশুব্রি। কোন কোন বৈষ্ণব বলেন এ লেখাও 
পাছুকাবহন ঘটনার সময় । এজন স্পষ্ট নাম না করিয়”কোন কোন” লেখা হই- 
য়াছে। যাহা হউক পাছুক। বহন ব্যাপার ষে সত্য তাহা বেশ বুঝ! যায় এবং 
উহা৷ লইয়া! একটা! জল্পনা কল্পন! চলিয়াছিল তাহাও সত্য বলিয়া! বোধ হয়। 
তবে উত্তমাধিকাঁরী ও বৈষ্ণবগণ প্রাণ নরহাঁৰর সেটা দোষের বলিয়া! আমাদের 
মনে হয় না|” 


কার্তিক ১৩২৮] শ্রীনরহরি ঠাকুর-প্রতিবাদ ৬ 


প্বাহা হউক.পরিশেষে মহাপ্রভু পরিকর বর্ণনে প্রধান তক্ত নব্হরির নাম 
উল্লেখ না করিলে তাহার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হয় এই ভয়ে প্রকারান্তরে তাহার কথা 
“কোন কোন ভাগ্যবান” এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।* 

শ্রীল নহি ঠাকুর যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কান বৈষ্ঞবছা ব্রা নিজ পাঁছুক। বহন 
করাইয়াছিলেন একথা কখনই সত্য হইবার নহে। শ্রীনরহরিবতুল্য অন্তরঙ্গ 
প্রধান ভক্তের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ বশতঃ একাধ্য তদীয় কোন শিষ্য বা 
তক্কেরই করা সম্তভব। ব্রাঙ্গণাঁদি সর্ববর্ণে লোকই তর্দৃগুণমুগ্ধ হইয়া তাহার 
চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন এবং দীক্ষ! গ্রহণে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 

চৈতন্তভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ণের পু ব্ব যে বৃন্দাবন দাসের নরহরির প্রাত কোণ 
মনোমালিন্য ছিল না তাঙ্া শ্রীচৈতন্তচন্দরোদয় হইতে পুর্বোদ্ধত অংশ পাঠেই 
অবগত হওয়া যাইবে । মহাপ্রভূর অদ্ধীনের অল্ল পবেহ চৈতন্য ভাগবত বচিত 
হয়। শ্রীমক্নরহরি ইহাব পৃর্ধে গৌড দেশে বিশেধরূপে বিখ্যাত এবং পার্ষদ- 
গণের মধ্যে অতি অন্ঠরগ্গ অগ্রগণী ভক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, বুন্দাবন দ্বাস 
গাহিয়াছন-_ 


ংকার্ভনের অধিকারী হইলেন নরহরি 
বিলসই শ্রারঘুনন্দন । 
আজ্ঞা দিয় সবাকারে, বটন বিনয় করে, 
আশ্বাদিয়। গৌরাঙ্গের গুণ ॥ 
রাধুকৃষ্ণ লীলানন্দ , করিয় সে আস্বাদন 
এই ত পরমধন জনে। 
আকঞ্চ চৈতন্ত চক্র বলরাম নিত্যানন্দ 
বুন্দাবন দাদ গুণগান ॥ 


আমর! পূর্ব শুনিয়াছিণাম যে শ্রীন্রহবি গৌবাঙ্গ নাঁগর ভাবে ভর্রনার 
বিরূপ হুইয়৷ বৃন্দাবন দীস লিখিয়াছিলেন । 
শএতএব মহামহম সকলে । 
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে।” ইত্যাদি, 
ভাহাকেই আবার পরে শ্রীমতী বিুপ্রিয়ার মুখ দিয়! বলিতে হইয়াছে” £-- 
“অলসে অরুণ আখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি, 
রজনী বৰঞ্চিলে কোন স্থানে। 


৬৬ তদ্কি [ ₹*শ বর্ষ ওয় সংখ্যা 


ভোমার বদন পন্রসীকহ মলিন যে হইয়াছে, 
সারানিশি করি জাগর়ণে ॥ 
তুয়া সঙ্গে কিসের পিরীতি । 


এমন পোণার দেহ পরশ করিল কেহ, 
না জানি সে কেমন রপবতী ॥ 

নদীয়! নাগরী সনে, রসিক হৈয়াছ ওহে, 
বহি পার ছাড়িবে। (1) 

সুরধুনী তীরে গিরা, মার্জন কবহ হিয়া, 
তবে সে আদিতে দিব ঘষে ॥ 

গৌরাঙ্গ ককণ তাঁষী, কহে মৃছ মৃছু হাসি, 
শুন প্রিয়ে কহু কেটু ভাষ। 

হরিনামে জাগি নিশি অমিঞা সাগরে ভাসি, 


গুণগায় বৃন্দাবন দাস ॥” 


এই *ট্রানরহরির প্রদর্শিত পথে নাগরিভাঁবে ভজন! করিতে গিয় তিনি 
সরকার ঠাকুবেক্ গতি তাহার বিদ্বেষভাৰ ভলিলেন। ইতিপূর্বে তিনি বন্ধু 
স্থমধুর পদ রচনা করিগ্লাছিলেন, তাহাতে সরকার ঠাকুরের নামোল্লেগপ করেন 
নাই কিন্ত আজ মনের সাধে লিখিলেন__ | 
গ্বিনোদ বন্ধনে, নাচে শচীনন্দনে, চৌদ্দিকে রূপ পরকাশ ॥ 
বামে রহ পিত প্রিয় গদাধর, দক্ষিণে নরহরি দাস ॥ 
গৌরাঙ্গ অঙ্রেতে, কনয়! কদম্বজনু, ধছন পুলকের আভা । 
আনন্দে বিভোল, ঠাকুর নিত্যানন্দ, দেখিয়া! গৌরাঙ্গের শোভ। ॥ 
যাহার অনুভব, যেই মে সমুঝই, কহনে ন! যাঁজ পরকাশ। 
্ররুষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুব ই্রানিত্যানন্দ, গুণ গায় বুন্নবন দাস ॥ 
উ্রগৌরাঙ্গের বিনোদবন্ধনে নৃত্য, সন্ন্যাস গ্রহণের পুর্বে মর্থাৎ নবদ্ধীপ 
লীলাতেই সম্ভবপর ছিল নুতরাং ই্রবৃন্াবন দাসই নবন্বীপে শ্নরহরির 
গৌরাঙ্জ বিলাদের সাক্ষী । শ্রাগৌরাঙ্গপাদ বাস্থঘোষ মহাশয়ও মহাপ্রভুর সন্গাস 
গ্রহণে প্রিয়তম ভক্তবৃন্দের ছুঃখ বর্ণন! করিয়া বলিয়াছেন। 


পগদাধর পড়িয়াছে, নরহরি তার কাছে 
আর কারও মুখে নাহি বাণী। 
দেখিয়। ভকত দশ! কহে গদগদ ভাষ। ॥* 


ধরণী লোটায়ে ন্যাসিমণি ॥" ইত্যাদি 


কার্তিক, ১৩২৮] শ্ীনরহরি $1ঞুর-প্রতিবাদ ৬৭ 


শ্রীনরছরির প্রিক্কতমের সন্গাসে অত্যধিক কাতর হইয়া! নবস্বীপে ভকমধ্লীর' 
মধ্যে ক্রদ্গদ করিতে করিতে বলিতেছেন -. 
“আওব গৌর, পুনছি নদীয়াপুর, হোরব কিমনহি উল্লাস। 
ছে আনন? কন্দ, কিয়ে আর হেরব, শুনব কি কীর্তন বিলান। 
কুন্দ কনক জিনি, কাতি কি হেরব, তিকি সুত্র বিরাজ। 
বাহু যুগল তুলি, হরি হরি বোলব, নটন ভকতগণ মাঝ ॥ 
এত কহি নয়ন, মুদি রহি সবজন, গৌর প্রেম ভেল ভোর। 
নরহরি দাস, আশা! কবে পরব, হেরব গৌর কিশোর ॥” 
তদানীস্তন প্রসিদ্ধ পদকর্তীগণ বহুস্থানে শ্রীনরহরির গৌরাঙ্গ বিলাসের বখা 
গাহিয়াছেন, বাহুল্যতয়ে উদ্ধৃত করিলাম ন1। 
ভক্ত পাঠকগণ এক্ষণে অনুভব করুন, শ্রীনরহরি নবর্থীপ লীলার কত অন্তর 
এবং তীহার হিম! কিরূপ উচ্চে অবস্থিত। 
কিন্তু হইলে কি হইবে! নৃমিংহ বাবু অভিমান ভরে বলিতেছেন, "এই 
সমস্ত কথাতে আস্থ। না করিয়। যাহারা কতকগুলি আধুনিক বাজে বহির কথা 
লইয়! প্রবন্ধ লেখালেখি করেন,, তীশাদ্দিগকে আব কি বপিব বলুন? আরও 
দেখুন শ্রীচৈতন্য লীলাতে যিনি সাক্ষাৎ বেদব্যাস সেই শ্রীবৃন্বাবন দাস ঠাকুর 
'মাপন গ্রন্থে অর্থৎ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যে নরহরি প্রভৃতির নাম পর্যাস্ত বর্ণন। 
করেন নাই সেই নরহরিকে লইয়া এত আন্দোলন করা অতি অসঙ্গত। বিশেষতঃ 
তিনি শ্রমন্মনা প্রভূব অতি অন্তরগ্গ পার্ধদেব মধ্যে কেহ ছিলেন, এই কথ ক্ষিরূপে 
বিশ্বাস করিতে পারা যায় বলুন ?” 
আমাদেব এ সম্বন্ধে যাহা বলিবার পূর্বেই বলিয়াছি। পাঠকগণ এবং যাহার! 
শ্রীনবহরি সম্থন্ধে "লেখা লেখি” করেন তীহারাই বিচার করিবেন। বিশ্বাস করা 
সকলেব সৌভাগ্য নহে । 
ফলতঃ আমাদের মতে এইরূপ বৈঝঙ্ব বিদ্বেধী ভাব তাষ| এবং অপর্থপূর্ণ 
প্রবন্ধ কোন বৈষ্ণব পত্রিকাতেই স্কান পাইবর উপযুক্ত নহে। 
শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রপাদের শ্কষ্চদান কবিরাজ গোগ্ামী মঞ্থাশয়ের পরাক 
উদ্ধত করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দ'দকে প্রতিটিত করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। . 
আমর! শ্রীগৌরাঙ্গ পর্ধদের প্রতিবাকাই শত বেদ তুল্য প্রামাণিক বলিয়া! শিরো- 
ধার্ষ করিয়া থাকি । শ্রীল বৃদ্ণাবন দাস, জীলোচন দাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদান 
কবিরাজ, শ্রীনিত্যানন্দ দাস ঝ। বলরাম দাদ,জ্ীকবিকণপুর এবং লগংপঞ্জয জ্ীবূপ 


রঃ ভক্তি [ ২,শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা 


শরীগনাষ্তম প্রভৃতি তৎসাদগ্লিক প্রসিদ্ধ গ্রসিদ্ধ ম্তন্ভব বৈষ্টবগণ ভ্রিতীপদগ্ধ 
পরবর্তী জীবের প্রতি ক্লপা পরবশ হইয়া তাহাদের পিপাঁসিত হৃদয়কে ভ্রীগৌরাঙ্গ 
চরিতামূত বর্ষণে শীতল করিতে যে সকল পরম পবিত্র গ্রস্থরাজি এবং ছন্দো- 
বন্ধে উন্মাদদকারী অমৃত ভরামহোচ্চ ভাব ও ভাবায় ্স্থন করিয়া যে সকল অক্লান্ত 
কবিতা রাশি স্তবকে স্তবকে সুসজ্জিত করিয়া রাখির়াছেন, ত্রিজগতে তাহার 
তুলন! কোথায়? এই সকল গ্রন্থের প্রতি অক্ষর আমাদের মন্তকেব ভূষণ তাহাতে 
সত্যাসত্য ব! ভাঁলমন্দ বিচার করা ধৃষ্টত| বলিয়াই বোধ হয়। 
শ্রীল নবহরির বিষয় শ্রীল রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,_- 


*্রীবৃন্দাবন বাসিনো। রসবতী রাধ। ধনশ্াময়ো 
বসোলাস রসাত্মিকা মধুমতী সিদ্বনুগা যা পুরা । 
নেয় শ্রীদরকার ঠক,র হুহ প্রেমর্িভিঃ প্রেমদঃ 
প্রেমানন্দ মহোদধিবিজয়তে শ্রীথগ্ড ভূথ গুকে ॥ 
বৈদগ্ধী রদিকা শ্রেষ্ট। বিশালাক্ষী সুচঞ্চলা 
তপু কাঞ্চন গৌরাগী নিতথ্বর শালিনী। 
আযোডশাব বয়সা পীনোন্নত পয়োধ। 
মৌন প্রাপ্তাধরা ্িগ্ধা মধুমত্যালিকাশুভা ॥” ইত্যাদি । 
এবং শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন__ 

“অবনি স্থুরবর শ্রীপণ্ডিতাখ্যো। বতীন্ত্রঃ” 

স খলু ভবতি রাধা শ্রীল গৌরাবতারে। 

নরহরি সরুকার স্বাপি দামোদরস্ত 

প্রভু নিজদয়িতানাং তচ্চ সারং মতং মে ॥ 


নৃসিংহ বাঁবুর দকল কথার উত্তর এখনও ১য় নাই। দত্যের অনুরোধে 
এবং শ্রীল নরহরির অধথ। অসম্মান নীরবে সহা করিবার ক্ষমতা ন1 থাকার, যখন 
হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমাদের আরও কিছু বলিতে হইবে? নিষ্চক্নই 
পাঠকগণের ধৈর্য্য অপহরণ করিতেছি তাহারা ক্ষমা করিবেন। হৃসিংহ বাবু 
মন্তবতঃ গোস্বামী ব। ঠাকুর সন্তান হইয়। নরহরি সম্বন্ধে যে সমস্ত অবান্তর 
প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া স্বীয় পাঙিত্যের পরিচয় দিয়! ফেলিয়াছেন। সাধারণতঃ 
তাহা নরহরি তন্ববেত্বা ভক্ত বৈষ্ণবগণের চিত্ত চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে সম্্থ 
না হইলেও» আজকাল নূতন হাহারা গোড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি চিত্ববৃত্তি 
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নিযুক্ত করিতে প্র্রয্নামী হইতেছেন, তাহার। যাহাতে নৃ'সংহবাবুর মায়াপাঁশে 
পতিত না হয়েন, এই জন্তই আমার ক্ষুদ্র লেখনী ধারণ। আমাদের মনে হয়, 
নৃসিংহ বাঁধুর পবন্ধগুলির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু জানিন 
কেন এ পর্য্স্ত কেহই এ বিষ্ধে বিশেষভাবে কিছু বলেন নাই হয়ত বলিবার 
প্রয়োজনই মনে করেন নাই । 


“থণ্ডেব সম্প্রদায় কবে অন্তত্র কীর্ভন 
নরহরি নাচে তাহা শ্রীবঘুনন্দন |” 


শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ "শাশ্বামী এই দুই ছত্র উদ্ধত কবিয়া প্রমাণ 
কৰ্রিতেছেরন্ন £-_ 

পএই লেখানই অনুমিত হইতেছে যে, শ্রীনঃহ্গবি প্রভৃতি ভক্তগণ জরীমন্মহাঁ- 
প্রতৃব স্মভিবাহাবে শ্রীদংকীর্ভন কবিতে€ু সনর্থবান ছিলেন না1” 

একণায় হস্ত স্বরণ কব দুঃসাধ্য । যণি ক্ীনন্নরহরিই শী গীবাঙ্গের সহিত 
বীর্ভীনে অযোগ্য হয়েন তবে ভাঁনি ন। পাষদগণের মাধ্য যৌগা কে? 

যাহা হউক শ্রীটচিতহচধিতামৃতেব ই ্রানটী উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি 
ফে দমর্থবাঁন ছিলেন কিনা । আদান্ত পরিত্যাণ পুব্বক মধ্য হইতে ছুই 
ছত্র উদ্দুত করিয়া স্বীয় এত পোবণ করিত একটি পিরুত মস্থবাগঠন করিলেই 
যে, সাধারণও লেখকেব মতই বিরু৩ মস্তিষ্ক হভবেন তাহার মানে কি? 


“ভবে মহাপ্রছ্থ মনে বিচার কিয়া 
চারি সম্প্রাদায়,কৈল গায়ন বাঁটিঞা ॥ 
নিহ্যানন্দ অদ্ৈত হবিদাস বক্রেশ্বরে । 
চাঁরিজনে আজ্ঞ! দিল নৃতা করিবারে ॥ 
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান ॥ 
আব পঞ্চজন দ্িল তারু পালি গান ॥ 
দামোদর নারায়ণ দন শ্রীগোবিন্দ। 
রাঘব পরত আব আ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ 
অদ্বৈত আচার্ধ। তাহা নৃত্য করিতে দিল। 
শ্রীবাস প্রধান আব সম্প্রদায় কৈল ॥ 
গঙ্গাদাস হরিদাস, শ্রীমান শুভানন্দ । 
শ্ীরামপণ্ডিত তাঠা নাচে নিত্যানন্দ ॥ 
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বাস্থদেব গোপীনাথ মুক্াবি যাহ! গাঁয় | 
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ 
শ্রীকান্ত বল্পভসেন আর ছুই জন। 
হরিদাস ঠাকুর তাহা করেন নর্তন ॥ 
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়। 
হবিদাস বিষুদাল রাঘব ধাহ। গায় ॥ 
মাধব বান্থদেব আব ছুহ সহোদর । 
নৃত্য করেন তাহা পপ্তিত বক্রেশ্বর ॥ 
কুলীন গ্রামের এক কার্ভনীয়া সমাজ । 
তাহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ ॥ 
শাগ্তিপুর আচার্যোর এক সম্প্রদায়। 
অচ্যুতানন্দ নাচে তাহ। আর সব গায়॥ 
থণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্তত্র কীর্তন । 
নরহরি নাচে ত্বাহ! অবঘুনন্দন ॥ 
জগন্নাথ আগে চা সম্প্রধীয় গায়। 

ছুই পার্থ ত্র, পাছে এক সম্প্রদায় ॥ 
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দমাদল। 

ঘার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হৈল পাগল ॥ 
আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈণ৭ 
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥ 

চি চি চি 

এই দশ জন প্রভূর সঙ্গে গায় ধায়। 
আব সব ফন্প্রর্দায় টাবিধিকে রি গায় ॥৮ 


শ্ীতীমহা প্রভু স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ এবং গোবিন্দ ঘোষ মহাশয়কে প্রধান 
করিয়। চাবি সম্প্রদায় করিলেন, তাহার পৰ কুলীন গ্রামের, শান্তিপুর আচার্ষ্যের 
এবং প্রীথণ্ডেব, আরও এই তিনটা সম্প্রদায় হইল। জগন্নাথের অগ্রে প্রথমোক্ত 
চারি সম্প্রদায়, ছুই পার্খে ছুই গুবং পশ্চাতে এক সম্প্রদায় গাহিতে লাগিলেন। 
সব্বশুদ্ধ এহ ৭টী সম্প্রদায় হইল এবং চৌদ্দমাদল বাজিলে লাগিল। পরে-- 
“আপনে নাচিতে ষবে প্রভূর মন হৈল। 
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥” 


ঙ্ 
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এইত আবার মহা প্রতু স্বয়ং একত্রও করিলেন। এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা 
করুন ভীমন্নরহরি মহা প্রভৃব সমভিব্যহারে প্ড্সংকীর্ভন করিতে সমর্থবান* 
ছিলেন কি না? এই অন্ত কথাটার অর্থ অবস্তাই “মাঠে কীর্তন" নহে। 

জ্রীলোচন দাস কৃত আধুনিক চৈতন্ত মঙ্গল গ্রস্থ সম্বন্ধে ব্লাচ দেশে একটা 
বরাঁবর প্রবাদ চলিতেছে ঘে, হ্ীচৈতন্য ভাঁগবতে শ্রীনরহবি প্রড়তির নামোল্লখ 
না থাকার কারণেই (?) শ্রীনবহবি দাস আপন শিষ্য লোচন দাসকে দিয়া 
শ্ীচৈতন্যমঙল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন 1” 

শ্রীচৈতন্য মঙগল সম্বন্ধে নুসিংহ প্রসারের ইভ হইতেছে আর একটি অভিনব 
টাপ্ননি। 

জ্রীচৈতন্তমঙ্গল গ্রন্থ আধুনিক কি কবিয়া হলেন? নুসিংহবাবু এবিষয়ে গবেষণা! 
করিয়। সাহার সন তারিখ দেখাইলে আর ও সুখী ভইতাঁম। চৈতন্তমগ্গল নরহবিব 
প্রিয় শিষ্য শ্ীলোচন দাস ঠাকুবের লিখিত। লোচন দাসের জন্ম ১৪৪,1৪৫ শকে 
এবং প্রায় ৬৬ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন । শ্রীচৈতন্থচরিতামৃতের আদিলীলার 
একাদশ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ শাখা বর্ণনে এই লোচন, লোচনানন্দ ব৷ স্থলোচনের 
নাম একদঙ্গে পূর্ব্পরিচ্ছেদে দেখা যায়_-এই স্থুলোচনের পভিত অনেকে চৈভন্ট 
মঙ্গলকাব লোচনদাসের একতা কবিয়া থাকেন। লোচনদাস মহাগ্রভর 
অপ্রকটের সময় ১০1১৫ বৎসর বয়স্কবালক। ইনি কবিকর্ণ পুরের সমসাময়িক 
এবং রথুনন্দন ও বুন্দাৰন দাস ঠাকুর হইতে বয়কনিষ্ঠ। মহাপ্রভূব অল্প পবেই 
৯৪৬২ শক্‌ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীনবহরি সরকার ঠাকুরের অহধান 
হয়। জ্ীলোচনদাস ঠাকুর তাহার নিজ গ্রন্থে নবহবি ঠাঁকুরের আজ্ঞায় চৈতন্ত- 
মঞ্ল «চনা করেন লিখিয়াছেন। সুতরাং নরহরি 'আধুনিক না হইলে লোচনদাস 
এবং তাহার গ্রস্থও আধুনিক হইতে পাঁরে না, হইলে শ্রীন্রীমহা প্রতুও 
আধু নক হইয়া পঙেন ও সমস্ত গৌরাগধর্মৃঠি উল্টাইয়। দিতে হয়। ন্ৃতরাং 
দেখ। যাইতেছে নৃসিংহ বাবুর গে।ড়াতেই বিষম গলদ । 

শ্রীচৈতন্তভাগবতে নরহরি প্রভৃতির নাযোল্লেথ না থাকায় তিনি লোচনদীসক্ষে 
দিয়! শ্রীচৈতন্তমন্গ গ্রন্থ গ্রণ্ন করেন। তবে কি নিজের নাম "জাহির 
করিবার জনই নরহরি এই কাঁধ্য কবিতে ইচ্ছুক হইয়াছি'লন? নৃসিংহ 
প্রসাদ্দের উক্তির এই অর্থই প্বাধগন্য হইতেছে । হায়! বৈষুবকুলাগ্রগণ্য 
আবত্ম-প্রতিষ্ঠা বিছ্বেরী পরম কারুণিক উচ্চাপ্িকারী শ্রীল নরহরির এইক্প 
বাদন। হইঙ্গাছিল একথা মনে করিতে ও শত অপরাধ হয়। যাহা হউক এবিষয়ে 
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নরহরি ধাঁহার্দের কুলদেবতা, গৌরবের মুফুউমণি «সই আ্রীখ্বাঁপীগণ কি 
বলিয়াছেন তাহাই বলিতেছি। 

প্াহাতে গৌরলীল! বাঙ্গল! ভাধাগ্প বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হয় ত'্বষয়ে বহুদিন 
হইতেই নরহরিব প্রবল ইচ্ছা ভিল এবং লোচনকে দিয়! এই কার্ধ্য সুসম্পন্ন 
করাইবেন মনস্থ করিলেন। নরহরির আদেশানুলারেই লোচন শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল 
্রস্থ রচনা করেন। ঠাকুর নবরির প্রেরণায় তাারই কৃপায় এবং তাহারই 
উৎসাহে এই গ্রন্থ বচিত হইয়াছে তাহা চৈতন্য মঙ্গল পাঠেই জানা যাঁয়।* 

প্যাহা হউক শ্রীচৈতন্তমঙ্গল এ বচন! সমাপ্ত করিয়। লোচন শ্রীথণর প্রত্য। 
গমন পূর্ব্বক শ্নরহরিব কবে গ্রন্থ অর্পণ করিলেন। নরহরি গ্রন্থ দেখিয়| 
বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীটৈতন্যমঙ্গল নানক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অত এব 
এই গ্রন্থ প্রচারেব জনা নোমার শ্রীবৃন্দাবন দাসেব অনুমতি লওয়৷ আবশ্তক। 
নরহবির আজ্ঞা লে'চন বৃন্দাবন দাসের নিট গমন কবিলেন এবং তাহাকে 
এই গ্রন্থ অর্পণ কবিয়' সমস্ত কথা বনি'লন । অঠঃপর বুন্দাবন দস গ্রন্থ পড়িতে 
পড়িতে নিম্নপিখি 5 পয়াবটা দেখিয়া প্রেনে মুচ্ছি ৩ হইলেন ৮» 

“অভিন্ন চৈতন্য দে ঠাকুণ অবধূত। শ্রানিতানন্দ ধন্দ বোহিনীকা ভুত ॥” 
শ্ীবৃন্দাৰন দাদ বলিলেন, “লোচন ! ভুমি নরহবির অনুগ্রহে শ্রীনিত্যানন্ধ তত্ব 
থার্থ ই উপলদ্ধি কিছ, কারণ গৌবনি হ্যাননাকে তুমি অভেদ মুহ্তিতে বর্ণনা 
করিয়াছে । অগ্ঠ হইতে ভোমাব গ্রসন্থেব নাঁম প্ী্চতনামঙ্গল ও আমার শ্রীচৈ তন্য 
মঙ্গলের নাম শীচৈতনা ভাগবত হইল |” ইত্যাদি। 

আমাদের বিশ্বাস নৃদিতত বাবুর কথিত প্রবাদটী তাঠাব নিজের কল্পিভ। 
ক।রণ, নরহরি আত্ম প্রসঙ্গ ধর্ণনা ক বতে চৈতনামগল লিখিতে আদেশ করেন 
এক্ুপ প্রবাদ বাঢ় দেশে কেন, কোন দেশেই আছে বলিরা আমবা শুনি পাহ। 
জানি না নে খকের শ্রীমুখে আবও কত অশ্রাবা কথ গুনিতে হইবে। পুনবান্ন 
লিখিতেছেন, 

“প্রেম বিলাস গ্রন্থ থানি৪ সেইবপ। শ্রীথণ্ড নিবাসী শ্রীনিত্যানন্দ দাদ এ 
গ্রন্থ কর্তা (?)1 হনি জাতিতে বৈগ্ভ এবং নরহবি দাসের আত্মীয় বলিয়াই 
স্ীপ্রীনিবাণা চার্ধা ব্রাহ্মণকুলোভব হইলেও তাহাকে দিয়া শ্রীনরহরিদাসের দাসত্ব 
পর্ধান্ত বর্ণনা কবিয়া গরিয়াছেন। ফলতঃ বৈদ্কজাঠি সকল অতিশয় শ্বজাতি 
বসল বলিরাই এই সকল গ্রন্থে পকাশ হইয়াছে, কিন্তু এই সকল গ্রন্থ অতিশয় 
আধুনিক | শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থ শ্রীমন্মহা প্রভুর অপ্রকটের প্রায় ছুই শত বৎসর 
পরে প্রণীত হইয়াছিল।” 

ক্রমশঃ 
শ্রীহরিজীবন গোস্বামী 
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শ্বীনরহরি ঠাকুর প্রসঙ্গে নৃসিংহপ্রগাদের 
প্রবন্ধের প্রতিবাদ 
( পুর্ধপ্রকাশিতের পর ) 


এইথানেই শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বৈগ্যবিদ্বেষেব তীর দংশনে অন্ীর হইয়া নিজের 
হদয়-ছার উদবাটন করিয়া ফেলিয়াছেল। প্রেমবিলাস গ্রন্থ আধুনিক নাত, কারণ 
শ্রীনিত্যাননাদাস ব! বলরাম দাস শ্রীমতী জাঙুবাদেবীর বা কাহারও কারও 
মতে শ্রীমন্সিত্যানন্ন প্রভুর মন্ত্রশিষ্য । শ্রীবুন্দাবন দান লিখিয়াছেন- 
“প্রেম রসে মহামত্ত বলরাম দাস। 
বাহার বাতাসে সব পাপ হয় নাশ ॥” 
নিত্যানন্দগত প্রাণ সরল হৃদয় বৈষ্ণবগণ যে স্থার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়। কোন 
কার্ধ্য করিয়াছেন ইহা অসম্ভব। শ্রীভগবান এবং শ্রীভগবৎ পার্ধদগণের মহ্থিম! 
কীর্তন ব্যতীত কোন ইতর উদ্দেশ্ত তাহাদিগের হদয়ে স্থান পায় নাই। নৃসিংহ- 
এসাদদ স্বার্থান্ধ হইস্া যাহাই বলুন তাহা তাহার শূন্যে নিষীবন ত্যাগের স্তায় 
বৃধা প্রয়াস মা 
তিনি যাহাদিগকে বৈদ্ভ জাতি বলিয়। হীন মনে করিতে চাছেন, অবৈষ্ণব 
্রাঙ্গণ হইতে কত উর্ধে তাহারা অবস্থিত, নৃসিংহপ্রদাদের বিছেষকলুষিত বুদ্ধি 
বোধহয় তাহা ধারণ। করিতেও সমর্থ হইবে ন!। ব্রান্মণত্ব একটি গুণময় অবস্থা 
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মাত্র, : বৈষ্ঠবত্ব তাহার অনেক উর্ধে স্থিত । ত্রাক্ষপের সকল সব্‌গুণ বৈষণবে 
খবস্থিত হইতে পারে কিন্তু বৈষ্ণবের সামান্ত গুণও অবৈষ্ঞব ব্রাঙ্ধণ কখনই 
ধারণা করিতে সমর্থ নহে। আজ তিনি যাহার্দিগকে বৈদ্যজাতি বলিয়। উপেক্ষ| 
করিতেছেন তাহার! অন্বষ্ঠ কুলোস্তব ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য এবং নিখিলজ্ঞানী 
ও ভক্ত হইতে উৎকুষ্টতম। এই সকল নিত্যসিন্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ধদগণ বৈষ্ণব 
বলিয়াই জগৎপুজ্য, ব্রাহ্মণ বলিয়া নহেন। 

এই প্রেমবিলাস গ্রস্থকে অপ্রামাণিক বলিয়! প্রমাণ করিতে পূর্বে নৃসিংহ 
প্রসাদ অনেক কথাই বলিয়াছেন। নিরীহ মেষশাঁবককে বধ করিয়া! স্বার্থসিদ্ধির 
ভন্ত বাঞ্জ যে ছল অবলগ্বন করিয়াছিল নৃসিংহপ্রসাদ ও সেই ছলগুঞ্ি অবলম্বন 
করিয়াছেন। লেখকের মতে প্রেমবিলাস মহা প্রভুর অগ্রকটের দুই শত বৎসর 
পরে প্রণীত হইলে গ্রস্থকার নিত্যানন্দ দাস মেষশাবকের না করজোড়ে বলিতে 
পারেন, প্ছে ব্যান্জদেব, আপনি যখন জানেন, ঘটনার ছুইশত বৎসর পরে 
আমার জন্ম হইয়াছে তখন কেমন করিয়া আমি আনার শ্বজাতি দ্বারা আপনার 
স্বজাতির অবমানন| করিলাম 1” হয়ত উত্তর হইবে “তুই নহিস, তোর বৃদ্ধ 
প্রপিতাঁমহ নিত্যানন্দ দাস সে-ই আমার স্বঙ্গাতি শ্রীনিবাসাচার্যের অবমানন! 
করিয়াছিল। কিন্তাতৎকালে খন প্রেমবিলাসের জগ্মই হয় নাই তখন অধিক 
কথায় প্রয়োজন নাই। 

প্রেমবিলাস গ্রন্থ মহা প্রভুর অপ্রকটের ছুই শত বৎসর পরে প্রণীত হইলে 
গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দ দাস কি করিয়া! জাহবাদেবীর শিষ্য হইতে পারেন ? 
আমাদের মনে হয় নৃসিংহপ্রসাদ ্বকপোল ক্ষলিত ০কোঁন আধুনিক প্রেমবিলান 
ঘ! নিত্যানন্দদাসের কথা বলিতেছেন বৈষ্ণব জগৎ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবগত। 

জাহবাদেবীর শিষ্য এবং গুভু নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র সরল প্রাণ শ্রীনিত্যা- 
নন্দ দাস শ্রীমতী জাহবার সহিত শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিয়াছিলেন। নিত্য 
সমীপে অবস্থান বশত: শ্বচক্ষে দর্শন করিয়। বীরচন্জ্রের জীবনী “বীরচন্ত্র চরিত” 
লিখিয়া গিয়াছেন। এই বীরচন্দ্র চরিভকে গশুনিয়াছিশাম, নৃসিংহ প্রসাদ 
থাবুর সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এইবপ ভাবে অপ্রামাণিক বলিয়া চাপা দিতে চেষ্টা 
করিয়াছি[লন। কোন্‌ উদ্দেস্ের বশবর্তী হইয়। এইরূপ বলিতেছেন তাহ! 
শ্রীমম্মহাগ্রতূই বলিতে পারেন। অথবা! লীলাপুষ্টির জন্য আজ পর্যন্তও হয় ত 
অনেক সময় জটিল! ও কুটিল! প্রকৃতির লোকের প্রয়োজন হুইয়! থাকে । লীলা” 
ময়ের লীলারাজ্যে নিত্যই এই লীলা সংঘটিত হইতেছে। 
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প্রেমবিলাস গ্রন্থে জীনিবাঁসাচাধ্যের নরহরি-দাঁসত্বের বর্ণনা কোথাও আঙর! 

দেখিতে পাই নাই, তবে নৃসিংহবাবু যে অংশ উদ্ধৃত করিয়! দাসত্বের পরিচয় 
দেখাইতেছেন পাঠকগণও একবার আমার্দের সহিত বিচার করুন ইহাকে 
দাসত্ব বলিতে পাবা যায় কি না। 

*্ীনিবাস নাম শুনি প্রেমাবিষ্ট হইলা। 

বাহ প্রসারিয়! আসি আলিঙ্গন কৈল! ॥ 

হাতে ধরি লইয়া! গেল ঠাকুরের পাশ। 

আইস আইস ওহে বাপু বৈস শ্রীনিবান ॥ 

দয় কার অঙ্গেতে শ্রীহস্ত বুলাইল! । 

শ্রীহস্ত পরশে অতি প্রেমাবিষ্ট হইল! ॥ 

নিকটে আছিল নয়ান সেন মহাঁশয়। 

ধরাধবি কৰি নিল আপন আলয় ॥ 

সে দিবস তী'র গুরু আরাধন! পিতৃবাসর। 

বৈকালে রঘুনন্দন লহ গেল! তার ঘর ॥ 

এইকালে শী/নবাঁস নরহরি দেখি। 

প্রণাম করিলা, হাস্যমুখ দেখী সুখী ॥* 
এই স্থলে নৃসিংহ প্রসাদ বাবুব পূর্ব টাকাটি পাঠকগণের নিকট উপস্থিত 
করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি বলিতেছেন, «এই স্থানে আমার মহা সংশয় 
উপস্থিত হইয়াছে। কাঁবণ পূর্বে শ্রীনরহবি ঠাকুর শ্রীনিবাসকে ষে মর্যাদায় 
স্থাপন করিয়াছেন, এখনকার ব্যবহারে তাহ! আকাঁশ পাতাল তফাৎ। পূর্কে 
প্রভূপদে স্থাপন করিয়া এখন দান হইতেও নীচ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন_ইছার 
কারণ কি? শ্রীনিবাস আচাধ্য মহাপ্রভুর অংশ, কলা বা শক্তিরূপে অধিঠিত 
না হইলেও, তিনি ব্রাহ্ষধবংশে জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন তাহাতে আর মনে 
মাত্র নাই। তথাপি প্রেমবিলান গ্রন্থকর্তা তাহাকে স্বজাতির কাছে অত তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্যরূপে ব্যবহার করিয়াছেন কেন-__তাহা কিছু বুঝ| যায় না।” 

পআমার মতে শ্রীনিবাসের সহিত আ্ীনরহরি ঠাকুরের সাক্ষাৎ হওয়ারই 

সন্তাবন। নাই, কারণ শ্রীনিবাস ভীসন্মহাপ্রতৃর অপ্রকটের প্রায় একশত বৎসর 
পরে প্রকট হইয়াছিলেন (1)। ততদিন পর্য্যন্ত শ্ীনরহরি ঠাকুর শ্রীনিবাসকে 
দেখ! দিবার জন্য প্রকট ছিলেন ইহা বিশ্বাস হইতে পারে না। বদি তাঁহার 
প্রকট থাকাই সত্য হয় তবে শ্রীনিবাসের সহিত শীনরহরি ঠাকুরের 
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সাক্ষাৎ হওয়। ৩ শত, বৎসরের অধিক কাজ হওয়াই সভ্ভানা। কিন্ত 
এই সময় এখনফার মত ব্রাক্মণজাতির এত গৌরব নষ্ট হইয়াছিল বলিয়। মনে 
হয় না, এইরপ ক্ষেত্রে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, স্বজাতির গৌন্পরবৃদ্ধির 
জন্যই প্রেমবিলাস গ্রন্থকর্তী। ইহ। স্বকপোল কল্পিত করিয়াই বর্ণন৷ করিয়াছেন ।” 

শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাসকে শ্রীমহাপ্রভুর শক্তিবিশিষ্ট জানা 
সত্বেও এইরূপ দুর্বিনীত ব্যবহার করিবেন ইহা কোনক্পে বিশ্বাস করা 
যায় না।” 

ইতিপূর্বে প্রেমবিলাসের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে শ্রীনরহরি 
ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাসকে কোথায় দাসত্ব করাইলেন বা দাস ছইতেও নীচ 
দৃষ্টিতে দেখিলেন ঝ৷ ছুর্বিনীত ব্যবহার করিলেন ইহা! পাঠকগণ স্থির করুন। 

পয কৰি অঙ্গেতে শ্রীহন্ত বুজ ইল!” 

এমন বোধ শক্তি বিবর্জিত কে আছে যে, এই দয়া কথাটীর অর্থ এখানে সনে 
বা! মমতানচক ভিন্ন অন্ত মনে করিবেন-_-আর বাস্তবিক দেখিতে গেলে দর1- 
তেই বা দোষ কি? 

ইছা ছাড়া শ্রীনিবাসের নবহরিকে প্রণামার্দি করাই দি দাসত্বের কারণ হয় 
তাহা হইলেও বনিতে বাধ্য হই লেখক মহাশয় যতই পক বুদ্ধির ভাণ করুন 
না কেন, ভিতরে লাল রং ধরে নাই । সাধারণতঃ বয়ঃবুদ্ধি প্রবীণ বাক্তিকে প্রণাম 
বন্দন। করা বিনয়াদি গুণের লক্ষণ, ইহার উপর শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর 
মহাশয় বৈষ্ুবকুলচুড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় বৃন্দাবনের রাধাপ্রাণসথী" মধুমতী। 
ছ্নিবাসাচার্ধ্য তৎস্থলে উপমঞ্জরী মাত্র । গ্রেমরাজ্যে সত্য বলিতে শ্রীনিবাসা- 
চাধ্যের শিক্ষাণ্ডরু ৷ 

শ্রীনিবাস শীমল্লরহরিকে প্রণাম করিয়। ঠিকই করিয়াছেন--বৈষুবের উপ- 
যুক্ত কাধ্যই হইয়াছে-_নতুবা ব্রাঙ্মণ্যাভিমানবশতঃ তাহা না করিলে লেখকের 
মত দাস্তিকতার পরিচয় দিতেন তাহাতে আর লন্দেহ নাই। তৃণাদপি 
স্থনীচেন প্রভৃতি ধর্মের মুলমগ্র--জগৌরাঙ্গের সেই বিনগ্কের ধন্দ প্রেমের ধর্দ 
জঞ্তে প্রচার করিবার ভার লইয়া-_ শ্রীনিবাস প্রস্ভৃতি পরবতী মহাশয়গণ 
সেই ধর্ম সর্ববাংশে রক্ষাই করিয়াছিলেন। 

যাহ! হউক এবিষয়ে আর অধিক ন! বলিয়। আমর! শ্রুনিবাসাচার্্য প্রতুর 
মন্ত্রশিষ্য শীকর্ণপুর কবিরাজ মহাশয়ের "গপলেশ শ্চকের* একটী শ্লোক 
উদ্ধৃত করিতেছি । ইহাতে দেখ যাইবে শুধু নরহন্ধিকে কেন, আ্রদুনন্দনের 
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চরণেও প্রনিবাস প্রণত হইয়াছিলেন এবং ইহা প্রকৃত ব্যাপার বলিয়াই-- 
কর্ণপুর মহাশয় শ্বীয় ইঞ্টদেব শ্রানিবাঁসের এই প্রণতি ব্যাপার ও বর্ণনা করিতে 


দ্বিধা বোধ করেন নাই । 


গুণলেশ সুচকে-_ 


গচ্ছন্‌ যঃ পথি খণ্ডসংজ্ঞ নগরে চৈতন্যচন্্প্রিয়ং 

নতথ শ্রীসরকারঠক,রবরং নীত্বা। তদাজ্ঞাং তথ|। 
তৎপশ্চাপ্রঘুনন্দনস্য চরণং নত্বা গতো ষস্তরন্‌ 
সোহম্বং মে করুণালিধিবিজম্তে শ্রশীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ 


শুধু ইহাই নহে, শ্ীনিবাসের নি্কৃত নবহরি অষ্টক ধাহারা পাঠ করয়া- 
ছেন তাহার। জানেন শ্রীনিবাস গ্ীনরহরিকে কিবূপ চক্ষে দেখিতেন। 


যথা-_ 


প্রেমাধাবং মধুর বিকারং 
অটৈতন্ঢাজ্বি, জলজসারম্‌। 
শ্রীথগ্ডাথ্যে বিহিত নিবাসং 
বন্দে গ্রীল নবহরি দীসম্‌ ॥ 


যসোখ্লঙে নিহিত নিজাঙ্গে! 
গোৌরাঙ্গোহুহ পৃথু পুলকাগগ। 
তং প্রাণস্বং বিহিত বিলাসং 
বন্দে শ্রীল নবহবি দাসম্‌ ॥ 


বুন্দারণ্যে ব্রজ বমণীনাং 

মধ্যে খ্যাতা হি মধুমতী যা। 

তং শ্রীগোরপ্রিয়তমশেষং 

বন্দে শ্রীল নরহরি দাসম্‌॥ ইত্যাদি। 


বৈষ্ণবজগতে জাতিকুল বিচার নাঁছ। সমগ্র বৈষ্ঃবশান্ত্র মুক্তকণ্ঠে পুনঃ 


পুনঃ একথা বলিতেছেন। 
“বিপ্রাদ্বিষড়গুণযুতাদরবিন্দনাভ। 
পাদদারবিন্দাবিষুখাৎ শ্বপচং বরিষ্টম ॥* 
পদ্বাদশ গুপযুক্ত বিপ্র শ্ীচরণে বিরূপ । 
স্বপচ হইতে নীচ শান্তর অনুব্দপ ॥৮ 
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বৈষ্ণৰ দেখিয়! যেব! জাতি বুদ্ধি করে। 
তাহার সমান পাপী নাহি সংসারে ॥ 
নরকে তাহার বাঁস জানিহ নিশ্চয়। 
ফুকারি ফুকারি ইহ] সর্ধশান্ত্রে কয়।॥” 
আমরা পৃর্ব্বে বলিয়াছি প্রেমবিলানকার যাহ! সত্য বলিয়া জানিতেন তাহাই 
বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীনোচনদ।স ঠাকুবও অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা! লাপবদ্ধ 
করেন নাই একথ| নিজেব্রাই বলিয়াঞ্ছেন। যদি তাহ! না হইত তবে শ্রীমতী 
বিষুপ্রিয়৷ দেবী ঠাকুরাণীর অন্ুমো'দত শ্রাচৈতনামঙ্গল গ্রন্থের ব প্রেমবিলাস 
গ্রন্থের বৈষ্চবজগতে এত সম্মান ঝ! পবিত্রতা আজ পর্যন্তও অক্ষয় অটুট খাকিত 
না। শ্রীবুন্দাবনে শ্রীসী গোস্বামী প্রমুখ মভাগ্তরভব সর্বতব্ববেতা বৈষ্ণবাচ্ধ্যগণ 
লোচনদাসেব চৈতন্ঠমঙ্গলে অসতা ঘটনাব সমাবেশ দেখিলে কখনই আদর কবি- 
তেন না বা এইজন্য আ্ীচৈতন্য ভাগবঠেব নামকরণও প্রয়োজন হইত না। 
প্রেমবিলাস তৎসমসাময়িক ঘটনাপুর্ণ বৈষ্ণব হাঁতহাস। হায়। যদি 
তীহার। রুপা করিয়া আমাদেব মত হতভাগ্য অবিশ্বাসা জীবগণের উদ্ধারের 
নিমিত্ত এই সমস্ত গ্রন্থ না লিখিতেন তবে আমবা শ্রীনিবাস-আচার্ধাব, প্রভু বীর. 
ভদ্রের বা শ্রীমন্লিতানন্দের পরবর্তী বেঞ্ঝব মহাত্মাগণেব বা নরোত্তম, রামচন্দ্র ও 
শরদুনন্দন প্রভৃতি বৈষ্ঃবগণেব বৃ্তাপ্ত কতটুকু জানিতে পাবিতাম! শ্রীবৃন্দাবন 
দাসঠাকুরের অসপ্পূর্ণ চৈতন্য লীলা বর্ণনব্যতীত সম্পূর্ণ গৌরাঙ্গলী*। অবগতিঝ 
জন্য আজ আমবা একমাত্র অন্থঠ কুলোইিব শ্রীকবিকর্ণপুর , শ্রীকৃঞ্ণদাস কবিরাজ 
গোস্বামী শ্রীযুরারি গুপ্ত শ্রীনবহ(ব সরকাব ঠাকুব, শ্ীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীনিতা| 
নন্দ দাস, শ্ীগোবিন্দ কবিবাঞজ প্রভাতি মঠান্থু ভবগণের নিকটেই সমধিক খণী। 
শ্রীল রূপ সনাতন প্রভৃতি আচার্যাগণ ব্রজল'লা এবং বৈষ্ুব দর্শন প্রভৃতি 
বর্ণনাতেই নিযুক্ত ছি-লন স্ুতবাং গৌবান্গনীলা আমর! ইহাদের নিকট পাই নাই। 
হাঁয়। স্বার্থান্ধ দেখক কোন্‌ স্বার্থসদ্ধিব জন্ বৈষ্ববেশে এত অসত্যের 
অবভারণ। করিতেছ » যাহাতে শঁনিবাসাচাধ্যকে মহাপ্রভুর অপ্রকটের একশত 
ব্মর পংর অবতীর্ণ করাইলে ? যদি ভাঙ্াই হইত তবে বুন্দাধনে ছয় গোস্বা- 
মীর অন্ততম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর (১৫০* শকে অপ্রকট) নিকট 
ভ্রীনিবাসের দীক্ষা গ্রহণ কেমন করিয়। সম্ভব হয়? এবং কেমন করিয়াই বা 
শ্রীজীব গোস্বামী প্রেরিত গ্রস্থরাজি গোস্বামীগণের জীবদ্ধশাতে বীর হাক্বীর 


কর্তৃক অপহৃত হয়। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৮]  শ্রীনরহবি ঠাকুর --প্রবন্ধের প্রতি বাঁদ ৭৯ 


পুনরায় ভক্তিরতবাকর গ্রস্থকে আধুনিক করিয়া! নিজমত ঠিক রাখিতে ১৩০ 
বৎসর বয়স্ক করিয়াছেন। প্রথম যুক্তি হঈটতেছে “যেহেতু ভক্তিরত্বাকর প্রণেতা 
জদ্মভূমি মুশিদাবাদের জঙ্গীপুরের নিকট পানিশালা গ্রাম ।” দ্বিতীয়তঃ “অত্রস্থ, 
বহরমপুর সাকিনের শ্রীবুক্ত গোপেন্ত্র নাবায়ণ মৈত্র মহাশয়েব্র পিতা ৬আনন্দ 
ভাগবতভূষণ মহাশয় ভক্তিরত্বাকব প্রণেতা শ্রীনবহবি দাসের জীবনী লিখিয়া- 
ছেন) তজ্জন্তই বোঁধ হয় নরহরি দাস অধিক দিনের লোঁক নহেন। 

আহা কি চমত্কাব যুক্তি। একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই অনুমান ও উপলব্ধি 
যেন মূর্তিমান ইউক্লিড। যেহেতু আনন্দভূষণ মৈত্র মহাশয় অধিক দিনের 
লোক নহেন এবং তিনি যখন নরহবির জীবনী লিখিয়াছেন_ সুতরাং নরহরিও 
আধুনিক । তাহা হইলে শ্রীযুক্ত শিশিব কুমার ঘোষ মহাশয় "অমিয় নিযাই 
চরিত” লিখিয়াছেন বলিয়া তিনিই বা শজভ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কেন না 
হইবেন ঝা মহা প্রভুই কেন না আধুনিক হইবেন? ণঅন্থাত্র” কথা হইতে ঘিনি 
এতটা পর্য্যন্ত অর্থ টানিয়! বাহিব করিতে পাবেন সকলই তাহার সাধ্য। 

শ্রীটচতন্ত ভাগবত ও শ্রীবুন্দাবন দাস ঠাকুর শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। এবং 
শ্ীচৈতন্ত চরিতামৃতও রুষ্ধদাদ কবিরাজ শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতির মুখে 
শুনিয়া লিখিয়াছেন__স্ৃতরাৎ নববি দাঁসও যে ভক্তিরত্বাকর উবূপ শুনিষা বর্ণন 
করিয়াছেন ও লিখিরাছেন, তাই বপিঘাই কি প্রমাণ হইল যে উহা ১৩০ 
বৎসরের গ্রস্থ। যুক্তিপূর্ণ কথা বটে। 

যে গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ “ব্রহ্মা ভাবিতে শক্তি ধরে জনে জনে” সেহ শ্রীমনর 
হরি প্রভৃতিব প্রতি ছুর্বিনীত ভাষা প্রয়োগ কতদূর নিন্দনীয় তাহা পাঠকগণই 
অনুভব করিতেছেন। লেখক ্রীনুসিংহ প্রসাদ গোস্বামী যতই জল ঘোল! 
করিতে চেষ্টা ককন উপরের জল--খৈপ্ব জগত নির্মল ও স্থির আছে। লেখ- 
কের হৃদয় গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে-_টানিয়। বাহিব করিয়া যাহ! বাঁচাইন্ে পারেন 
এখন সেই চেষ্টাই প্রথম দেখিতেছি। নতুব| নরহরি-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের 
অন্ঠ উপায় নাই। শ্রনিবাপাচ।ধ্যকে মহ্ংপ্রতুর অপ্রকঠের ১০০ বৎসর পরে 
টানিয়! আনিয়াজেন, প্রেমবিলাদকে ছুইশত বৎসর পশ্চাত্বর্তী করিয়াছেন সকল 
গরস্থই আধুনিক ও অপ্রামাণ্য বা বাজে বলিতে ভীত হয়েন নাই। এখন 
শ্রীনিবাসাচার্য্যের দীক্ষাণ্তর ছয় গোস্ব'মীর অন্ততম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে 
তাহা হইলে ব্রজ্ভূমি হইতে উডাইতে হইবে। যঞ্তগৃহে ইন্ত্রজিতের অবস্থা-_ 
সপ্তরথী সপ্ত দিক হইতে নরহরি নরহরি টঙ্কার করিতেছে এখন অন্ত্রাভাবে 


৮০ ভক্তি [২০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


ক্ষোষাক্ষুষি শঙ্ঘণ্ট| ছাই ভগ্ন প্রঙ্গেপ অথবা! গলাইয়া প্রাণরক্ষা ভিন্ন অন্য উপায় 

নাই। বিষুচক্র দুর্ববাসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল--অন্বরীষের স্বায় 'এখন 

“নৃলিংহপ্রসাদের ভ্রীনরহরি পদাশ্ুজ শরণ ভিন্ন লান্তোব গতিরন্তথা | 
শ্রীহরিজীবন গোব্যামী 


জীবন-সঙ্গিনী 


জীবন কোনও এক ধনাঢ্য সম্তরন্ত ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র । বয়ঃক্রম অন্থ- 
মান পচিশ বৎসর। দে বাল্যকাল হইতেই সংসারে নিলিপ্ত; কিন্তু বিগ্যাত্যাস 
ও গুরুজনগণের আদেশ প্রতিপালনে অতিশয় তৎপর । আঠারো বৎসরের 
পূর্বেই জীবন দেশ প্রচলিত সকল বিগ্ায় পারদর্শিতা লাভ করে। প্রত্যেক 
পরীক্ষাতেই সে বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, বিনন, নম্র ও সুশীলতাদি 
গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। অতি শল্পকালের মধ্যেই তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি 
ও সতগুণ সমুহের খ্যাতি চাঁবিদিকে বিস্তৃত হইয়া পডে। এই সমস্ত গুণে 
আকৃষ্ট হুইঘ। বন্থদেশ হইতে বনু বহু কুবের সদৃশ ধনবান ও মন্রান্ত ব্যক্তিগণ 
জীবনকে নিজ নিজ গুণবতী সুন্দরী কন্যা সম্প্রদান কবিবার মানসে তাঁহার 
পিতার সহিত বৈবাহিক প্রস্তাবের সুচনা! করে। জীবনের পিতাঁও জীবনের 
বাল্য কাল হইতে সংসারে নিলিগ্ুভাঁব অবলোকন করিয়! পাছে সে সংসারত্যাগ 
করিয়া! উদাপীন হয়, এই ভয়ে শীঘ্রই উহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার 
কল্পনায় যত্ববান হন। জীবনের বয়ন্তদিথের দ্বারা বিবাহ সম্বন্ধে মনোগত ভৰি 
জানিতে ইচ্চুক হইলে তাহারা বলে যে, জীবন সংসারে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক 
নহে; কিন্তু সংসার মোচনের প্ররূত সহারকারিণী সহধর্শিণী প্রাপ্ত হইলে 
তাহার বিবাহ করিতে কৌন আপত্তি নাই। অতএব যে কোন স্থানেই সম্বন্ধ 
স্থির কর! হউক না কেন, পাত্রী পরীক্ষা করিবার জন্ত তাহাকে যেন অনুমতি 
দেওয়া হয়। জীবনের পিতা জীবনের মনোগত ভাব অনুমোদন করিয় বিবা- 
হের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। জীবনও এই সমযবে মাসিক দুইশত পঞ্চাশ টাক! 
বেতনে এক রাজকন্মচারীর পদে নিযুক্ত হইল। 

জীবনের পিত। প্রায় শতাধিক স্থানে নয়ন মনোহর পাত্রী স্থির করিয়া, 
পরীক্ষার নিমিত্ত জীবনের বয়স্তদিগের ছ্বার। তাহাকে জানাইলেন। জীবন 
পরীক্ষার প্র দুচতুর। বাহিক। দারা লিপি মধ্যে প্রেরণ করিতে লাঁগিল। তিন 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ ] জীবন-সঙ্গীনী ৮১ 


চারি বৎপর ধরিক্স! এইন্ধপ পরীক্ষা চলিতে লাঁগিল। প্রশ্নের উত্তর বহু স্থান 
হইতে আসিল, কিন্তু কোনটাই প্রক্কত উত্তর বলিয়! জীবনের মনোনীত হইল না। 
দূরদেঁশ বলিয়া একটা স্থান অবশিষ্ট ছিল; সে স্থানেও ধ্ররূপ ভাবে প্রশ্ন পাঠান 
হইল! প্রশ্নের উত্তর এইবার ঠিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল) কারণ 
এই স্থানেই জীবনের বিবাহ স্থির হইয়। গেল। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও 
প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী সকলেরই আনন্দের আব সীম! রহিল । আমোদ 
আহ্লাদও যাহাতে সীম! অতিক্রম করিয়! গড়াইয়! যায়, তাহার জন্ঠ প্রস্তাব ও 
অনুরোধ, উপরোধাদি চলিতে লাগিল । 

সংসারে অল্পবিস্তর পরিমাণে এমন লোক মকল স্থানেই আছে যাহাদের অস্তর 
নিরন্তর পরশ্রীকাতরতায় পরিপূর্ণ; কিন্তু বাহ্িক আঁজীয়ত ও হিতৈবিতা় 
লোককে মুগ্ধ ও বশীভূত করিতে এমন পটু যে, বাহার! সরল প্রকৃতির লোক, 
তাহারা সহজেই তাহাদের পরামর্শ ও অভিসন্ধি অন্ুবায়িক চলিতে চলিতে 
নিতান্তই বাধ্য হইয়া পডেন। জীবনের দরল স্বভাব পিতাও এ প্রকার হিতৈষী 
মহাত্মাগণের বিধি ব্যবস্থা অনুসারে পুত্রনিধির বিবাহবিধি সম্পাদনে কৃতসঙ্কল্ হই- 
লেন । স্ত্রীজ্ঞাতি স্বভাবতঃ সরল স্বভাব, বিশেষতঃ সাদ আহ্ল।দটাই বুঝেন ভাল। 
আয়, ব্যম ও স্থিতির দিকে লক্ষ্য মোটেই থাকে না। সুতরাং জীবনের মাতাও 
স্বামী যাহা করেন তাহাই শিবোধার্যজ্ঞানে ছিতৈষী আত্মীয়গণের পরামর্শে 
পরিচালিত পতির মতেরই অন্ুগামিনী হইলেন । অর্থাৎ পুত্রের বিবাহে দান 
ভোজন, আমোদ আহ্লাদ ও তত্ব তল্লাসাদি যাহাতে সর্কোতকষ্ট ও চূড়ান্ত হয়, 
তাহারই ব্যবস্থার প্রবৃত্ত হইলেন। জীবন কিন্ত এই পমন্ত ব্যবস্থার দন্ুরপ 
বিরোধী। সে সাধ্যমত পিতা মাতাকে যতদুর বুঝাইতে হয় বুঝাই 
এবং প্র পরশ্রীকাতর হিটতষীগণের জ্ভিসন্ধি ও উহার পরিণাম ফল প্ররুষ্টরূপে 
উহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্ত বিবিধ প্রকারের উপায় উত্ত/বন করিস্াও 
যখন রূতকার্য্য হইতে পারিল না, তথন-_“বেহা-বেহ! সবকোই কহে, মের! 
মন্মে এহি ভায়ে। চড় খাটোলি ধো৷ ধে। লগ.দ্রা, এ্েহেল পর লে যাওয়ে |» 
অর্থাৎ সকলেই হর্ষে বিবাহ বিবাহ বলে, কিন্তু যখন পাত্রকে চৌদোলায় চড়াইয়া 
বাজ্ন| বাঞজাইতে বাজাইতে লইয়। যান, তখন আমার মনে এইকব্প ভাবের উদক 
হয়, যেন এই ব্যক্তিকে আজন্ম আবদ্ধ করিবার জন্য প্রথম 1কারাগ[রেলক্লে 
ষাইতেছে। মহাত্ম। তুলসীদাসের এই সারগর্ভ উপদেশবার্তী শুনাইযা, জবি 
হইরুনরিব বগিয়। উহাদিগকে ভীতি প্র দর্শন করাইতে লাগিল অবপ্ত হোই 
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জীবনের পিতা মাতা ভয় প্রযুক্ত ব্যয়ের পরিমাণ নান করিতে ভাহাব নিকট 
স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু আনন্দের প্রবল বেগ রোধ করিতে অসমর্থ 
হওয়ায় "জীবনকে গোৌঁপন ক'রয়। করিব” এই ভাঁব মনে মনে বাখিয়! দিলেন! 
জীবনের বিবাহ উভয় পক্ষ হইতেই স্থিবীরুত হইল। কন্যাপক্ষ হইতে পাত্র 
ও পাত্রের আর্থিক অবস্থ। বিবেচনা কবিয়! উপযুক্ত শুক্ক লইবার সর্ধস্বান্তকর এক 
ভীষণ প্রথ! প্রচলিত আছে। কিস্তজীবন শ্রী কুপ্রথা রহিত করিবার নিথিত্ত 
পিতাকে অতি বিনীত ভাঁবে শুল্ গ্রহণ কনা যে বিধিবিরুদ্ধ তাহা বিশেষরূপে 
বুঝাইয়া কন্তাকর্তাকে শ্ুক্কভার ঠইতে অব্যাহতি দেওয়াইল। বন্তাবর্তা 
সঙ্গতিহীন লোক নহেন, তিনি ' শুরু বাঁরদেব অর্থ বর সজ্জাদিতে পুবগ কবিয়। 
দিতে মনস্থ করিলেন । 

বিবাহ দূর দেশস্থ এক পল্লীগ্রামে। তথায় বেলে যাইতে হয়, ষ্টেশন হইত 
বিবাহের স্থান প্রায় তিন ক্রোৌঁশ ব্যবধান! এ বাবধান স্থানেব পথ পার্দ্িয় বিবিধ 
প্রকারের আলোক, বাগ্ঘ'৪ আতদবাঁজীর ধুমধামে স্ুপজ্জিন্ত এবং বব ও বব- 
যাত্রীগণের শ্রান্তি ও ক্ষুৎপিপাপাদি নিবাবণার্থ প্র ষ্টেশনের নিকটই একটি সবি 
স্তত ও সুসজ্জিত নিশ্র/মাগাব, জীবনেব পিত।; অতি যত্বে ও বন্ধ নর্থ বায়ে 
নির্মিত করিয়া রাখিগ্কাছিলেন। বলাবাহুল্য এ সমস্ত জীবনেব অজ্ঞাতসাবেই 
হইয়াছিল । 

বিবাহের দিন বর ও ববুপক্ষায় ব্যক্তিবর্গ বেলা ১ টাঁব সময় বেলে আবো- 
হণ করিলেন। বহুস্থান তাতিক্রম করিয়া বেলে? প্রায় একটার সময় যখন গাভী ৃ 
একটা ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, তখন জীবনেব কোন একটী বয়স্ত তাহার ঘভীব 
সময় মিলাইবা্র জন্য গাড়ী প্রান্ন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগি 
লেন--প্মহাঁশয়! আপনার ধঁড়ীতে সময় কত? এইরূপ জিজ্ঞাস! করিতে 
করিতে মনে পড়িল ববেব নিকট বহু মুলোর ভাল ঘডি আছে। যেমন 
মনে হওয়া অমনি বরকে জিজ্ঞাসা কবা "জীবনের কত সমর?” অর্থাৎ 
জীবন তোমার ঘভীতে কত সময়? জীবন ভাবুক জোক। সাংসাবিক 
ব্যাপান্স তাচ্ছাৰ চক্ষে শৃন্ভবৎ বোধ হয়। বয়স্যেব মুখে অকল্মাৎ “জীবনের কত 
সময়” এই তাবপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া বিন্বয়াপন্ন ও ভাবে গদগদ হইয়া পড়িল এবং 
ভাঁবিতে লাগিল ইনি কি জগৎগুক। বয়স্তরূপে আবিভূ্ত হইয়া আমার চৈতন্য 
সম্পাদন করিলেন। যাহ! হউক আকন্মিক ভাব ও নেত্রাগত ভাবাশ্র 
মুহূর্ত মধ্যেই সংবরণ করিয়া তাহার বয়স্তের প্রশ্নেব উত্তব দানে প্রবৃত্ত 
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হইল। অতি মৃহ ও মধুর স্বরে কহিল “জীবনের কত সম” তাহ 
আমি জানি না, সুতরাং বলিতে পারিলাঁম না। আপনি যগ্কপি অনুগ্রহ 
করিয়া আমার জীবনের কত সময় অতীত হইয়াছে ও কত সময় অবশিষ্ট আছে 
বলিয়! দেন তাহী হইলে বিশেষ উপকৃত হই এবং আপনাকে প্ররুত উপদেষ্টা 
বালয়া জ্ঞান করি । অতএব অনুগ্রহ করিয়।৷ বলুন জীবনের সময় কত। 

জীবনের বন্বস্ত জীবনেব এই সমস্ত তত্বপূর্ণ বাক্যে মনোধোগ না দিয়া, 
তাহার পকেট হুইতে ঘডিটা তুলিয়া! লইয়া সময় দেখিয়া! গইলেন ও নিজের 
ঘড়িটা মিলাইয়া জীবনের ঘডি জীবনের পকেটে ও নিজের ঘড়ি নিজের 
পকেটে রাখিয্া' দরিলেন। তদনস্তব ঈষৎ হাঁন্ত সহকাঁবে নরম বাক্যে জীবনের 
কথা ও ভাবকে আবরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন জীবন কিন্তু বয়ন্তের 
নম্্ন বাক্যে কর্ণপাত ন! কবিয্া। জীবনের পবিণাম কি হইবে কেবল তাহা 
ভাবিতে লাগিল। 

ক্রমশঃ সন্ধ্য! আগত প্রায় হইল। দেখিতে দেখিতে বান্পীয় যানও নির্দিষ্ট 
স্থানে গিয়া পৌছিল। বর ও বরযাত্রীগণ যান পরিত্যাগ পুর্বক নিপ্ধারিত্ক 
বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিজেন। বর্যাত্রীগণ স্ব স্ব অভিলধিত গ্লানে উপবেশন 
পূর্বক শ্রীস্তি দূর কবণানস্তর ইপ্দিত ভোজন পানাদি দ্বার! ক্ষুৎ পিপাঁপ1 নিবা- 
হন করিতে ব্যস্ত হইলেন। জীবন ইত্যবসরে ম্থষোগ পাইয়া, সকলের অজ্ঞাত- 
সারে এ বিশ্রামাগার পরিত্যাগ করিল। 

এদিকে ষ্টেশন হইতে বিবাহের স্থান পর্যন্ত স্ুলচ্জিত বত্মের ছুই পার্থ বিবিধ 
প্রকারের আলোকে আলোকিত কবা৷ হইল | বাস্ত যন্নাদি বাঁদিত করিবার 
উপরম হইতে লাগিল। পথি পার্খে স্থাপিত আতদ বাজীতে অগ্নি সংযোগ 
করিবার আদেশ প্রচার হইল। স্থশোভিত ও মনোহর আলোকদাম-বিরার্িত 
ধরমঞ্চ বিশ্রামাগারের সম্মুখ ভাগে স্থাপিত হইল এবং বরযাত্রীগণের যাইবার 
জন্ত যান সমূহ শ্রেণীবদ্ধ করা হইল। বাবস্থা ও বন্দোবস্তেরর কোন ক্রটাই 
লক্ষিত হইল না। পরস্ত বর কোথায়? ণবর কোথাক়* “বর কোথায়” এই 
কোলাহলের সহিত বিশ্রামাগার ও ষ্রেশনের ঢাদিকে ব্ৃলোক আলোক হস্তে 
লহস্বা ফতর্কতা। সহকারে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রায় ছুই ঘণ্ট। ধরিয়! 
রূপ অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। ক্রমেই হৈ চৈও সবলের চিত্-চাঞ্চল্য 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বরকে অনুসন্ধানে পাওয়া যাইতেছে না; এই তীষণ 
ও হৃদয় বিদারক সংবাদ ক্রমশঃ কন্ত'কর্তীর নিকট পৌছিল। কন্তাকর্তার 
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নিকট হইতে কন্ঠাবর্তার অস্তঃপুরে ; অন্তঃপুর হইতে মৃহু যৃছু স্বরে কন্তার 
কর্ণকুছরে প্রবেশ করিল, তখন কুলিশ-পাঁতের কঠোর ধ্বনিতে 
বেমন জীবের জীবন সংজ্ঞা বিহীন হয়) তন্রপ কন্তার জীবনও ক্ষণে ক্ষণে 
লংজ্ঞ! বিহীন হইতে লাগিল। তখন সে ভাবিতে লাগিল--জীবন বহির্গত 
হইলেই তদ্দেহ শবে পরিণত হয়। আমার জীবনাপেক্ষাও প্রির়*জীবন” যখন 
আমায় ঘ্বণ! করিয়। বহির্গত হইয়াছে, তখন এই শবের স্তায় দেহকে গৃহে 
রাখিয়া কুলটার স্তায় অন্ত পুরুষকে গ্রহণ করিবার আর আবশ্তক কি; আজ 
জীবনের যে গতি, জীবন-সঙ্গিনীরও সেই গতি। সদাগতি যেমন পবন ছাড়া 
কখনই থাকিতে পারে না, আজ সঙ্গিনীও সেইরূপ “জীবন” ছাড় কখনই 
ধাঁকিতে পারিবেন এই ভাবিয়া, ছঃসংবাদ ঘোষণায় স্ব স্ব ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক 
শ্বজনগণের অলক্ষিত ভাবে অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্বক একবমন! হইয়া ভাবী 
জীবন-সঙ্গিনী কক্ষান্তরে প্রবেশ কবিল। তথা হইতে জীবনের হস্তাক্ষর ন্খিত 
প্রশ্ন লিপিখানিকে অবলম্বন জ্ঞানে নিঞ্জ কুস্তল-করবী মধ্যে অতিযত্ত্রে স্থীপন 
পূর্বাক অতি গোপনে গোপন-ন্বার দিয়! গৃহ হইতে বহির্গত হইল। 

হর্ষ ও বিষান্দের ভীষপ সংঘ্ধণ সম্ভৃত প্রবল দ্বঃখানলে বরের পিত! ও কন্যার 
পিতা উভয়েই দগ্ধ হইয়া বক্ষ ও মস্তক তাডন করিতে করিতে এককালে 
জীবনহীন শবের ন্তায় হুইয়া পড়িলেন। আত্মীয় স্বজনগণ যাহারা নিকটে 
ছিলেন- ব্যজন ও জল সিঞ্চনদ্বার৷ উহাদের শুশ্রযায় নিযুক্ত রহিল। কিয়ৎক্ষণ 
পরে কন্তার পিতা কিপঞ্চৎ চৈতন্য লাভ করিয়া জাতিকুল রঙ্গণার নিমিত্ত অর্থ/ৎ 
কেমন করিয়া কন্তাকে এই রজনী মধ্যেই, অপর একটি সংপাত্রে সম্প্রদান 
করিতে সক্ষম হইবেন তাহাই গভীর গবেষণার সহিত তিস্তা করিতে লাগি- 
লেন। ইহা ব্যতিত আরও একটি বিশেষ চিস্তীর বিষয় হইল এই যে, বছদুর- 
দেশ হইতে আগত বরযাত্রী সমূহকে ও জীবনের শোক সন্তপ্ত পিতাকে নিজ 
বাটাতে আনাইয়া, তাহাদিগের ভোজনার্থ প্রস্তত দ্রব্য সামগ্রী তাহাদিগকে নিবে- 
দন পূর্বক কেমন করি! কৃতার্থ হইবেন। তিনি তাহার এই মনোগত ভাব 
সমাগত বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও অন্তান্য ভদ্রমহোদয়গণের নিকট প্রকাশ করিলে পর) 
কতিপয় দক্ষ ব্যক্তি জীবনের পিতাকে ও বরযাত্রী সমুহকে অতি সমাদরের 
সহিত জ্নয়নার্থ কৃতসংস্ষল্প হইয়। স্রেশনাভিসুখে যানারোহণে বাবা করিলেন 

সেই রজনী মধ্যে কন্তার বিবাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী কন্ার 
পিতাকে কহিলেন--”“আপনার বন্যা নিতান্ত বালিকা নহে, বিষ্যা, গুণ ও 
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শ্রীপতাতেও সাধারণ কন্তাগণের স্তায় অজ্ঞান সম্পরা' নহে। সর্বগুণে গুণবতী 
ও অতি বুদ্ধিমতী। অতএব পাত্রাস্তরে বিবাহ স্থির করিবার পুর্বে তাহার 
সম্মতি গ্রহণ করা আবশ্তীক। কারণ যাহার সখ স্বচ্ছতার দিকে ক্ষ রাখিয়। 
পিতা অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ও প্রীণপন কষ্ট স্বীকার কবিয়া সৎ- 
পাত্রের অনুসন্ধান করিয়াছেন, উপস্থিত ব্যাপাবে সেই কন্তার অমতে পাত্রান্তর 
স্থির করিয়া শুভ বিবাহ সম্পন্ন করিলে ষদ্দি কন্তার মনোনীত ন হয়, তাহ 
হুইলে এই শুভ কার্য যেকি অস্তভ ফল প্রপ্নান করিবে ও তাহার পরিণাম 
যে কতদুর শোচনীয় হইয়। উঠিবে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। অত- 
এব তাহার ( কন্তার ) অভিন্নভাবাপন্ন! সঙ্গিনী কোন বালিকা! ৰস্তপি থাকে, 
তবে তাহার দ্বারা গৃহিন্ীদিগের উপনেশানুসারে আপনার কন্তার মনের 
ভাবগ্রহণ করুন। অন্য পাত্রের « ছিলাষনী হুইলে, পাত্রের অভাবনাই। 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাত্রস্থির কবিয়া স্তভকাধ্য সম্পাদন কর! যাইবে। 
তজ্জন্ত কোন চিন্তা নাই। 

এস্থলে আর যে একটি ঘটনা :ত্ঘটিত হইয়াছিল তাহা! উল্লেখ যোগা 
না হইলেও কেবল ইন্দ্রিয় টরিতার্থহার জন্য অতৃপ্ত সংসার বাসনা ও বছ 
অর্থ সত্বেও অর্থলোলুপতার পরিচায়ক বলিয়া সংক্ষেপে ঘটনাটা বর্ণনা করিতে 
বাধ্য হইলাম । ঘটনাটা এইষে, উপস্থিত বিবাহের পাত্র প্রস্থান করিয়াছে 
শুনিয়া সপ্ততি বতসবের একটি বুদ্ধ গঞ্চমবার দার পারগ্রহার্থ এ কন্তাটীর . 
পানিগ্রহণ লালদার এ বিবাহের জনৈক কর্তৃপক্ষকে সহম্্ মুদ্র! উৎকোচ 
প্রধান করিয়া এক বডযন্ত্র কবেন। ঘডযন্বকারীদিগের নেতা এ কর্তৃপক্ষ 
কিংকর্তব্য বিমূড় কন্যার পিতাকে কৌশল জালে আবদ্ধ করিয়া, জাতি কুল 
রক্ষার্থ, প্র পাত্রেই কন্তা সম্প্রদ্দান বরিতে সম্মত করান। সুতরাং বরও 
বর সঙ্জায় সজ্জিত হইগ1 এ পাত্রীর পাণিগ্রহণ মানসে বিবাহস্থলে আগমন 
'করেন। কিন্তু পরে পাত্তীকে পাওয়া যাইতেছে ন! শুনিয়। উচ্চাশায় জলাঞ্জলি 
প্রদান পূর্বক লজ্জায় মস্তক নত করিয়া বিবাচ সভ। হইতে ফিরিয়া 
যাইতে বাধা হন। তদনস্তর এ বৃদ্ধটি টৎাকোচ গ্রহণ কারীর নামে এ 
টাক! ও মানহানির দাবীতে বিচারালয়ে এক অভিযোগ আনয়ন করেন। 
বিচার পতি প্রমাণাদি দ্বারা উভয়েরই বৃষ্ট স্বভাবের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত 
হইর| গ্বভাব পরিবর্তনের জন্য এক বৎসরের সময় দিয় উভয়েই 
স্বাক্ষর লইয়! উভয়কেব পৃথক পথক্‌ করার পত্রে আবন্ধ করেন আর উৎ- 
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কোচের টাক! দারিদ্র -ছুঃখ দূর কবনের অভিলাষে দরিদ্র ভাগারের হিসাব 
ভূক্ত করিয়! দেন। বলা বাহুল্য এই অভিযোগ সুত্রে উহাদের উভয়কেই 
অপমান ও লাঞ্ন। যথেষ্ট পরিসাঁনেই ভোগ করিতে হইয়াছিল। অর এ 
ৃষটান্তে ্ শ্রেণীর অনেকের শিক্ষা হইয়া ছিল। 

এদিকে কন্তার পিত! অন্তঃপুরে গিয়া সঙ্গিনী প্রেরণ কবিয্না কন্যার মতামত 
জানিবাঁব জন্য অপেক্ষা কবিতে ছিলেন। সঙ্গিনী অন্তঃপুর মধ্যে তাহাব অন্ু- 
সন্ধান ন! পাইয়। উহার পিতামাত্রকে জানাইলেন যে, “কন্ অন্তঃপুর পরিভাগ 
করিয়া কোথায় গমন করিয়াছে ” ক্রমশঃ সকলেই বত্ুপহকাবে অন্পন্ধান 
করিতে আরম্ভ করিল। বহুক্ষণ অনুসন্ধানের পর বস্ত্র ৪ অলঙ্কাবাদি কন্যার 
জ্ীড। গৃহের একটা নিভৃত স্থানে দেখিতে পাইলেন। ইহাতে সকলেই 
অনুমান করিলেন যে, কন্তাটী তাহাঁব শুভ পরিণয়েব অশুভ সংবাদ শ্রবণ 
করিয়! নিশ্চয়ই 'জীবনের' ন্ট জীবনে জীবন বিসজ্জন দিয়াছে। কন্তার পিতা 
শোকে উন্মন্তেব ন্যায় হইয়া কেবল বক্ষে ও ললাঁটে করাঘাত করিতে লাগিলেন 
আঁজ্মিমগণের ত্র কিঞিৎ সুস্থ হইলে পর কন্তার পিতা কীদিতে কীাদিতে 
বাহিরে আসিলেন । বাহিরে আমিলে সকলেই তাহাকে স্তরমধুর প্রবোধ বাক্যে 
সান্তনা করিতে লাগিলেন ৷ 'এখং বন্যার অন্ুসন্ধানর্থ চাবিদিকেই উপধুক্ত লৌক 
সকণ প্রেবণ কবিলেন। প্রেবিত লোক বহুদুব পর্য্যন্ত বন, উপবন, পথ, 
. ঘাট ৭ গুপ্তস্থানাদি বিস্তর যত্বে তন্ন তন্ন কবিয়া অনুসন্ধান কবতে লাগিলেন । 
নিকটস্থ পুস্করিণী দশুহও জাঁলাকর্ষণাদি দ্বারা আলোড়িত করা! হইল) 
কিন্ত কিছুতেই সন্ধান মিলন না। তখন অন্য একদল লোক স্থানীয় থানায় 
সংবাদ প্রদান করিল, থানাধ্যক্ষ দনস্ত বিবরণ থানাব নির্দিষ্ট পুস্তকে নিয়মান্ুসারে 
লিখিয়া লইয়া, দুইজন নুদক্ষ শান্তি রক্ষককে বিশেষ রূপ অনুসন্ধানের 
ভাবার্পণ করিয়া বলিয়াদিলেন যে, এই রজনী মধ্যেই 'আমি তদন্তের 
ফলাফল জানিতে ইচ্ছা করি। ইহার অন্তথা হইলে, উচ্চ কর্মচারীর 
নিকট কর্তব্যকার্ধোর ক্রুটা জানাইয়া আবেদন কবিতে বাধ্য হইব। এই 
বলিয়া! উহাদিগকে বিদায় দিয়া তাহার এলীকার অন্তান্য থানায় অন্ক্সন্ধানার্থ 
বিশেষ বিবরণ লহ বিজ্ঞাপন এহরীগণ দ্বারা পাঠাইতে লাগিলেন । ইত্যবলরে 
ট্টেশনের নিকটস্থ থাঁন। হইতে একখানা বিজ্ঞাপন আসিয়া উপস্থিত হইল। 
বিজ্ঞগনের মন্ এই যে, “এই পাত্রীর পাত্রও ষ্টেশন হইতে কোথায় নিরুদ্দেশ 
হইয়ান্ভেন বিশেষ অনুসন্ধান 'আবস্তক |” এইরূপ শ্রী রাত্রি হইতেই চারিদিকে 
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ছুমুল তদন্তের ঘট| বিবাহের মহতী ঘটাকে পরাস্ত করিয়া চলিতে লাগিল। 
গুপ্ত অনুসন্ধান ও বিশেষ দক্ষতা সহিত পরিচালন জন্য অনেক সুদক্ষ 
লোকের উপব থানাধ্যক্ষগণ ভাব অর্পণ করিলেন। 

এদিকে কলন্তার পিডার প্রেবিত লোক ঘোরতব বিষাদ-মপ্ডিত জীবনের 
পিতা ও বরযাত্রীগণকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়' সম্মানেব সহিত কন্যাকর্তার 
গৃহে আনয়ন কবিলেন। উহার যখন আসিয়া পৌছিলেন তখন কন্যার 
পিতা অতি কষ্টে, উহ্তাদিগকে দর্শন জনিত নবজতি প্রবল শোঁকবেগ, সংবরণ 
করিয়। জীবনের পিতাকে নমন্বাব € আলিঙ্গন পূর্বক বিষাদ বাকো কন্তার 
নিরুদ্দেশ বার্তা ঘোঁষণা কবিলে জীবনের পিতা ও উপস্থিত বরষাত্রীগণ 
সকলকেই যাঁর পর নাই দুঃখিত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ পুর্বাক যথেষ্ট 
বিলাপ ও অশ্রবর্ণ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্যাপ্ত ছুষ্টপক্ষেরই 
দুঃসহ ছুঃখ বার্তা চলিতে লাগিল। বজনী প্রায় শেষ হইয়াছে এমন নময়ে 
আহাবের বিপুল আয়োহন পত্রে পাত্র পরিবেশিত হইল, সকলেই দেখিয়া বিস্মিত 
হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন--আহা । আঁ কি আশা তকই উন্ুলিত লইল। 
কি আ"ন্দই নিরানন্দে পর্যবসিত হইল 1 এইবপ ছ্ঃখ করিতে করিতে উভয় 
পক্ষের সকলেই অতি বিষাদর সহিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া উঠিলেন 
ও আচমনান্তে আবাব এ দুঃখেব কথা তুলিয়া অভিভঃখে ও কষ্টে রঙ্নীব 
অবশিষ্টভীগ যাপন কবিলেন | জীবনেৰ পিত! মিষ্টান্ন পাত্র স্পর্শ করিয়া রোদন 
করিত করিতে কন্ঠাব পিতাব্র হস্ত ধারণ পূর্বক বলিলেন-_ মহ!শর । আমি 
পুজেব বিবাহ দিতে আসিরাছিলাম , কিন্ত বিবাহের ৪্র ও রজনী পধ্যান্ত শেষ 
হইয়া গেল, তথাপি আপনাকে আদি একবারও বৈবাহিক বলিয়া মন্বোধন 
করিতে পারিলাম না এবং আপনিও আমাকে একবারও বৈবাহিক বলিয়া 
সম্বোধন করিতে পারিলেন না, ইহ! কি আমাদের অল্প পরিতাপের বিষয়! 
এখন, জীবনকে বিসজ্জন দিয়া কেমন করিয়া এই জীবন হীন দেহ লইয়া 
দেশে প্রত্যাবর্তন কবিব আমাকে তাহ! বলিয়া দিন। পুত্র ও পুক্রবধূ উভয়ই 
হারাইলাম। কি লইয়! যাইব ও কেমন করিয়া এই কলঙ্ক কালিমা ভূষিত 
মুখ দেখাইব। এই বলিতে ঝলিতে কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে অন্তঃপুব হইতে ভীষণ রোদন ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল) রজনী 
প্রভ।ত1 দেখিয়া জীবনের পিতা ও বরধাত্রীগণ কন্তার রে!রুদ্তমান পিতার 
নিকট হইতে বু কষ্টে বিদায় লইয়া স্টেশনাতিমুখে বাত্রা করিলেন। 


৮৮ ওক্কি | ২০শ বর্ষ, ৪থ সংখ্য 


স্েশ্ হইতে সন্ধ্যার সময় বাঁটীতে আসিয়া পৌছিলেন ; বাটাতে বজনীতেই 
ভারযোগে সংবাদ পাঠান হইয়াছিল। বাটার লোক সংশয়চিত্তে এতক্ষণ 
কালাতিপাত করিতেছিল, এথন বর ও বধূ না দেখিয়া! ও সকলের বিষন্ন ভাব 
অকোঁলোকন করিয়া সকলেই উঠৈঃখ্বরে রোদন করিয়া উঠিল। জীবনের 
পিাও ধরাতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে সংজ্ঞাবিহীন হইয়! 
পদ্ধিলেন । জীবনের মাতারও সংজ্ঞ! নাই। ক্রমশঃ সং্ঞ। লাভ করিয়া বিলাপ 
করিতে করিতে দিন ষাঁপন করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্যক্ত ও গুপ্ত অনুসন্ধান 
প্রবল ভাবেই চলিতে লাগিল । 

এই অদ্ভুত ব্যাপারের তত্ব পুকষমগ্ডলী কেহ কিছুই নিরূপণ করিতে 
সমর্থ হইলেন না; কিন্ত অথটন-ঘটন-পটায়সী স্ত্রীমণ্ডলী হঈটতে ছুই একটা কল্লিত 
অড়ুত রহস্ত পপ্রকাঁশ ভইয়া পডিল। এই রহস্ত উদ্ভাবন ও আলোচনার স্থান 
হইতেছে স্ত্রীলোকর্দিগের স্নানের ঘাট । এই ঘাটে স্নান উপলক্ষে মহিলা- 
মণ্ডলী প্রত্যহই সমবেত হইয়া থাকেন এবং পব্চচ্চ? ও পর গ্লানিব চূড়ান্ত 
অভিনয় দেখাইয়া! পরমানন্দ লাভ করিয়া প্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 
মহিল! সভার সভাপতি আপন ঠান্দিদি সম্বন্ধীয় বৃদ্ধাগণই প্রায় গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। এই অভিনব ও অত্যাশ্চর্যা বিবাহ বিভ্র/টেব মন্তব্য পাত্রীপক্ষের 
মহিলাসভা! হইতে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই অগ্রে বক্তব্য। পরে বর 
পক্ষের সার মন্তব্য প্রকাশ করিব। এই অপূর্ব ঘটনার পরদিনই মহিল! মগুলী 
ঘাটে সমবেত হইলেন। ঠান্দিদি একটু পরে আমিলেন। ঠান্দিদিকে 
দেখিয়া! মহিলা মগ্ডলীর আনন্দের সীণ। রহিল না। নমস্কার ও অভিবাদনাদি 
দ্বারা ঠান্দিদিকে আপ্যাক়িত করিয়া কোন একটা বয়স্থা মহিল! 
জিজ্ঞাসা করিলেন-ঠান্দিদি! 7777 বাড়ীর ব্যাপারটা কি বলুনদেখি? 
ঠান্দিদি তোলো মুখখানি ভালকরিয়৷ ফুলাইয়৷ ও চক্ষের ভঙ্গি বক্তার 
ভাবে বাগাইর় গুল্ভর! স্বরে বলিয়া উঠিলেন__বড়বাড়ীর বডকথ। ভাই 
আমন গরীব লৌক ) আমাদের ও সব কথায় দরকার কি বয়স্থা। মহিলা. 
দরকার কিছুই নাই , তবে ঘটন1ট! অসম্ভব ও বিস্ময়কর বলিয়াই তাই আপনাঁকে 
জিজ্ঞাপা করিলাম । ঠান্দিদি-_অসম্ভবই ব| কি, আর বিম্ময়করইবা কি? 
মেয়ে ধেড়ে হইলে বংশৈর কি কখনও মঙ্গল হয়। মেয়ে ধেড়ে করে রাখ! আর 
কলঙ্কের গাছ রোপন করা একই কথা । তায় আবার ওমেয়ে লেখাপড়া 
শিখেছে ; চিঠিপত্র লিখতে ও পড়তে পারে। হয়ত কাউকে কিছু না ঝলে 
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ভিতরে ভিতরে কাহারও সঙ্গে লেখা লেখি ক'রে বিয়ের একট। ঠিক ঠাক ক'রে 
রেখেছিল । এখন বাপের পেরাপিরী দেখে, গোপনে ন'রে পড়লো। যেন কু'কুনী 
হরণের মত কতকট! আভাস আসে, নয়? বয়স্থা মহিলা আঙ্ছা ঠান্দিদি 
তা হলে অত টাকার গর়ন। ও ভাল দামা দামী কাপড় জামা গুলে। ফেলে 
গেল কেন? ঠান্দিদি_আ-মলো, তা জানিস্‌ নি, ওর| কি "তাঁদের মতন 
বোকা যে, কতকগুলো! গয়না পরে গা ভারি ক*বৰে আর সকাল থেকে রাত্রি 
পর্ধ্স্ত গুএ গোবরে থেটে থেটে শ্বশুর শাশুড়ীর মন যোগাবে! ওরা শিক্ষিত 
মেয়ে, ওরাঁকি গয়ন। গাটা চায়, না শ্বশুর এাশুডী চায়) লা সমস্ত দিন গাধার 
মত খাটুতে চায় । ওর! চায় আজকালেব দশ আনা ছয় আনা হিসাবের চুল 
ছটা ও টেরী কাটা আধা বাঙ্গালী ও আধা ফিরিঙগী গোঁছের নব্য ভর্তা, আর 
নায়ক নায়িকার রহস্ত পূর্ণ নব নব নাটকের অভনয় ও বার্তী। দ্বিতীয়! 
বযস্থা মছিলা-_ঠিক্‌ ঠিকৃ) ঠান্দিদি যা বল্ছেন হাই ঠিক; আমি ইতিমধ্যে 
একদিন শুনে ছিনু যে, কোথাকার একজন বর এ মেয়েটিকে বিয়ে কর্বে বলে, 
উর মেয়েটিকেই একখানি পত্র লিখেছিল! এ মেয়েটাও নাঁকি সেই বরকে 
বিয়ে করবার বড় ইচ্ছা! । ঠান্‌ দিদি অমনি কাল ঠোটের হাসিতে ঘাট অন্ধ- 
কার করিয়া বলিয়া! উঠিলেন-_ এ, এ এ বটে; ষডযন্ত্রকরে সই বরই প্র মেয়ে 
টাকে নিয়ে গেছে। এই মন্তবাই স্থির হইগ্লাগেল। সকলেই ঠান্দিদিকে 
সাবাস্‌ দিতে দিতে জল পূর্ণ কণ্সী কক্ষে লইয়া স্ব শ্ব গৃহাভিমুখে গমন 
করিতে লাগগিলেন। এইত গেল কন্ঠ! পক্ষের মিলা সভার মন্তব্য । এখন 
বর পক্ষের মহিল1 সভাব মন্তব্যটা কি দেখা মাউক। 


ক্রমশঃ 
শভূপতিচরণ বন্ত | 


সদাচার 


কি এ্হিক, কি পারত্রিক, ষে কোন মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে কার্ধ্য করিতে 

হইলেই আমাদিগকে দীর্ঘায়ু হইতে গইবে। কেবল দীর্থাযু হইলেও চলিবে 

না, সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ন্ুস্থ দেহও আবশ্তক। শরীর ও মনের পরস্পর অতি 

ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ-_একের কার্য্যকারিতার অভাব অন্যেও নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়া 
১২ 
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পড়ে । নিস্তেজ ও হুর্বল মন লইয়া সংসাবে কোন কাজই করা যায় না। 
মনীষিগণ বলিয়াছেন-_ 
প্ধন্মার্থকামমোক্ষাণামাঁরোগ্যং মুলমুত্তমম্।৮ 

্বাস্থই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষেব প্রকৃষ্ট সহায়। এই স্বাস্থ্য লাভ করিতে 
হইলে আমাদিগকে সদাচাবী হইতে হুইবে। বর্তমান সময়ের তথ] কথিত 
বিশ্বপ্রেমিক হইলে চলিবে ন1। সত্য বটে কালের সঙ্গে সঙ্গে আচার ও বিধির 
পরিবর্তন অবস্তস্তাবী, কিন্ত প্রাচীন খধিবাক্যকে শুধু প্রাটীন বলিয়াই উড়াইয়া 
দিলে চলিবে না । পরিবর্তন করিবার পূর্বে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, 
যেষুক্তি ও তর্কের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া এই পরিবর্তন সধিত হইবে উহ! 
কতদূর বিচারসহ! আপাতঃ রমণীয় বিষয়গুলি লোকের হৃদয়গ্রাহী ও মলো- 
হারী হইলেও, পরিণাঁষে উহ! সরস কি বিরসপ্রদ উহার বিচার করিয়া দেখিতে 
হইবে। বিচার করিবার সময় শুধু নিজের বুদ্ধির উপর বিশ্বাস করিলেই চলিবে 
না, সুচিন্তিত খষিবাক্যের উপবও শ্রদ্ধা রাখা প্রয়োজন। আমরা শুধু 
্রাঙ্মণাধর্ম্ের পক্ষপাত করিয়াই একথা বলিতেছিনা, বহুদৃষ্টকল ও অভিজ্ঞতাই 
আমাদিগকে ইহ। বলিতে বাধ্য করিতেছে। ছুই দিন পুর্বে যে কথ! আমর! 
উন্মত্তের প্রলাপ বলিঞ। উড়াইয়। দিয়াছি, পশ্চিমের প্রতিধ্বনি পাইয়। আঙ্গ 
আমরা তাহাকেই পরম সত্য বলিয়া মানিয়। লইতেছি। কালে এমনও হইতে 
পারে যে, খাঁষ কথিত সমুদয় বাকাই বর্তমান সভ্য জগৎ সত্য বলিয়। লইতে 
পারে। যাক অবাস্তর কথ! পরিশ্যাগ করিয়া এখন প্রককতের অনুসরণ কর! 
যাউক। 

খধিগণ ত্রিকীলদর্শা ছিলেন, তাই তাহারা ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
বিধি ব্যবস্থা প্রণঃন করয়াছেন। সেই বিধিব্যবস্থা অনুসারে কার্য করিলে 
বৌঁধ হয়, অধুন! এই সমাজ ও ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইত না। অতএব আমরা 
সংস্কারক্দিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাহারা ষেন সংস্কার করিবার পুর্ব 
ভূতপূর্বব ইমীর্তখানা একবার বিশেষ সতর্কভাবে পরীক্ষা! করিয়া লন। পরার্থপর 
খাষগণ নিজের সমুদীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়, এমন কি লোকালয় পর্য।স্ত পরিত্যাগ 
করিয়া, বিজন অরণ্যবাসী হইয়া শুধু জগতের উপকার চিন্তায় নিরত 
থাকিতেন। তাহাদের, কেহ শক্র বাঁ কেহ মিত্র ছিল না, সকলকেই 
তাছারা সমান চক্ষে দেখিতেন। তাই মনীষী মনু বলিয়াছেন-__“মৈত্র! 
বর্মণ উচ্যতে।* খধিগণের মতে শৌচাভ্যাসই চিত্শুদ্ধির প্রধান উপায়। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ ] দাচার ৯১ 


শৌচ প্রধানতঃ ছুই প্রকার-_বাহ্‌শৌচ ও আত্যস্তর শৌচ, বাহশৌচ মৃদ্ধারি 
সাপেক্ষ এবং আভ্যন্তর শৌচ ভাবশুদ্ধির দ্বারা লাধিত হয়। এই ভাবশ্ুদ্ধি 
দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া! থাকে ও বিশুদ্ধ চিত্তে নির্মল জ্ঞানের অভ্যুদয় 
হয়। মন শুদ্ধ না হইলে পরমানন্দ লাভের আশা থাকে না, তাই শ্রুতি 
বলিতেছেন. 


প্মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্য়োঃ। 
বন্ধায় বিষনা সক্তং মুক্তৈ নির্বিষয়ং স্থৃতম্‌ ॥* 


ভগবান মনু এই শোৌচকে ধর্শের স্বপ্ধ্প বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি 
বলেন__ 


“অহিংস সত্যমন্তেয়ং শৌচমিন্ড্রিয় নিগ্রহঃ | 
এতং সামাসিকং ধর্্মং চাতুরবর্েব্রবীনমন্থ ॥* 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র সংযতেন্দ্রিয় হইয়া! অহিংসা, সতা, অন্তেয়, শৌচ 
এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহেব অভ্যান করিলেই ত্াহাদেব সাধারণ ধর্্মাচরণ হইয়া 
থাকে । মুনি যাজ্ঞবন্ক্য বলেন সত্য, অস্তেয়, অক্রোধ, পাপে জুপ্তগ্না, শৌচ, 
মৎকার্ষোর বুদ্ধি, সন্মে!ষ, দম ও সংযতেন্ররিযতাই সমুদায় ধর্ম্েব মুল। ইহাদের 
পালনেই বাস্তবিক ধর্শ প্রতিপালিত হই থাকে। দক্ষও শ্্ীয় সংছিতায় 
বলিতেছেন যে, দ্বিঙ্গাতিগণ সর্বদাই শৌচবিষয়ে তৎপর হইবেন, দ্ধিজত্ব 
শৌচের উপরই নির্ভর করে। শৌচাচার বর্জিত দ্বিজাতির সমস্ত ক্রিয়াই 
নিস্কল। এই শৌচ প্রধান ££ সদাচারের উপরই নির্ভর করে। 
এখন কথা হইভেহে এই সদাচার কি? বত, মন্থ সদাচার এইবূপে 

1বৃত করিয়াছেন__ 

প্নরস্বতীদৃষদ্ধত্যোদে বনগ্তোর্যদন্তরম্‌। 

তং দেব নিশ্পিতং দেশং ব্রহ্মাৰ্তং প্রচক্ষতে ॥ 

তম্মিন দেশে ব আচার পারম্পর্্যএঞমাগতঃ। 

বর্ণানাং সাগ্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥* 
বিমলসলিল! ও পুণ্যতোর। সরস্বতী এবং দৃষঘ্ধতী নদীঘ্য়ের মধ্যবর্তী তুমি'ভাগ 
রন্ধাবর্ত বলিয়া কখিত হয়। সেই শিষ্টবহুল ব্রঙ্গাবর্তে পরস্পর! ক্রমে আগত 
্রাঙ্ধণাঁদি বর্ণ হইতে অন্তরাল বা সন্কীর্ণ জাতি পর্ধ্যস্তের যে আচার তাহাই 


৯২ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


সদ্দাচার বলিয়া অভিছিত। অতএব আধুনিক আচার বা সংহিতা বিরুদ্ধ 
আচার সদাচার বলিয়া! কথিত হইতে পারে না। অভ'এব দেখা ধাইতেছে ঘে, 
বর্তমান কাল প্রচলিত আচার শিষ্টাচার বঙ্গিয়া গৃহীত হইতে পারে না বরং 
শিষ্ট বিগহিতি ; দাক্ষিণাত্যে প্রচলত মাতুলকন্া বিবাহাদি ও পদাঢার বিয়া 
গ্রাহ্থ নে ৷ যে আচার শ্রোত ঝ৷ স্মার্ভ তাহাই বাস্তবিক সদাচার। স্বতিও 
বলিতেছেন-- 

“আচারঃ পরমোধর্মঃ শ্রত্যুক্ত স্মার্ড এব চ। 

তন্মাদন্মিন্‌ সদাধুক্তঃ নিতাংস্তাদাত্মবান্‌ দ্বিজ ॥৮ 


আত্মবাঁন লইতে ভইলে সদাচার নিবত হইতে হইবে । আর আতম্মবান্‌ না হইলে 
প্রকৃত সুখ লাভ কর! যায় না। শাস্ত্রকীরগণ বলিয়াছেন-_ 
“সর্ব্বং পরবশং ঢংথম্‌ সর্বমাতআবশং সৃখম্‌। 

মছর্ষি মনন আচারকেই পরম তপস্যা ও ধর্ম বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য 
ধর্ম সংহিতাকাবগণ? মন্ুমতের প্রামাণ্য অবলম্বন করিয়া আচা!বর ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়াছেন। মন্থু বলিতেছেন-মুণিগণ আচার দ্বার! ধর্মের প্রাপ্তি 
অবগত হইয়া আচারকেই সকল তপস্যাব প্রধান কারণ গ্রহণ করিয়াছেন । 
(১১৯০)। কল্প ও বহন্ত সহিত সমুদায় বেদ, বেদবিদ্গণের ধর্মসংহিত। ও ব্র্গপ্য- 
তাদ্দিরূপশীল সাধুদিগের আচ।ব এবং বিক্ল্প বিষয়ে মনের সম্প্রপাদ ধর্মের মুল 
(২১)। সমগ্র বেদ, স্মৃতি সদাচার এবং আত্মতুষ্টি সাক্ষাৎ ধর্মের লক্ষণ (২1১২ )। 
আচার হইতে আযুঃ পাঁভ হয়, আচার হইতে ঈপ্সিত প্রজ। প্রাপ্তি হইয়া থাকে । 
আচার হইতে অক্ষয় ধনলাভ হয় এবং আচারই সমুদার অলক্ষণ বিনাশ কিয়! 
থাকে (৪।১৫৬)। সকল লক্ষণহীন হইয়াও সদ্দাচার সম্পন্ন, শদ্ধালু ও জনা 
বর্জিত মাঁনব শতবর্ষ জীবনধারণ করিয়া থাকে (৪1১৫৮) গুরু শিষাকে 
উপনীত করিয়া প্রথমেই শৌচ, আচার, অগ্রিকাধ্য এবং সন্ধ্যো পাসনা শক্ষ। 
দিবেন (২৬৯ )। আচারহীন বিপ্র বেদফপ ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু 
আচারের সহি যুক্ত হইলে সম্পূর্ণ ফলভাগী হয় (১।১০৯)। ছুরাচার মানব 
এই পৃথিবীতে নিন্দিত হইয়া থাকে । তাহার! সর্বদা ছঃখভাগী রোগগ্রস্ত ও 
ল্লায়ু হয় (91১৫৭) মহর্ষি বশিষ্ঠও ন্বসংহিতাতে বলিতেছেন-ব্রাহ্মণাদি 
বর্ণ চতুষ্টয়ের সকলেরই আচার পরমধর্্ম। হীনাচাঁর পুরুষ ইস্কাল ও পরকাল, 
উভয়কালেই বিনষ্ট হইয়। থাকে । তপস্তা, বেদপাঠ, অগ্িহোত্র বা ভুরি দক্ষণ| 


অগ্রহথানগ, ১৩২৮] সদাগার ৯৩ 


হীনাগরযুক্ত ত্রষ্ট মানবকে এই সংসার সাগর হইতে তরাইতে পারেনা । হড়- 
জলের সহিত অধীতবেদও আচারহীনকে পবিত্র করিতে পারে না; জাতপক্ষ 
বিহ্ঞ্ষমের কুলায় ত্যাগের হ্যায় বেদলকল পধ্যস্থ ইহাকে মৃত্যুকালে পরিত্যাগ 
"করে। সকলেই ছুরাচার পুরুষের লিন্দা করিয়া থকে, সে সর্বদাই কষ্ঠভোগ 
করিয়া থাকে ও ব্যাধিগ্রন্ত হন» এবং অকালে জীবশলীল৷ সংবরণ করে। আচ'র 
হইতেই ধর্ম, ধন ও লক্্পীলাভ হইয়। থাকে, আচারই সমুদই অলক্ষণ বিনাশ 
করে। ইত্যাদি ইত্যাদি (৬ষ্ঠ অধ্যায়)। বিষুঃও বলিতেঠেন__ধর্মকাম 
মানব জিতেন্দ্রিয় হইয়] শ্রুতিম্থৃতি বিহিত ও সাধুদিগের দ্বাবা সেবিত আচারের 
অন্থশীলন করিবেন। আচার হইতেই আধু ও ঈপ্সিত গতিলাভ লইয়! থাকে । 
কাশীথণ্ডেও উক্ত হইয়াছে__সমুদায় লক্ষণ ধর্ষিত হইলেও সদাচারী মানব শত- 
বর্ষ পরমাধু লাভ কবিয়! থাকে । তুরাঁচার রত মানব এই পৃথিবীতে নিদদনীর 
ও ব্যাধিপীভিত হইয়। অকালে প্রাণঠাগ করে। আচাবই পরমধশ্, আচারের 
স্টাঙ্গ তপস্ত। আার নাই। আচার হইতেই আধু বর্ধিত হয়, এবং পাঁপরাশি 
অগ্সিসংযোগে তুলারাশির নায় ভ্মীভূত হইয়া] যায়। (৩৬।২৫_-২৭)। 

বাস্তব জগতেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও খধিবাকোর বাভিচীত্র লক্ষি হয় 
না। সদাচারসম্পন্ন, ধর্মনিরত ব্যক্তিগণকে প্রায়ই দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায়। 
স্বৃতিকারগণ শ্যাতাগ হইতে আরম্ভ করিয়া শয়ন পর্য্যন্ত যে ষে কার্য বিনির্দেশ 
করিয়াছেন, সেই সকলের সম্যক পালন করিলে যে দীর্ঘাধঃ লাভ করিতে পার! 
যান তদ্ধিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই । বর্তমানে সমুদাঁর নিক্মপালন সুকঠিন 
হইলেও অন্ততঃ কতকগুলিও প্লালন কর! যাইতে পারে, এবং প্র সকলের পালন 
দ্বারাও শরীর সবল ও সুস্থ হইতে পারে। ব্রাঙ্গ মুহূর্তে গাত্রোখান করিয়া! ইষ্ট 
দেবের ধ্যান, পৃথিবী 'প্রণতি, মাল দ্রব্য দর্শন, বিনম্র ত্যাগ, শৌচাচরণ 
প্রাতঃ্গান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রভৃতি গ্রাতঃকত্য সমাপনাস্তে দিনকৃত্যে প্রবৃত্ত 
হইতে হয়। দেবগৃহ মার্জনাদি, গুরু ও মঙ্গলদ্রব্য দর্শন, কেশপ্রসাধন, দর্গণে 
মুখদর্শন, পুম্পাদিচয়ন প্রভৃতি প্রথম যামাদ্ধের * অস্তভুক্তি। দ্বিতীয় যামান্ধে 
বেদাভ্যাস, তৃতীয়ে অর্থনাধন এবং চতুর্থে তৈলমর্দিন, মধ্যাহ্ নান ও তর্পপাদি । 





* দিনবানকে ও র্রাভ্রিমীনকে আট ভাগ করিলে তাঙ্থার এক এক ভাগকে এক এক 
ধাষাষ্ধী বলে । খতু বিশেষে দিবা রাত্রির পরিমাণভেদ জয় বলিয়া! যাশার্দের একটা নির্দিষ্ট 
সময় দ্েেওল়া যায় না তবে দিবারার্রির পরিমাণ সমান ধরিয়া এবং ভষ্টা্ উদয় ও টার অস্ত 
ধরিঝ। প্রতি ১| ঘণ্টায় এক এক বাষার্ধ যোটাসুটি রূপে ধরিয়া! লওয়া বাইতে পাকে 
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অনস্তর মধ্যাহ্ৃকৃত্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। পঞ্চম বাঁযার্ছে নিত্য হোম, বৈশ্বদেব- 
ক্রিয়া, বলিপ্রদান, অতিথিসৎকার, নিত্যশ্রাদ্ধ, গেগ্রাস দান ও ভোজন প্রতি 
ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। তদনন্তর অপরাহ্ণ ও সায়াহ্কুত্য করিতে হয়। 
আহারের পর মষ্ঠ ও সপ্তম যামান্ধে ধর্ম ও জ্ঞানের বৃদ্ধিকর এবং চিত্তের প্রসাদ 
জনক কার্য সমূহের অনুষ্ঠান করিতে হয়। দিবা নিপ্র। ও স্ত্রীসংসর্গ আধুঃক্ষয়- 
কারী, অতএব আহাবান্তে কখনও দিব নিদ্র। যাইবে না, তবে অসুস্থ শরীরের 
ব্যবস্থা শ্বতন্ত্র। ভোজনান্তে ইতিহাস, পুরাণ ও অন্তান্ত শাস্ত্রের চষ্চ! করিবে। 
বুথ! বাক্য, কলহ ও পবীবাদ সর্বতোভাবে বর্জন করিবে। অবশেষে অষ্টম 
যামার্দে শিষ্টব্যক্তি ও বন্ধুবর্ের সহিত বসিয়া সদালাপে সময় অতিবাহন করিবে । 
সূর্যাস্তের একদু পুর্বেবে সায়ং সন্ধ্যায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। অনন্তর রাত্রিকৃত্য 
আরম্ভ হয়। রাত্রির প্রথমঘামে অতক্দ্রিত হইয়া দিবারুত্য সমূহের আলোচনা 
করিতে হয় এবং প্রমাদবশতঃ যে সকল কার্য্ের অনুষ্ঠান হয় নাই তাহারও 
চিন্তা করিতে হয়। দ্বিতীয় যামে নৈশ ভোজন ও তৎপুর্রবরুত্য এবং তৃতীয় যামে 
শয়ন বিধেয়। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ আহ্বিক কৃত্যে দ্রষ্টব্য, আমরা 
শ্রবন্ধ বিস্তারেব ভয়ে শুধু সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করিয়! গেলাম । 

আচার পালন ব্যাপারে শান্্কারগণ ভোজন বিষয়ে ধিশেষ সতর্ক হইতে 
বলিয়াছেন। হস্ত, পদ ও মুখ ধৌত করিয়া, পবিত্র আসনে উপবেশন পৃর্বক 
ূর্বাস্ত হইয়া আহার করিবে। 'অধিক আহার এবং রজঃ ও তমোগুণ বৃদ্ধিকারী 
আহার পরিত্যাগ করিবে । তিথ্যারদি তেে নিষিদ্ধ দ্রবা কখনও ভোজন করিবে 
না। আহারের দৌষগুণে যে মানব-স্বভাবের পবিদর্তন হয় তাহ। চাক্ষুষ প্রতাক্ষ। 
আহাবের দোষগুণ পুকষ হইতে পুরুষান্তরে সংক্রমিত হইয়া থাকে, এই 
জন্যই আর্ধাধষিগণ পতিত, বাভিচাবিণী, বাদ্ধ,ষিক, মত্ত, ভ্রুব, পিশুণ, শত্র, 
মিথ্যাবাদী প্রভৃতি সংসর্ণ করণ ও অন্নগ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন। এতদ্ধাতীত 
অশৌচান্ন ও অপবিত্র অশ্নতক্ষণাদিও করিতে নাই। ছোঁয়াচে রে'গীর 
সংস্পর্শ যেরূপ শারীর চিকিৎসকগণ বর্জন কাঁরতে উপদেশ করেন, মনের 
চিকিৎমকগণও সেই প্রকার ধুষিত সংস্পর্শ ও ছুষ্ঠান্ন ভেজন করিতে বারণ 
করিয়া থাকেন। রোগ মুক্তির কামনায় জননী সন্তানকে তিক্তরস প্রদান 
করিয়া থাকেন বলিয়৷ তিনি সন্তানের শত্রু নন । অতএব মানসিক বৈদ্যগণণর 
উপর য অধুলাতন অনেকে খড়ীহস্ত সে কেবল তাহাদের অনভিজ্ঞতাঁর ও অদূর- 
দর্শিতারই ফল। তাহাদের মনে রাখ! উচিত যে, সমাজ-শরীরের দূষিত পদার্থের 
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অপনয়নই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশা, তাহার! স্বাথ বা ছুরভিসদ্ধিমূলে কোন কার্য 
করেন না। মহাপ্রাণ মন্থ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণ! করিয়াছেন যে, বেদের অনভ্যাস 
আচারের বর্জন, আলস্য ও অন্নদোষ হইতেই মৃত্যু দ্বিজাতিকে হিংসা করিয়া 
থাকে (৫18)। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আহার শুদ্ধি হইলে সত্বশুদ্ধি হয়, 
সত্বশুদ্ধি হইলে ঞ্রবস্থৃতি জন্মে এবং স্থৃতিলাভ হহলেই সমুদয় গ্রস্থীর মোক্ষণ 
হইয়া থাকে । অতএব এক লক্ষেই পবমহংস হইয়! বিলে চলিবে না। শাস্ত্র 
বিছৃত পন্থ। অবলম্বন ক'রয়া শনৈঃ শনৈঃ তাহাতে আরোহণ করিতে হইবে, 
নতুবা পতন ও হস্ত পদাদির ভঙ্গ মবশান্তাবী। একাকারী হইতে হইলে প্রথমে 
তেজের সংগ্রহ করিতে হইবে, নতুবা শ্রেষ্ঠেব অনুকরণ ( অবশ্য তথাকথিত 
একাকারাদি বিষয়ে) করিতে যাইয়া অনেক সময়ই গ্রতীরিত ও লাঞ্ছিত হইতে 
হুইবে। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় পরীক্ষিৎ যখন প্রশ্ন করিলেন যে, ধর্টের 
রক্ষাকর্তা ব্রন্ম অরতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া! পরদারমর্ষণবূপ মন্যায় কার্য 
করিলেন কেন? তখন শুকদেব উত্তরে বপিয়াছিলেন যে, সর্বভোজী হহয়াও 
অগ্রনিষে প্রকার অপবিত্র বা হীন হয় না, তেভাম্বী পুরুষদিগের স্্বন্ধেও ধর্মের, 
ব্যতিক্রম ঘটলে তাহ! দৌষেব হয় না দেহাভিমানী ও অজিতেন্দ্িয ব্যক্তি 
মনে মনে৭ এরূপ সংকল্প করিবে না। সমুদ্র মন্থনোখ হলাহল পানে একমাত্র 
মহাদেবই সমর্থ, অন্তে এরূপ আচরণ করিলে তাহার বিনাশ অবশ্টস্তাবী। এস্থানে 
সন্দেহ থাকিতে পারে যে, গীতায় ভগবান্‌ কৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে যাহ1 আচরণ করিয়া থাকেন অগ্তলোক তাহাদেরই অনুবর্ডন 
করে; এম্থলে তাহা হইলে উহার বাভিচার লক্ষিত হইল। এই আশ] 
নিবাশের জন্য শুকাদব আব9 বলিতেছেন যে, মহাপুরুষগণের বাক্যই সতা, 
তাহারা যাহ! করিতে বলিবেন সাধারণ লোক তাহাই করিবে এবং স্থলে স্থলে 
তাহাদেরন্তায় আচরণ ও করিবে অর্থাৎ তাহাদের যে কার্য উপদেশের অনুরূপ 
হইবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহীর৪ অন্রলরণ করিবে । অত'এব বিষয়ভোগে মন 
সম্পূর্ণরূপে নিয়োন্তিত রািয়া, স্বীয় শক্তির পরিমাণ না জানিয়। শুধু বাহব! 
জইবার আাবাজ্ষায় খধিবাক্যের অবহেলা করিলে পরিণামে ঠকিতে হইবেই 
তইবে। 

যদি কেহ খধিপ্রনীত ব্যবস্থ'বলিকে কুসংস্কারাপন্ন মনে করেন বা তাহাতে 
আস্থ। স্থাপন করিতে না চান, তাৰ মামরা তাহাদিগকে আধঘুর্কেদোক্ত সদাচারের 
প্রতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি। চরক, স্ুশ্রুত প্রহৃতি খধিগণ শুধু 
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কোগারোগোর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই স্থীয় স্বীয় সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
ভক্ষ্যাভক্ষ বিচারের দিকে তাহাদের আদৌ লক্ষ ছিল লা। রোগ আরোগগ্যের 
জন্য তাহার! অনেক অভঙক্ষ্য গ্রহাণর৪ ব্যবস্থা কবিয়াছেন। বর্তমান শতা- 
বীতে পধ্যন্ত তাহাদের মত অনুস্থত ও আদৃত হইতেছে। এই সকল গ্থষিগণ 
জনাস্মোন্িসার্থসংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণামকে রোগেব মুল কারণ বলিয়! 
নির্দেশ করিগনাছেন। ইন্দ্িয়গপের দ্বার! বিষয়ের অত্যন্ত বা মিথ্য। ভোগের নাম 
অনাত্যোন্িয়ার্থনংঘোগ | বুদ্ধি, সন্তোষ ও স্থবতি বিভ্রষ্ট হইয়া মানুষ যে অশুভ 
কার্যের অনুষ্ঠান করিয়। থাকে তাহাই প্রজ্ঞাপরাধ, ইভা সমুদায় দোষের 
প্রকোপের কারণ। বিনয় ও আচারের পরিহার, পৃঞ্যগণের অবমাননা, ইন্জিয়ের 
অধথাচার, সদুস্তের বর্ধন ) ঈর্ষা, মান, মদ, ক্রোধ, লোভ, মো, মদ্য, ভ্রম বা 
এই সকল হইতে জাত ক্রিষ্ট কর্ম প্রভৃতিকে শিষ্টগণ প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়াছেন, 
ইহ! ব্যাধির কারণ। ভ্রান্ত বিজ্ঞান বা বিষম কার্ষোর আরম্তও প্রজ্ঞাপরাধ। 
কালেতে তদীক্ষ লিঙ্গ বিপর্যায় অর্থাৎ গ্রীষ্মে শীত, শীতে গ্রীষ্ম প্রভৃতি পরিণাম 
ধলির। পরিভাষিত ইহাও বাধ উদ্ভুবের মন্ততম কারণ । 

অত এব দেখা যাইতেছে ষে, কি মার্ধ্যবিজ্ঞান, কি লৌকি কবিজ্ঞান, সকলে 
সদ্।চারকেই আরোগ্যর মূল বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন; স্থতরাং স্স্থদেহে 
থাকিয়! ধর্মাদ্ি চতুর্ঘগের মনুষ্ঠান কবিতে হইলে সদাচার পালন অপরিহার্ধ্য। 


শ্রীমাধবদাস শর্মা । 


€গুব্রক্ষাল প্রবজ্ছা ১ 


ভগবান্‌ প্রীরুষ্ণের বস্ত্রহরণ ও রাস এই দুইটা লীলার পরস্পর সাঁমগ্স্য 
রাখিয়া সর্বশ্ষ্ঠ রচনার জন্য ভক্তি-ভাগ্ডার হইতে একটী পুরস্কার দেওয়ার 
প্রস্তাব হইগ্লাছে। বল! বাহুল্য শ্্ীমপ্তাগবতের মতকেই মৃখ্য ধরিয়৷ লইয়! 
কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কীর কিয়! প্রবন্ধ লিখিতে হইবে । ভক্তির আকারে 
ছাঁপিলে যাহাতে ১৬ পৃষ্ঠার বেশী না হয়, লেখকের সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি 
রাখা আবশ্বক । আগামী ১লা মঘ, ১৩২৮ বঙ্গাঝের মধ্য প্রবন্ধ আমাদের 
হস্তগত হওয়! চাই । প্ভক্তি”-কার্ধ্যালয়ে ডাক-টিকিট সহ পত্র লিখিয়া বিশেষ 
ধববরণ অবগত হউন । 


ভক্তি 16 


(২০শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা পৌষ মাস ১৩২৮ সাল ) 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বৰপিনী ! 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিরক্তস্য জীবনম্‌ ॥৮ 


গৌর-গীতিকা 


তেম্নি ক'বে আবার এসে ডাকাঁও গৌর প্রেমের বাণ। 
(তাতে) ভেসে যাবে ডুবে যাঁবে জীবের দাঁগণ অভিমান ॥ 

পেদিন যেমন জীবেব তরে প্রেম-অমিয়া করলে দান। 

তেম্নি ক'রে আচ গুলে (গৌর) আবার এসে কর ত্রাণ ॥ 

সেদিন যেমন রূপেব ছটায় কোটি শশী ক'রলে শ্লান। 
(তেমনি) ভুধনভূলানা রূপে আমি আকুল কর সবার প্রাণ ॥ 
(আঁমার) হয়নি জনম এলে যখন ওহে ব্রিজগতের প্রাণ। 
(এবার) অপূর্ণ সাধ পুরাইতে জদে (শামায় দিব স্থান ॥ 

সরূস হবে হদয় মরু ছুউডব হৃদে প্রেমের বাঁণ। 

প্রাণভরে দবাই মিংল গাইব মধুব গৌর নাম ॥ 


দীন-_সেবক 


7 ১*শ বর্ষ, ৫ম সংখা 


কেবল কু 


কো সময়ে ভারতবর্ষের কোন পল্লীতে “কেবল কুবা” নাঁমে এক পবম ভক্ত 
কুস্তকার বাঁস করিতেন । তাহার চরিত্র অতি উদার ও মধুর ছিল। সর্বদাই কৃষ্ণ 
প্রেমাঁনন্দে ডগমগ | বিশেষতঃ বৈষ্ণব দেখিলে যেন হাতে টাদ পাইতেন। 
যাহা কিছু উপার্জন করিতেন সমস্তই বৈষ্ণব সেবায় ব্যয় করিতেন। 

এমন করিয়া কেবলকুবার দিন কাটিয়! যায়। একদিন হঠাৎ ছুই তিন জন 
বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত! ঘরে এমন কিছুই নাই যদ্ধার। বৈষুব সেবা করেন । 
অনেক চেষ্ট/! করিয়া অবশেষে বাজারে যাঁইয়া এক বণিকের নিকটে কিছু 
জধ্য চাহিলেন। বণিক বলিল যে, সে একটা কুপ খনন করাইতেছে, সেই কৃপের 
মধ্য হইতে যদি মাটা উঠাইয়া দিতে পারে তবে সেই পারিশ্রমিকের পরিবর্তে 
সে বৈষ্ণবসেঁবার সমস্ত দ্রব্য দিতে পারে। ভগবানে যাহার প্রীতি আছে, 
তিনি না করিতে পাবেন কি? কেবলকুবাঁও তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বৈষ্ণব 
সেবার দ্রব্যাদি আনিয়া মহাস্থথে বৈষ্ণব সেবা করিলেন। 

তৎপর দিন পৃর্বব কথানুঘায়ী বণিকের কূপ হইতে মাটী উঠাইতে চলিলেন | 
সেখানে কূপের ভিতর নামিয়। মাট৷ কাটিতে কাটিতে হঠ।ৎ ঢই দিক হইতে 
কূপ ধসিয়া পড়িল দেখিয়। সকলে হাহাকাঁব করিয়া উঠিল। কেবল ত কৃপের 
মধ্যেই মাঁটা চাঁপা পড়িয়। রহিলেন। কিন্তু তাহাকে উঠাঈতে আব কেহই চেষ্টা 
করিল না। কুপ খনন কবিতে আমিয়া যখন কুপে মানুষ মার গেল, ইহা একটা 
অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়! বিঘোষিত হওয়ায়, অন্ত সকলেও কূপ খনন ত্যাগ করিয়া 
বাড়ী চলিয়া! গেল। কেবলের কিন্তু এ দিকে দৃকৃপাতই নাই। এতবড় 
কাণুটা হইয়| গেল ভগবান বুঝি তাহার ভক্তকে এ কথা বুঝিতেই দিলেন না। 
কেবল মাটির মধ্যে থাকিয়া দেখেন এ এক বিচিত্র স্থান। সংসারে শত সহশ্র 
কণ্ঠের চীৎকারেও বাহার লাঁড পাওয়া যায় না এ স্থানে এক ডাকেই বুঝি তার 
সাড়া পাও যায়। কি সুন্দর স্থান! তিনি সেখানে তীহার প্রাণ বধুয়ার মধুর 
নাম গানে বিভোর হইয়। রহিলেন। 

প্রায় এক মাস পরে এক ব্যক্তি কোন কার্ধযবশতঃ কৃপের নিকট যাইয়! 
শুনিতে পাইল ষে, কে যেন অতি মধুর স্বরে হবেকৃষ্ণ নাম গান করিতেছে । ইহ! 


পৌষ, ১৩২৮] কেবল কুবা ৯৯ 


শুনিগ্না সে আশ্চধ্যান্বিত হইল এবং এই কথা গ্রামে গ্রিক সকলের নিকট 
প্রকাশ করিল, তখন সকণে আসিয়া মাটা কাটিয়া ফেলিয়া দেধে কেবল মুদ্রিত 
নেত্রে বসিয়। নাম গান করিতেছেন। তাহার বদন মণ্ডল কি এক অপূর্বব- 
জ্যোতি মগ্ডিত। এতদিন ষে মাটির নীচে রহিয়াছেন তাহাতে তাহার গায়ে 
একটুও মাটী পড়ে নাই বা কোনরূপ আঘাতও লাগে নাই। যেন ছুইচাল| 
ঘরে বসিয়া নাম জপ করিতেছেন। গৃহ সজ্জা দেখিয়৷ মনে হইল যেন তাঁহার 
এক অতি আপনার জন আছেন তিনিই তাহার আহারাপি যোগাইয়। থাকেন। 
কত মিষ্টান্ন, কত রকমের খাবার কত কি যে কেবলেব সন্ুখে স্তরে স্তরে 
সাজান আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলে তখন ধরাধরি করিয়া! কেবলকে 
গহে লইয়া আসিল। চারিদিকে এ সংবাদ প্রচার হইলে দলে দলে লোক 
তাহাকে দেখিতে আদিল। লোকে লোকারণ্, কেহ সাষ্টাঙ্গে গরণাম করিল, 
কেহব! পার্দোদক পান করিল, কেহ ব1 কত স্তবস্তরতি কবিতে লাগিল। 

ইতিমধ্যে আর এক বিচি ব্যাপার উপস্থিত হইল। ডুঙ্গরপুর গ্রাম হইতে 
এক ভাস্কর একটা শ্রীকৃষ্ণ মুর্তি লই৮1 বিক্রয়ের জন্ত কেবল কুবার বাড়ী আসিম! 
উপস্থিত হইল। মুর্তি দেখিয়া কেবলের সেবা করিবার বড সাধ হইল। তাই 
বিএছের মূলা ভিজ্ঞাসা কৰিলে ভান্কব সাধুর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়! বেশী মুল্য 
চাছিল। সাধু তাহা দিতে অসমর্থ তাই চুপ করিয়া রহিলেন। ভাস্কর তখন 
বিগ্রহ লইয়৷ রওন! দিবে, বিস্ত ঠাকুর আর উঠেন না। উঠেন না? না উঠেনই 
না। কত চেষ্টা করিল, সকলে একত্রে টাঁনিতে লাগিল, কিন্ত লীলাময়ের কি 
লীল! কিছুতেই নডিলেন না। তখন সকলে বুঝিলেন সাধুর নিকটেই ঠাকুরের 
থাকিবার ইচ্ছা। ভাস্করগণ তখন সাধুকে প্রণাম করিয়! বলিল, আমর! ভারবাহী 
পশ্ডর মত কেবল বোঝা বহিয়াই বেডাইলাম এখন তোমার ঠাকুর তুমি ঘরে 
লইয়া একমনে সেব! কর, অ।মরা মৃল্যাদি কিছুই লইব না এই বলিয়৷ তাহার! 
নিজ নিজ আবাসে চলিয়৷ গেল। 

সাধুও ভক্তির সহিত ঠাকুরের সেবা আরম্ু কবিলেন, ঠাকুরও তাহার একান্ত 
বশীভূত হয়া পড়িলেন। অনেক শিষ্য গ্রশিষ্য হইল, গ্রামে সকলেই তাহাকে 
অতি ভক্তি করিতে লাগিল। কিন্তু কেবলের স্ত্রী নিতাস্তই ভক্তিহীন!, সাধুকে 
অতি শান্ত গ্রকৃতিব দেখিবা তাহাকে আব গ্রাহই করিত না। বুঝাইলেও 
বুঝিত না। একদিন তাহার ভাই প্রান্কৃত কুমার এক গাধায় চডিয়া ভগিনীর 
সহিত দেখা করিতে আদিল। সেও ভগিনীরই রকম, আচার ব্যবহার কিছুই 
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জানে না। কেবলের স্ত্রী ভাইয়ের জন্য অতি আদর ও পরিপাঁটার সহিত এমন 
নানাগ্রকার মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জনাদির আয়োজন করিল যে, তাহা তাহার সাত 
প্রুরুষেও কোন দিন দেখে নাই। কেবল সাধু তাহা দেখিলেন, দেখিয়া! স্থির 
করিলেন যে, কৃষ্ণভক্ত ভিন্ন অন্ত কেহ এরপ দ্রব্যাদি ভোগ করিবার অধিকারী 
হইতে পাঁরে না। তাই তিনি এক ছল করিয়া স্ত্রীকে কার্ধ্যাস্তরে পাঠাইয় 
সমস্ত ভাল ভাল দ্রব্য বৈষ্ণবদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। এমন সময় 
স্ত্রী আসিয়! প্র ব্যাপার দেখিল, দেখিয়াই একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্্মা হুইয়। 
উঠিল। বৈষ্ণবগণকে নানা প্রকার কটুক্তি কবিয়া গালি দিতে লাগিল। 
গ্রভদিন কেবল সমস্ত নীরবে সহা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্ত আজ প্রাণ 
অপেক্ষাও প্রিয় বৈষ্ণবগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার দেখিয়। তাহার হৃদয়ের বীধ 
ভাঙ্গিয়া গেল। বৈষ্বনিন্দ! তাহার নিকট অসহা হইয়া উঠিল। তথন তিনি 
স্ত্রীকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন্‌। 

তারপর ভক্ত কেবলেবর পত্বী পবিত্র জীবন-তরণীকে যে পথে চালিত করিল 
দীন লেখক তাহ! লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম। কিছুদিন পরে এমন দারুণ ভুভিক্ষ 
আসিয়া উপস্থিত হইল যে, কেহই অন্ন পায় না। ভক্ত চুডামণি কেবলের 
বাটিতে কিন্ত নিত্যই মহোৎসব । কতশত লোক নিত্য প্রসাদ পাইয়া শহিক ও 
পারজিক স্ুৃথশাস্তি উপার্জন করিতে লাঁগিল। একদিন কেবল কুবার সেই 
পত্জীও পুক্রকন্তাঁদিগকে সঙ্গে করিয়। কেবলেব দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। কেবল 
ফুবার এক শিষ্য গিয়। গুবদেবকে নিবেদন করিল, আমার গুকমাতা আসিয়া 
ছ্বারেতে অপেক্ষ! কবিতেছেন। তহুত্তরে কেবল বলিলেন “সে তোমার গুরুমাত৷ 
নয় তাহাকে ত আমি বহুদিন ত্যাগ কবিয়াছি। তবে ছুঃখে পড়িয়া আসিয়াছে 
তাহাকে কিছু প্রমাদ দাও1” আকাল পর্য্যন্ত এইকপভাবে তাহাদের ভরণপোষণ 
চালাইয়! বিদায় দিলেন। বিদীয়কালে ছুইটি কথা বলিয়া দিলেন। প্রগম কথ 
বলিলেন, এখন ত আকাল গিয়াছে, এখন ঘবে ধরে ভিক্ষা করিয়! থাও গিয়া । 
দ্বিতীয় কথা, আচ্ছা বল দেখি, যাহাব তুমি এতদিন সেবা কৰিলে সেই ভর্তা 
আজ ছুর্ভিক্ষকালে তোমাকে এক মুষ্টি অন্ন দিতে সমর্থ হইলেন না, আর দেখদেৰি 
আমার স্বামী-__ঘিনি ত্রহ্ধাপ্ডেবও স্বামী, ন্বয়ং লক্্ী হলেন যাহার স্ত্রী। তিনি 
আমাকে, আমার পরিবার বর্ণকে, আরও কত হাজার হাজার লোককে পালন 
করিতেছেন। কেবলপত্ী কেবলের মুখে একথা গুনিতেছেন, আর তাহার হদয় 
যেন ছুরু ছুরু করিয়। কীপিয়। উঠিতেছে। তক্ত কেবলের এই ভক্তিভরা উপদেশ 
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গাঁথা স্ত্রীর কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে গিয়া প্রবেশ করিল। এতদিন সঙ্গ 
পাইয়া যাহ। হয় নাই আজ দারিদ্রোর সাহচর্যো এক মুহুর্তকালের উপদেশেই 
তাহা হইল। তৃতপূর্ধ কেবল পড়ী তখন প্রকৃত জ্ঞানলাঁত করিয়া 
শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মমন সমর্পণ করিয়া ধন) হইল। 

ধাহার মুহূর্ত কালে উপদেশে ব্যভিচারিণীবও টনক নডিল, এবং সমস্ত 
ব্যভিচার ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পদে আশ্রয় লাভ কবিল, সেই ভক্তপ্রবব কুম্তকার 
কেবল কুবার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়। আমরা অদ্য বিদায় লইলাম। 

শ্বীনগেন্দ্রকৃষ দত। 


গুহরাঁল 


জ্বীভগবানে আত্যন্তিক ভালবাসা অর্থাৎ অহৈতুকী রতির-নামই প্রেম। 
কারণ ভগবান নিত্যবস্ত, নিত্যবস্ততে ষে ভালবাস! তাহাও নিত্য, আর গ্রেমও 
নিত্য, অকপট চিওে তাহাকে ভালবাসার নাই প্রেম। অনিন্যবস্ততে ভাল- 
বাসার নাম প্রেম নয় উহাকে কাম বলে, কাম ছঃখ দাঁয়ক অনিত্য, এবং ভগ- 
বন্তক্কির অগ্ররাঁয্।এই প্রেম জাগতিক পদার্থে সম্ভবনা, আমঝ স্ত্রী পুত্র বন্ধু 
বান্ধবাদিকে ভালবাসিয় থাকি,াকন্ত ইহ! যথার্থ প্রেম নয় । কারণ আমরা অনিত্য 
বন্ততে মোহের বশে বা স্বার্থ-পরতার দাস হইয়। ভালবাসিয। থাকি । কাহারও 
রূপ দেখিয়! বা কোন দ্রব্য মিষ্ট লাগে বলিয়া, তাহাকে ভালবাসি , তাহা হইণে 
রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শদিতে মোহিত হইয়া ভালবামি, উহাদের প্রকৃত নিত্য 
সত্ব! বুঝিয়। ভালবাসি না, সেই জন্ত স্বার্থলাভ ছুটিলেই, মোহ ভাঙ্গিলেই সেই 
ভালবাসাও পলায়। নিঃস্বার্থ ভালবাসা গোপ গোপীদের শকুষ্জের প্রতি, এই 
ভালবাসার নামই প্রেন। কারণ শক নিত্য বস্ত তাহার প্রতি ষে 
অনুরাগ তাহাই প্রেম । এ ভালবাসা বা অনুরাগে স্বার্থপরতা নাই, ইহার 
দেতের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। গোপ “গাপীর! শ্রকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ভুলিয়' 
তাহাকে যে কিরুপ অপূর্ব তাবে ভালবাদিত, তাহা তাহারাই জানে। 
রূপ প্রেম ক্ষুদ্র ও সীমা বন্ধ নহে । ইহাতে কোনও সঙ্কুচিত ভাব নাই, ইহা 
জাগতিক বাঁধ! মানে না। পবিত্র প্রেম বা ভালবাসা জাতিবিচারের অপেক্ষা 
করে না। ধন জনের আশার বিক্ষিগ হয় না, ইহা প্রত্াক্ষ দেখাইবার জন্ত 
স্ীকষ্ণ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ না করিয়! ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ ও গোঁয়ালার 
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ঘরে অবস্থান করিয়া ছিলেন। “কারণ সেখানকার প্রেমের এমনি টান যে, 
তিনি কেবল যে নন্দালয়ে আসিয়াছিলেন তা নহে, শ্রীনন্দের বাধাও মাথায় 
করিয়া! বহিয়াছিলেন। জাতি বা কুলের বিচার ভগবন্ভজনে নাই বৈষ্ণব কবি 
গাহিয়াছেন £- 
(ভাইরে) কি করে বরণ কুল। 

যেকোন কুলেতে জনম হউক না কেবল ভকতি মূল ॥ 

কপিকুলে ধন্য বাব হস্ুমান শ্রারাম ভকতরাজ। 

রাক্ষন হইয়! বিভীষণ বৈসে ঈশ্বর সতার মাঝ ॥ 

দৈত্যের ওরসে 'প্রহলাদ জনমি ভুবনে যাহার যশ। 

ল্ষটিকস্তস্তেতে প্রকট নরহরি হুইয় যাহার বশ ॥ 

দেখন। কি কুল বিদ্ুরের ছিল খাইল যাহার ঘরে। 

চগ্ডাল হইয়া মিতালি করিল গুহক চগ্ডাল বরে ॥ 

দেখ না কিবা সাধন! করিল গোকুলে গোপের নাবী। 

জাতি কুলাচার ফি করিবে তাব সে হরি যে ভজে তারি ॥ 

কিন্তু ইহা! নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, ভীতণবানে এইবূপ প্রেম অনেক 

জন্মের প্রার্থন1, উপাসন। ও মীর্ধনার ফল। আজ যদি আমার কোন আত্মীয়কে 
বল! যায় যে, আমাঁর এই উপকার করিলে আমি কোন ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে 
উদ্ধার হই, পরন্ধ তোমাকে এ যন্ত্রণার কিয়দংশ ভোগ করিতে হইবে, তাহা 
হইলে তিনি কখনই তাহা করিতে স্বীকৃত হইবেন ন।। কাবণ তাহার ভালবাপায় 
গ্বার্থমৃখ। রহিয়াছে । নিঃস্বার্থ ভাবে জীবের প্রতি মহাপুকষগণ দয়! করিয়। 
প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রমান দেখাইয়াছেন, বাইবেলে লিখিত আছে-যথন মহাপুরুষ 
বীশুপ্রীষ্টকে তাহার শত্রুরা ক্রুশেবিদ্ধ কবিতে যায় তখন তিনি প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন,"হে ভগবন্্‌। ইহাবা কি কবিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। আপনি 
দয়। করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা ককন।” এইরূপ ভালবাসার নামই প্রেম। 
কলিয্গপাবন শ্রীমন্হাগ্রতু ও শ্রীনিত্যানন্দ গ্রভু ছোটবড না বাছিয়! মার থাইয়াও 
জীবকে চিরছূঃখ, চির অশাস্তি ও চির হানুতাশ হইতে উদ্ধার করিবার মানসে 
কোল দিতেন। ইহারই নাম প্রেম। আমর! বলিয়। থাকি প্রেমডোরে 
ভগবানকে বাধা যায়,-_কিন্তু যথার্থ প্রেম হইলে তবেই তাহাকে বাধিতে পারা 
যাক়। শুহরাজ ঘে ভগবান শ্র্টরাম5ন্দ্রকে কিন্ধূপে ভাল বাপিয়াছিলেন, এবং 
চণ্ডাল হইলেও তাহার যে ভগবানে কত প্রেমছিল, শ্রীরামচন্ত্র একরূপ ভাহার 


পৌষ, ১৩২৮ ] গুহরাজ ১৯৩ 


প্রেমে মুগ্ধ ও আহার! হইয়া! জগতে নির্দল ভালবাসার উজ্জল মূর্তি-দবখাইয়া- 
ছিলেন তাহাই আমাদের অগ্তকার আলোচ্য বিষয়। 

গুহরাঁজ নামক কোনও এক চগ্ডাল ভীল দেশের রাজ! ছিলেন; চণ্াল 
হইলেও তাহার গ্রীভগবানে অত্যন্ত প্রেম বাঁ চালবাস! ছিল শ্রীরামচন্ত্র পিতৃ 
আজ্ঞ। পালনার্থে পতি প্রাণ! সীতা ও অনু লক্ষণের সহিত বন গমনকালে শুহ- 
রাজের বাটারনিকট দিগ গমন কবিতে ছিলেন। তিনি তাহাদের রূপ 
দেখিয়! মুগ্ধ হইলেন এবং আনন্দের সভিত দৌড়াইয়। তাহার শ্রীচরণে পতিত 
হইলেন। শ্রীরামচন্ত্র তাহাকে মৈত্র বলিয়! সম্বোধন কবিয়া আলিঙ্গন করিলে 
গুহরাজ তাহাদিগকে সাদরে আগ্রহের সহিত বাটাতে আনিলেন ও তাহাদের 
গ্রীতিসাধনের জন্ত যত্ত্ববান হইলেন, কোথ। হইতে কোন দ্রব্য আনিয়া ষে 
তাহাদিগকে আহার করাইবেন সেজনা ব্যস্ত হইলেন। কিন্ত শ্রীরামচক্জ 
বলিলেন মৈত্র! আমি প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি ষে চৌদন্দবৎসর ফল মুলা ভিন্ন আর 
কিছু আহার করিব না। তখন তিনি নানাবিধ ফলাদি আয়োজন করিয়! 
প্রেমের সহিত তাহাদিগকে থাওয়াইলেন। পরস্ত শ্রীরামচন্দ্রের মুখে তাহার 
বনগমনের আস্োপান্ত শ্রবণ করিয়। অত্যন্ত অস্থির হইয়া ক্রনন করিতে 
লাগিলেন। বলিলেন মৈত্র । আমি তোমাকে বনে যাইতে দিব ন!, রাজ্য।দি 
সকলই তোমার চবণে অর্গণ করিলাম। তুমি এইখানই থাকিয়া মা জানকীর 
সহিত রাজত্ব কর। ই দেখিলেই আমি চিরমুখী হইব, কিন্তু যখন দেপালন 
বে কিছুতেই রামচন্দ্র থাকিবেন না! তখন একবার ভরতেব উপর ক্রোধ প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন যে,মাঁমি এখনই সসৈন্তে তবতের রাজ্য অধিকার করিয়! তোমাকে 
তথায় বসাইব। কিন্ত জানকী-নাথ শ্রীরামচন্ত্র তাহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন 
ষে ইহাতে ভ্রাতা তরত বা পিতামাতার কাহারও দোঁয নাই, যাহ! দৈবের ঘটন! 
তাহাই হইয্ভাছে। হে মৈত্র! মন্থুয্যের সুখ ও ছঃখ সকলই যখন দৈবের অধীন, 
ইচ্ছা। হইলেই জীব যখন আপন সুখ তেঁগ করিতে পারে ন। তখন অনিশ্চিত 
স্ুখ-ভোগের বাসনার ধর্মপথ ও গুরুজ্জনেব আজ্ঞ। লঙ্ঘন করা কোনও মতেই 
বিধেয় নয়) মিত্রবর 1 তুমি দুঃখিত হই9 না আমার প্রতি তোমার নির্মল ও 
অক্কত্রিম ভালবাসা আমি বেশ বুঝিয়াছি আমি তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি 
জীবনে কখনও তোমার বন্ধুত। ভূলিতে পরিব না। নিত্র! পিতৃআজ্ঞা পাল- 
নার্থ বন গমনে আমার কোনই কষ্ট হইবে না তুমি স্থির হও নতুবা! আমি ছুঃখিত 
হইব। রামচন্দ্র এইরূপে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্তনা করিয়া বনাভিমুখে যাঁর| 
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করিকেন। কিন্--গুহরাজের প্রেম অসীম, তিনি ভগৰানের বিচ্ছেদে অস্থির 
হইয়। সকল সুখ জলাঞ্জলি দিলেন সেই দিন হুইতে চৌন্দবৎস পর্ধ্স্ত সামান্ত 
ফলমুলাহার , মৃত্তিকাদিতে শয়ন ও অবিশ্রাম অস্রবর্ষণ করিয়া কাটাইতে লাগি- 
লেন। শ্ীরীমচন্ত্র যাইবার সময় তাভাঁকে বলিয়! গিয়াছিলেন যে, চৌন্দবৎসর পুর্ণ 
হইলেই তিনি তাহাঁকে দর্শন দিবেন, কেবল দেই আশাতেই প্রাণধারণ করিয়। 
ছিলেন। পাঠকবুন্দ দেখুন নির্মল ভালবাসার কিঅপুব্ব শক্তি। জাতিকুল 
মানে না, বিদ্ক। বুদ্ধির অপেক্ষ। করে না, রাজ! প্রজার পার্থক্য বিচার করিতে 
দেয় না। নিঃস্বার্থ ভালবাসায় লোক আত্মস্থ ভুলিয়া যায়৷ 

যে দিবস চৌদ্দবৎসর পূর্ণহইণে সেইদ্দিন গুহরাজ আনন্দের সহিত সমস্ত 
রাজা সজ্জিত করিতে আদেশ কবিলেন, কিন্তু যত বেলা! ভইতে লাগিল গ্াহার 
ততই উৎকঠ বাড়িতে লাগিল। শেষে যখন দেখিলেন যে তখনও শ্রীরামচন্্র 
আসিনেছেন না, তখন তিনি মনে মনে স্থিব করিলেন যে আমার এ দেহে আর 
কাজ কি? ভগবান ছাড়! হইয়া দেহ না থাকাই ভাল হ্ুতরাং ভূত্যপ্দিগকে চিত! 
সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন, 'এইরূপে চিন্তায় প্রবেশ করিবেন এমন সময়ে 
ণ্জয় রাম জয় রাম, ” এইবূপ শব্দ তাহার কর্ণগোচব হইল, তখন কোথ! হইতে 
এই শব্দ আপিল তাহার সম্মদন্ধানার্থে চতুদ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্ত 
তাহারা কোথাও কাভাকেও দেখিতে পাইল না; পুনরায় প্জয়রাম জয়রাম,৮ 
শব আরও নিকটে-উদ্ধপিক হইতে আসিতেছে শুনিতে পাইলেন, তখন 
উর্দকে দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড জীব বিশেষ, মধুর "বাঁম” শামে দেশ প্রতি- 
ধ্বনিত করিতে করিতে নামিয়! আসিতেছে । কিয়ৎঙ্গণ মধ্যে এই জীব উপব 
হইতে নামিয়। যথায় গুহগাজ চিতার নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন ওথায় আনিয়া 
উপস্থিত হইল। ইনি আর কেহই নয়, সেই পরম ভক্ত শ্রীতন্থমান। ভক্তমুখে 
শ্রীরামের নাম মধুর হইয়! নিঃস্ত হয়, তাভা নিতান্ত পাষণ্ড ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ও 
ভগবদ্িরোধার প্রাণকে ও ক্ষণকাঁলেব নিমিত্ত টলাইতে পারে, ভক্তের নিকট তত 
অধিকতর মধুময় হইবেই তাই আজ হন্গমানেব মুখেপ্রাম” নাম শুনিয়া গুহরাঁজের 
গ্রাগে পুগক আপিল, এবং নৈরাশ্র কোথায় চলিয়৷ গেণ নেত্রে অশ্রু পাত হইল) 
দৌড়াইট্! হনুমানের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন, হনুমান নানাপ্রকারে গুহরাজকে 
সান্তনা করিলেন এবং আশ্বীপবাঁক্য দিয়া বলিলেন যে, প্রভু রামচন্দ্র, মা জানকী 
ও কনিষ্ঠ লক্ষণের সহিত শীঘ্রই তাহাঁব বাটাতে আসিতেছেন। তখন ভীল- 
রাজ্য পুনরায় নব আনন্দে মাতিয়া! উঠিল, সকল বাঁটিতেই আনন্দধ্বনী সচক 
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দ্রবো সজ্জিত হইতে লাগিল । রাম-প্রেমে বিহ্বল গুহরাঁজ আজ বড়ই আনন্দিত। 
মণিহার! ফণীর মপিপ্রাপ্তির ্তায়, মৃতদেহে পুনঃ গ্রাণলাভের হ্যায়, ছুংখীর হার - 
ধন প্রাপ্তির ন্যায়, চতুর্দশবৎসবের পর প্রিয়তম শ্রীবামচন্্রকে পাইবেন বলিয়া 
জগৎ যেন তাহার নিকট শাস্তিপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। রাজার সকলেই আজ 
প্রফুল্ল । স্দীব নিজ্জীব সকলেই যেন পবমানন্দে বিহ্বল। রাজব'টী যেন শ্ীবামের 
আগমন প্রতিক্ষায় হাসিতে লাগিল। এমন সময়ে কতকগুলি লোক বলিয়া 
উঠিল, ওই রথের পতাক! দেখ! যাঁইতেছে, সকলেই সেইদিকে চাহিয়া রছিল। 
দেখিতে দেখিতে শ্রীভগবানের রথ ভীলরাজেব বাঁটাতে আগিয়া উপস্থিত হইল, 
রথের উপর নবছূর্বাদলশ্তাম শ্ররাঁম, বামে অপূর্ব কান্তি মা জানকী ও দক্ষিণ 
পার্খে হুন্দর মূর্তি লঙ্গণ, কি সুন্দর শোতাধাবণ করিয়াছেন । হনুমান ছুটিয়া গিয়। 
পদতলে পড়িলেন। গুহরাজ এই সমস্ত দেখিয়৷ ভাবে বিভোব , কিছুক্ষণ বথা 
কছিবার শক্তি রিল না স্থিরনেজে অপুর্ব মুর্তির দিকে চাহিয়া বহিলেন। 

মন। তুমিও একবার স্থির হইয়া রথের উপর এই শ্রীমুর্তি দেখিয়া! লও, 
আর তোমার এ ভবসসংারে আশা যাওয়। থাকিবে না । একবার বদন ভবিয়া 
“্জায়রাম শ্রীবাম" বলিয়া তোমার জীবন সার্থক কর। এই ছবিথানি হৃদয়পটে 
আঁকি রাখো আব লুকাইরা লুকাইয়া মনের সাধে দেখ, তাহা হইলে 
মায়ামোহ, আর তোমা॥ সংসার সমুদ্রে ডুবাইহে পারিবে না। রাম 
নামের গুণে অনায়াসে ভবেৰ কূলে গিয়া উঠিতে পারিবে । গুহরাজ 
ভ্রীরামচন্দ্রের স্তন কবিতে লাগিলেন, চুই নেত্র বহিয়া প্রেমাশ্র পডিতে 
লাগিল, কতকর্গণ অনিমিষে একদুষ্টে সীভাবামের যুগলমৃত্তি দেখিয়া 
পরমানন্দে ইহাকে নামাইয়া বাটিতে লইয়া গেলেন ও আদরে মনের 
সাধে নানাবিধ বসন ভূষণে তীহাপিগকে সাঁজাইলেন, তদনম্থব বছদিনের সাধ 
মিটাইয়া মৈত্রকে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তত করাইয়া খাওয়াইলেন ও আভ্ত সেই চৌদ্দ 
বৎসর পরে নিজেও প্রসাদ পাইয়া! কুতার্থ হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র কয়েক দিবস 
তথায় থাকিয়া তৎপরে মিত্র ও অন্থান্ত সম্চর সঙ্গে করিয়া দেশে প্রত্যাবর্থন 
করিলেন। 

ধন্য গুহরাঁজ তুমিই ধন্ত, তোন।র প্রেম অনির্কচনীয় তোমার প্রাণের ভিতর 
ভালবাসা যে কত প্রশস্ত পরিনাণ রহিয়াছে তাহা আমার ভ্তায় ক্ষুদ্র চেত। 
কিন্নূপে অনুভব করিবে? তুমি চণ্ডাল কিস্থ কে তোমাকে চণ্ডাল বলিয়া নরকের 
স্বাব পরিষ্কার করিবে? তুমি সাধু হইতেও সাধু। আমি তোমার চরণে কোটি 

১৪. 
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কোটি প্রণাম করি। আমি বড়ই অধম € নীচ, ন্সাশীর্বাদ কঙ যেন তোমাঁব 
কণামাত্র প্রেম পাইয়াও শ্রীগুকর চরণে আমার মতি স্থির বাঁথিতে পারি-_ 
আমায় আশীর্বাদ কর তুমি যেমন রামচন্দ্রকে ভালবাসিলে আমি যেন সেইভাবে 
শ্রীভগবানকে ভালবাসিয়৷ রুতার্থ হইতে পাবি। তাহা হইলেই শ্রীগুরুব কৃপা 
পাইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিতে পারিব। 

মতী_ 


জীবন-সঙ্গিনী 
( পুর্বব প্রকাশিতের পব ) 


বরপক্ষেব মহিলাম গুলীর ঠানদিদিটী বড জম্কাল, কাঁবণ ইনি জীবিত 
টাক বস্তূতেও পোঁক| পডাইতে পাবেন | আব ইনি দেশী কথা বার্তার বড 
একট! আন্দোলন কবেন না। বৈদেশিক কথ বার্তাই ইাব প্রধান আলাচা 
এবং সংবাদ পত্রের মতামতেই ইহাব ভবন্তর বেশা। তাই ইরা মতে 
জীবন নিশ্দই বিলাত যাত্র। করিয়াছেন । কিন্তু অন্ত একটি মহিলা ইহার 
পোষকতা৷ না করিয়৷ বলিয়! উঠিলেন-__না ঠান্দিদি। এ কথা বিশ্বাস ক'রতে 
পারিন!, কাবণ বাল্যাবস্তা হইতেই, জীবনেব হিন্দুধর্ম খুব আস্থা, আর 
সেইজন্ত সংসারেও তার বরাবন্ নিলিপ্ত ভাব। ঠান্দিদি ঈষৎ তুদ্ধ! ইয়া 
বলিয়া উঠিলেন_-মাহা হাঁ হা, তবে ততুই সবই জানিস, আমার ভব- 
তারণের সঙ্গে তার (জীবনের) গলায় গলায় ভাব, তাই দে বেলে চঠড়ে 
ঝেকর্তে যেতে ষেতে আমার ভবতারণকে বলেছিল যে--দেখ ভাই । বাঙ্গা- 
লীর মেয়ে হাজাব লেখা পড়াই শিখুক আব উপাধিই পাক, ইংরাঁজ মহিলার 
মত চালাক চোস্ত ও সভা ভব ভাবাপন্ন কিছুতেই হ'তে পারে না। তাই 
"আমার ইচ্ছা আমি বিলাতে গিয়া ভাল ব্যারিষ্টার হব আর এই জাতি, 
কুল ও ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়! একটা পরমান্ুন্দরী বিলাঁতি বিদুষীর গাণিগ্রহণ 
কব্ব। অপর একটা মহিলা এই বথা শুনিয়৷! বলিগেন_-এ কথা৷ জীবনের 
মুখ থেকে বেরুবে বলিয়া আমার ত মনে লাগে না ভাই। ঠান্দিদ পূর্ব্বা- 
পেক্ষা আরও একটু কুদ্ধা হইয়! ও চক্ষু রাঙগাইয়া বলিলেন_-আ৷ মরন, আমরা 
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কথা গুলে! কি তবে দবই মিথ্যা । আমি শ্বচক্ষে দেখেছি জীবন বোম্বাই 
সহর হইতে জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাত্র! করিয়াছে। ঠান্দিদির কথা 
শুনিয়া আর একটী মহিলা বলিলেন-_আচ্ছা ঠান্দিদি! আপনি সে 
সময়ে বোম্বাই সহরে ছিলেন না এখানে ছিলেন? ঠান্দিদি বলিলেন-_. 
কেন, বোম্বাই সহরে থাকৃলেই স্বচক্ষে দেখা শীঁয়, আর এখানধেকে 
বুঝি দেখা যায় না? বিজ্ঞান জানা থাকলে জগতের সকণ জিনিসই 
এক জায়গায় থাকিরা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমামহিল বলিলেন _ 
ঠান্দিদি! শুনেছি বিজ্ঞান জানিলে নাকি উন্নজেলে বাস্তে হয় না? 
ঠান্দিদি-_আঁহ বিজ্ঞানের গুণ যে কত তা তোরা জান্বি কি ক'রে। বিজ্ঞান 
জানলে বাটুনা বাটুতে হয় না, কুটুনো কুটৃতে হয় না, উন্নজেলে রান্তে হয় 
না, পবিব্ষণ কবে কাউকে খাওয়াতে হয় না, কেবল চোক্‌ বুজে ঝ'সে থাক্‌- 
লেই বিজ্ঞানের জোরে আপনা আপনি সব হঃয়ে যায়। প্রথমামহিলা_-তবে 
আমার একটু বিজ্ঞান শিখিয়ে দিন্‌ না ঠান্দিদি! ঠান্দিদি_তুই অতি মূর্খ, 
লেখা পড়া শিথেছিস কি যে বিজ্ঞান শিখিয়ে দেবো? লিখতে পড়তে শিখে 
সত। সমিতিতে 9 থিয়েটাব বায়স্কোপে না গেলে, খপরের কাগজ, নাটক নভেল ন! 
পড়ংলে কি কথনও বিজ্ঞান শেখ! যায়? এইন্ধপ কথোপকথন সময়ে অনতিদূরে 
"মাগত একটা অপরিচিত নাবীক দেখিয়। ঠান্দিদি সকলকেই চোক্‌ টিপিয়। 
আস্তে আস্তে বলিলেন “চুপ বর চুপ কর” পরী বুঝি গোয়েন্দা আস্ছে। এইব্প 
লকলকে সাবধান হইতে বলিয়াই একটা অল্প বয়স্ক। মহিলার অঞ্চল ধরিয়! উঠ: 
স্বরে বলিতে লাগিলেন_ লো ও "নাত বৌ। সকল বাড়ীরই তরকারী ও 
খাওয়। দাওয়ার কথা শুনিলাগ কিন্তু তুই কি কি রেধে কাল নাতিকে 
আমার কেমন কবে খাইয়েছিলি তা বপ দেখি? না বললে তোকে আমিত 
আজ ছাড়বে না । সে (নাত বৌ) সবে নূতন ঘর কণ্ডে এসেছে, ঠান্দিদির 
এঁ কথ। শুনে, একহাতে ঘোমট। টেনে দিয়ে লজ্জায় একেবারে জড় সড় হুইয়! 
পড়িল এবং কোন গতিকে আচল ছাড়া! পুর্ণ কলসীটা তাড়াতাড়ি কক্ষে 
স্থাপন পূর্বক অন্যান্ত মহিলাগণের সহিত প্রস্থান করিল। ঠান্দিদি তখন 
দন্ত বিহীন মুখ হা] করিরা হে! হে! করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল__“যা, তুই 
আমার সঙ্গে কথা কস্নি তা আর কি বল্বো।” মহিলামগুলী চলিয়া গেলে) 
ঠান্দিদি ্গান করিতে ঘাটে নামিলেন। অপরিচিত] নারীটাও ছুই এক পা 
করির! ঘাটের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল) ঠান্দিদি একবুক জলে নামি 
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কাপড় কাচিতে কাচিতে এক এক বার ক্ঞাঢ় নয়নে অপরিচিতা নারীটীকে 
দেখিতে লাগিলেন। 

দেখিলেন উহার পরনে একথানি গালপাড় শাড়ী, মুখখানি অবগুঠনে আবৃত, 
ছুই হাতে ঢাকাই শীকার বলয়, পায়ে মল। নারীটা ঘাটের উপরকার সোপানটার 
একপার্থে ধাডাইর! অবগুঠনাভান্তর হইতে ঠান্দিদ্দিকে জিজ্ঞান| করিল হাঁদিদি! 
তুমি কি এই খানেই থাক। ঠানদিদি গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল কেনগা, আমি 
কি হাঙ্গর,কুস্তীর, ন। মাছক্ষে এখানে থাকিব । অপরিচিতা নারী--নান! তা নয়, 
বলি তেমার বাড়ী কোথায়? ঠান্দিদি কেন আমি কি খোঁড়া যে বাড়ী ধ'রে ধরে 
্নান কর্তে এসেছি। বাঁডীতে। খঞ্জের অবলম্বন আর রাখাল ছেলেরা সঙ্গে নিগ্নে 
যার গরুবাছুর চরাতে। তদ্রলোকেব মেঘ্ধের সঙ্গে বাড়ী কি গা. বাড়ী সঙ্গে 
থাকলে দ্বহ এক ঘ। দিয়ে আক্কেল দিয়ে দিতুম। অপরিচিত! নাবী - 
তুমিকি বকম ভদ্রলোকের মেয়ে গা! আমি একটী কথা জিন্তাদ! 
করেছি আর তুমি আমায় দশ কথা শুনিয়ে যাতা বলছে! । তোমাপ 
ঘর কোথ| বলত? জীবন তোমার বোনপোর বড ভাবের লোক বল্ছিলে 
নয়? ঠান্দিদি এইবার পুকরের চারিদিকে একবার চাহিয়া মনে মনে ভাবিতে 
লাগলেন তাইভ, গতিক বড ভাল দেখ.ছিনী, মেয়ে গুলো সব চলে গেল, 
আমি একলা) মাগীটার কথা গুলোয় যেন মিন্সে মিন্সে বলে বোধ হগচ্ছ। 
যাইহ*ক আর বেশা কথায় কাজনাই স+রে পড়তে হল । প্রকাশ্তে-__আমাব ঘব 
দেখবে, চল চ€, স্নান কগরোনয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি । এই বলিয়া একডুবে পুষ্কবিণীব 
অপর পাড়ে উঠিম্া। একেবারে ছুট । অপারিচ্তা নারীটী দেখিয়৷ অবাক হইয়! 
রহিল এবং মনে মনে ভাবতে লাগিল তাইত বুডি মাগীত খুব চালাক, ডুব 
মেরে ফণাকী 1দয়ে চলে গেল । আসল কথার একটুও বাব কর্ৰে পারিলাম না। 
তবে আৰ কি হবে যাওয়। যাক, বলিয়া প্রস্থান করিল। 

দিন, রাত্রি, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, খতু, অয়ন, বসব ক্রমশঃ গত হইয়া গেল। 
জীবন ও সঙ্গিনীর কোন খবরই কেহ [তে পারিল না। পুলিশ অনুসন্ধানে 
অপারক হইয়া পুরস্কার ঘোষণ! পূর্ব্বক সর্বত্রই ইন্তাহার জারি করিলেন কিন্ত 
কিছুতেই কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না । উভয় পক্ষেরই ছুঃখ দুর করিবার 
কোন উপায় কেহ করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে প্রান পাচ 
বৎসর কটিয়া গেল। 

আীবনের পিতার সহিত সঙ্গিনীর পিতার পত্রত্থারা খবরাখবর চলিত। 
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পাঁচ বদর অতীত হইবার ছুই তিন মাস বাকী আছে এমন সময় উহার 
উভয়েই পুত্র কন্তার আশা! পরিত্যাগ পূর্বক পরামর্শ করিলেন যে, আর 
গৃহে থাকা আমাদের উচিত নয়। কোন তীর্থস্থানে গিয়া! জীবনের অবশিষ্ট 
কাল ফষাপন কবাই আমাদেব কর্তব্য। এই স্থিব কবিয়া সঞ্চিত অর্থের 
অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাই লইয়া সন্ত্রীক শ্রীবৃন্দীবনধামে যাবার স্থির করিলেন 
ও যাইবার জন্য 'আয়োজন কবিতে লাগিলেন । উহাবা উভয়েই পুত্রকন্তার 
বিবাহ ব্যাপারে অপরিমিত অর্থ বায় করিয়া এবং সঞ্চিত অথের প্রায় অধি- 
কাংশ এই কএক বৎসর জীবিক! নিব্বাহার্থ ব্যন্ন কবিয়! ছিলেন। কারণ 
এই ভয়ানক শেক সংঘর্ষণে ভগ্রজক্» হইয়া বি্যিয় সম্পত্তিব বক্ষণাবেক্ষণে অস 
মর্থ হওয়ায় বিয়ায়ব আয় একেবাবেই হাস প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক উহার 
শ্রীধামে যাত্রা কবিবাৰ একটি দিন স্থির করেন এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পাত্তর 
এইরূপ ব্যবস্থা কবেন যে, যদাপি আমাদেব পুত্র ও কন্যার অনুসন্ধান 
কঙ্নও প1ওয়া যায় বা তাহারা ফিরিয়া আসিয়৷ পৈত্রিক সম্পর্তি এহণের ইচ্ছা 
প্রকাশ করে, তাহ! হইলে তাহাবাহ এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
বলিয়া পরিগণিত ইইবে। অগ্ভথা এই লিখনের দিবস হইতে পঞ্চাশ 
বৎসরের পর এই সম্পত্তি রাজকোধতুক্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত 
হইলে পর, জীবনে শি সন্্ীক কেবল মাত্র সাঙ্গ একটা পাচিক ও 
একটী ভৃত্য ণইগা যাত্রা করিলেন। যে ঠ্েশনে জীবন নিকদ্দেশ হয়, সেই 
ষ্টেশনে নামিয়া উহাব! সা্গনীৰ জনক গুননীব অপেক্ষা করিতে লাগলেন। 
সঙ্গিনীব ৮নক জননী এর রজনীতে এস্থানে আসিয়া জীবনের জনক জননীর 
সহিত মিলিত 5ইবেন এইবপ বন্দোবস্ত পূর্ব হইতেই হইয়াছিল। এই স্থানে 
জীবনেব পিতা পঙ্গীব অন্থবোধ যে বিশ্বানাগাব হইতে জীবন নিরুদ্দেশ 
হইয়াছে, দেই স্থানটা দেখাইবাঁর জন্য পত্ীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। 
আশা ধদি হাবানিধিকে সেই স্থানে পাগয়া যায় বা আমরা জীবনের 
জন্ত দেশ পরিশ্যাগ করিয়া জনমের মতন যাইতেছি জানিয়, যদি জীবন একবার 
দেখা দেয়। জীবনের পিতা দেখিলেন যেস্থানে বিশ্রাম।গার £ হইয়াছিল 
সে স্থান এখন নিবীড বনে পরিপূর্ণ ও মনুষ্য গতায়াতের সম্পূর্ণ অযোগ্য । সেই 
ভীষণ অরণ্য পার্খে দগায়মান হইয়া জীবনের পিতা বলিলেন এই স্থানল 
আসিয়াই আমার জীবন সর্বন্ব-ধন জীবনকে হারাইয়াছি। জীবনের মাতা এই 
কথা শুনিয়া চক্ষের জল অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে সেই নিবীড অরণ্যের দিকে 
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এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্ৈঃম্বরে বলিয়া উঠিলেন, জীবনরে ! তুই কোথায় 
আছিস, একবার তোর এই ছঃখিনী মাতাকে দেণ। দিয়া, একটাবাব ম) বলিয়া 
ডাঁক। আমি জন্মের মতন তোর চাদ মুখের “মা” কথা শুনিয়া যাই। ভীৰ- 
নের মাতাঁর এই করুণ বাক্য শেষ হইতে না হইনতই সেই নিবীড অরণ্য ভেদ 
করিয়া প্রতিধবনি হইল “্মা”। ভীবনের জননী এই মা কথ! শুনিয়। আর 
থাকিতে পারিলেন না। বাঁৎসল্য শ্লহে অধীরা হইয়া! সেই অরণ্যের দিকে 
ধাবমান হইলেন। জীবনের |পতাও তাহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 
অতি নিকট হইতেই দ্বিতীর বাব শব্দ আসিল “মা* এই শব্দ লক্ষ্য করিয়! 
যাইতে যাইতে সম্মুখ একটী অপুর্ধ জ্যোতি ভীবনের জনক জননীয় 
দৃষ্টিগোচর হইল। সেই জ্যোতি লক্ষ্য করিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন একটা 
বৃক্ষ নূলে একটা সন্নাসী বপিয়া আছেন তাহার জ্যোতিতে বনভাগ 
আলোকিত হইয়াছে আর তাহাব সম্মুথে এবটী পুকষ ও একটা স্ত্রী ধরা- 
তল জানু ঘার। স্পর্শ কারয় যুক্ত করে ও মৃদ্স্বরে যেন কি প্রার্থনা কৰি 
তেছেন। জীবনেৰ জনক জননী শ্রী ত্যোতিম্ময় সন্নাসীর সমীপবত্তী হইয়া 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবিয়া শুক্তি গদগদ "বাক্যে কিছু জিজ্ঞাসা করিবাব পূর্ক্রেই 
্রসন্যাপী অতি ককণ ও মধুব স্ববে বলিলেন আপনাবা জীবনের আশ! 
পরিত্যাগ পূর্বক সংসার বাসনা বিষর্ন পিয়া জীবনে অবশিষ্ট সময় তীর্থ 
ক্ষেত্রে (শ্ীবৃন্দাবন ধামে ) অতিবাঙিত করিবেন বাঁপয়া গমন করিতেছেন ) 
কিন্তু এখনও দেখিতেছি আপনারা সন্তানের নায়া অতিক্রম কবিতে পাবেন 
নাই। মায়া সঙ্গে হয়া তীর্ধক্ষেত্রে যাওয়া আব গৃহে থাকা, এ €ইয়ের 
ফলই এক গ্রকার। আমার মতে এপ মায়া জড়িত অবস্থায় তীর্থাদি 
পর্যটনে বাহিব ন! হইয়া গৃণহ থাকাই শ্রেয়। কারণ গৃহে থাকিলে অকাবণ 
অর্থব্য়, পথশ্রম ও সস্তানাদিব চিন্তা এহ ব্রবধ বন্ধন হহতে রক্ষা গাওয়া 
যায়। অতএব তীর্থ গমনের সঙ্গ পবিত্যাগ করিম? গৃহে ফিরিয়। যান। আর 
দুই মাস পরে আপনাবা আপনাদের জীবন পর্বস্বধন একমাত্র পুত্র জীবনকে 
পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনাদের জীবন এবং (অন্ুলী 
নির্দেশ দ্বারা এ করুযোডে উপথিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীটাকে দেখাই51) 
উহ্ভাদের সঙ্গিনী নামী কন্যা ইহারা ছই ভনেই একত্র মিলিত হইসা আমার 
প্রভুর আশ্রমে ব্রহ্মচাধ্যাবলম্বনে কালাতিপাত কবিতেছেন। তাহাদের ব্রহ্মচধ্যার 
কাল আর দুইমাস হইলেই পুর্ণ হইবে। প্রন্ধচর্যোব সময় পুর্ণ হইলেই 
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তাহার! পুনরায় সংসারাশ্রমে ফিরিয়। আসিবেন ও পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হইয়! 
নি্িপ্ত ভাবে বছকাল সংসারধন্ম নির্বাহ করিয়৷ আমার প্রভুর কপার পুন- 
রাবৃত্তিশূন্য কোন এক পুণ্যধামে গমন করিবেন। সুতরাং আপনারা এক্ষণে 
্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক জীবনের ও সঙ্গিনীর আগমন বার্তী ঘোষণা করিয়া 
গৃহাদির সংস্কীব ও সুসঙ্জার আয়োজনে প্রবৃত্ত হউন। ক্মাগামী বর্ষের পাচই 
বৈশাখ তবিবার অতিশুভ দিন। এ দিনে আপনারা উভয়েই উভয়ের বাটীর 
সম্ুথে এক একটি মহতী সভ! গঠনের আয়োজন কবিবেন এবং যাহাতে প্রত্যেক 
সভাতেই বহু লোকেব সমাগম হস পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন। 
দেখিবেন এ শুভদিনে আমার প্রভূধ তপস্যাব বলে সভাস্থ সকলেব বিম্ময় 
উৎপাদন করিগাভূগর্ভ হইতে আপনার সভায় জীবন ও (সঙ্গিনীর পিতাকে 
লক্ষ করিয়া) আপনার সভাঁয় সঙ্গিনী প্রকাশ হইবেন। পরে যোগ- 
দ্বারা আমার প্রত ছুই সভাকে একত্রিত করিয়া একটি বিরাট সভায় পরিণত 
করিবেন এবং উ সভা মধোই আমি আমাব প্রভুর আদেশে উহাদের নিরুদ্দেশ 
বৃত্তান্ত বর্ণনাস্তব শুভ পবিণর কার্ধা সুসম্পন্ন কৰিব, আপনা! প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাবেন । এখন আপনাদের মধো বদি কাহানও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার 
অভিলাম থাক ত বলুন । আমি জার অধিকঙ্গণ এম্বানে থাকিতে পারিব না 
শীপ্বই আমায় আমাব্র প্রব সেবায় নিধুক্ত হইতে হইবে । আমিই জ্যোতির্শয়ী 
সঙ্গিনীব মুর্ভিতে সঙ্গিনীর পিতা! মীতাকে এবং "মা “মা শবে ই বনমধ্যে- 
আমার প্ুভুব আদেশ পালনার্থ, আপনাদিগকে আৰু? করিয়া এই সংবাদ প্রদান 
করিলাম। 

এই সমগ্ন জীবন ও সগ্গিণীব মাত; জীবন ও সঙ্গিনীকে একবার দেখিতে 
ইচ্ছ। কৰিলে পব, সন্গাসী উহাদেব সকলে গাতে কমগুলুর জল সিঞ্চন কবিয়] 
কহিলেন প্র দেখুন জীৰন গুরুপূগ্গা শেষ কবিয়া বসিয়া আছেন আর সঙ্গিনী 
জীবনের বদন-স্থধাকরের সুধাপানে নয়ন চকোরকে নিযুক্ত রাখিয়া নিজ করপল্সে 
স্ীবনের পাদপদ্ম সংবাহন কাবতেছেন , উহ্াবা জীবন ও সঙ্গিনীর স্বভাব 
পৌন্দধ্য বিশিষ্ট অপরূপকপরা'শ 9 অকৃত্রিম দাম্পতা “দীহার্দেব পরাকাষ্ঠা পরি- 
দর্শন করিয়া আঁনন্দাশ্র বিসঙ্ভন করিতে লাগিলেন এবং শ্রাবৃন্বাবন ধামের 
অপূর্ব ভাব ও শোভাদর্শন কয়া জীবন সফল করিবেন বলিয়া ঘে আশা ক'রয়। 
ছিলেন-পগীকন সঙ্গিনীর” এই অপূর্ব ভাব ও শোভা দেখিয়া-তাহ! এইথাঁনেই 
শেষ করিলেন। অর্থাৎ গ্রধামের অপুর্ব ভাব ও শোঁভ| উহার! এই স্থানেই 
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দেখিতে পাইলেন। সন্নাসী উহাদেব আশ! পূর্ণ হইয়াছে জানিয়া উহ্থাদিগ্রকে 
গুহে গমন করিতে আদেশ কাঁরলেন। উাপাও তাহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করণাস্তর আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক এ বন হইতে বাহিব হইয়া ্টেশনে আগমন 
করিলেন। 
সঙ্গিনীর পিতা মাতা জীবনের পিতা মাহাকে পাচিকা ও ডুতোব সহিত 
দ্বদেশে যাইতে না দিয়! রাত্রে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন এবং বিশেষ যত্তেব 
সহিত উহাদের পরিচর্ধ্য। ও আহার/দির বন্দোবস্ত করিলেন। উহার উহাদের 
যত্বাতিশয়ে ও পবিত্র ভাবে প্রস্তত অতি উপাদেয় আহারাদিতে যার পর নাই 
পরিতৃপ্ধ হইয়৷ পরম স্থথে বজনী যাপন পূর্বক পরদিন স্বদেশাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। উভয়েই “জীবন ও সগগিপী আগনভই মাপ পরে আসিবে” 
পরমানন্দের সহিত এ শুভ সংবাঁদ ঘোষণা কবিয়। সন্নামীপ আদেশ অনুসারে 
গৃহাদির সংস্কার ও সাঁজ সঙ্জায় প্রবুন্ধ হইলেন। 
এদিকে জীবন ৪ সঙ্গিনীন ব্রক্ষধ্যব্রত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আশ্রম 
দেবত| অস্তরে অবস্থিত থাকিয়া উহ্াদেৰ অন্তবেব ভাব অর্থাৎ উভয়েব অকপট 
সৌহা্দ্য,অসাধারণ ইন্দিয়-সংয্ধশ্মে অবিচলিত না ও সংসারাএনের যোগ্যত। 
পীক্ষ। করিয়। পরম সপ্তোষ লাভ কবিলেন এবং উনাদদিগকে স্ব স্ব পিতা মাতার 
হস্তে সমর্গণ পূর্বক পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ কবিবার সঙ্কল্ল করিলেন, পরদিন জীব 
নের গুরুপু্। ও সঙ্গিনীব দেব পূজ! শেষ হইলে শী আশ্রম দেবতা বরদ মুষ্তিতে 
উহ্ভাদের সন্মুথে আবিভূতি হইয়া, উাঁপিগকে বলিলেন “দেখ আমি তেমাদেব 
অমানুষিক সোহার্দা, ইন্দ্রিয় বির ও ধর্ম নিষ্ঠায়'পরম গ্রীতিলাভ কবিয়্াছি এবং 
বুঝিয়াছি যে তোমরা এক্ষণে সংসারাশম প্রতিপালন ও নিব্বাহের সম্পূর্ণ ক্ষমতা 
লাভ করিয়া । অতএব আগামী কল্য তোমাদের শুভ কার্য সম্পাদন ও তোমা- 
দিগকে সংসারাশ্রমে সংস্থগন পূর্বক আমি সফল মনোবথ হইতে বাসনা করি- 
যাছি। এক্ষণে তোমরা যদি কোন অভিলধষিত বর প্রার্থনা কবিতে হচ্ছ! কর, 
তবে অকুন্তিত ভাবে আমার নিকট প্রার্থনা কর” । জীবন ৭ সপ্ননী উভ য়ই 
এককালে অবশীলুগ্ঠিত মস্তকে এ আশ্রম দেব] বা গুরুদেব চরণে প্রণাম করিয়! 
কহিলেন দেষ। আপনি যাহ। স্থিব কবিরছেন তাহার অন্তথা করিবার সাধ্য 
কাহারও নাই) সুতরাং আপনার আদেশ শিরোধার্যয জ্ঞানে শ্বীকার কবিলাম, 
কিন্তু অমাদের অভিলধিত গ্রাথন! এই যে আমবা৷ পবিণর সুত্রে আবদ্ধ হইয়! 
ংসারাশ্রমের অঘটন-ঘটন-পটায়সী আপনাব মায়ায় যেন বিমুগ্ধ লা হই, আপনার 
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পাঁদপদ্মে অবিচলিত ভক্তির যেন হানি ন! হয় আর সংসারেব কর্তব্য স্থুচারুরূপে 
প্রতিপালন ও তদ্বারা৷ আপনার গ্রীতি উৎপাদন কারয়া যেন আমর! ব্যসন পরি- 
পুর্ণ, ভয় সন্ধুল সুহুস্তর সংসার হইতে উত্তীণ হইতে পাবি। গুরুদেব স্তথাস্ত” 
বলিরা জোতি্য় নামক শিষ্যকে আহ্বান পুর্ব্ক জীবন ও সঙ্গিনীর দেহ সংস্কার 
ও পরিণয্লৌোপযোগী বহুমূল্য বপন ভূষণে উহাদিগকে স্বলজ্জিত করিতে 
আদেশ প্রদান করিলেন এবং সংসারাশ্রমের আবশ্তকীয় শিক্ষা সমূহ প্রদান 
করিতে বলিলেন। এই আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময় উহার! যে যে বস্ত্র ও অল- 
স্কার পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও, উহ্নাদদিগকে 
প্রত্যাপ্ণ করিবার নিমিভ বলিম্না তিনি চলিয়া গেলেন। গুতুক্ধ আদেশ 
অন্ুদারে জীবন ও সঙ্গিনীর দেই সংস্কার বাচতর ও বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে॥ 
সজ্জা সংসারাশ্রমের উপষোগী শিক্ষা ও পরিত্যক্ত বসন ভূযণেব সংগ্রহাদি 
কাধ্য সকলই হইতে লাগিল । 

পরদিন আশ্রমদেবতা সেই মহাপুরুষ অতি প্রত্যুষে গান ও প্রাতঃকুভাদি 
করিয়া জীবন ও সঙ্গিনীর (নকট আগমন করিলেন এবং পুক্ধদিন যাহা যাহ! 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাহ! গুচারুবপে প্রতিপালিত হইয়াছে 
দেখিয়। পরমানন্দিত হইলেন। জীবন ও সঙ্গিনী গুকর্দেবকে আগত দেখিয়। 
অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে প্রণাম ও স্তোত্রাদিদ্বার। তাহার অতিনন্দন ও চরণ 
প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, একথানি বিচিত্র সিংহাসনে গুরুদেবকে উপবেশন 
করাইন্না মনের সাধে পত্রপুষ্প ফল জলাদি দ্বারা তাহার চরণ পুজা কগিতে 
আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণের পর'চরণ সেবা শেষ ইইলে, আহত অতি উপা- 
দেয় ও ম্ুপ্ক বস্বিধ ফল তভোজনের নিমিত্ত উ্ারা গুরুদ্েবকে নিবেদন 
করিলেন। গুরুদেব ভক্তের নিবেদিত ফল ও জল অতি সাদরে গ্রহণ 
করিলেন এবং ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ উহাদিগক খাওয়াই] পরমানন্দে 
পুলকিত হইয়! উঠিলেন। কিয়তক্ষণ পরে সেই শিষ্াকে তিনি ছইথান! সিংহ, 
সন আনয়ন করিতে বলিলেন। সিংহাসন আনীত হইলে দ্ুইটী কুশ পাক! 
এ ছুইটী সিংহাঁসনের প্ঠদেশন্থ চুড়ায় তিনি স্বহস্তে আবদ্ধ কারয়াদিলেন। 
আবদ্ধ করিয়। দিয়া উহাদিগকে বলিয়াদিলেন দেখ, এই ছুইথানি লিংহাসনে 
বসিয়াই তোমরা সংসারাশ্রমে প্রবেশ কারবে | প্রত্যহ সংসারিক কাধ্য 
সমাপন করিষ্বা এই কুশ পাছুক! দ্বয়কে প্রণাম পূর্বক তোমরা এই সিংছা- 
সনে উপবেশন করিবে । সিংহাসনে উপবেশন করিলেই আমাকে:এই আম 
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বো 


৯১১৪ 
দধো দেখিতে পাইবে । এই বলিয়া সেই মঙাপুক্রষ ঘেন উহ্বাদেহ কল্যাণের 
জন্তই সমাধিস্থ হইজেন। 

এখানে জীবনের পিতা 9 সঙ্গিনীর পিত| সেই জ্যোতীর্ময় নামক সঙ্গ্যা- 
সী আজ্ঞান্ুসাঁরে আজ “আজ পাঁচই বৈশাখ আমরা অ'ঘাদের জীবন স্বর 
হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইব” মনে করিয়া অপার আননোর সহিত সকল 
কার্য সমাধা করিয়। রাখিলেন ও প্রতি মূহ্র্তেই আহত সভ্য মণ্ডলীর 
আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন । যথাসময়ে সভা আশাতীত সভাগণে 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে এই বিশ্প্স ভনক ব্যপার 
দেখিবার জন্ত উদগ্রীব ও ব্যস্ত হইয় চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
হঠাৎ একটি অদ্ভুত খন! উপস্তিত ভইল। সভাস্ত সকলেরই মনে হইতে 
লাগিল যেন আর একটী জনতীপূর্ণ অভিনব সভাকে এই সভীব 
শোভা সংবর্ধন করিবার জন্তু কোন এক অনির্ধচনীর় শক্তি বলে 
এই সভার সমীপবর্তিনী কর! হইতেছে । পরক্ষণ্ইে আবার মনে হইতে 
লাগিল যেন এই সভ্ভাকেই এ শক্তি বলে ত্র সভারই সমীপবর্তিনী করিয়া প্র 
সভারঈ শোভা সংবর্দন করা হইতোছে। যাহা তউক দ্রই সভাই যখন এক- 
ভ্রিত হইল তখন উত্তয় সভাব সভাগণই পরম্পর পরিচয়াদি দ্বারা বুঝিতে 
পারিলেন একটী সভা জীবনের পিতা কর্তৃক আহত ও আর একটী সভ 
সঙ্গিনীর পিতা কণ্ঠকআনত। এখন জীবনের পিতা অতি বিনয়পূর্ণ ও 
সন্মান স্থচক বাক সঙ্গিনীৰ পিতাকে ও তাহার সতাস্থ সভ্যমহোদয় 
গণকে সমাগম সময়োচিত আদর অভার্থনাদিতে আপ্যারিত করিতে লাগিলেন । 
সঙ্গিনীর পিতা জীবনের পিতাকে ও তাহার সভাস্থ সভ্যয়হোদয়গণকে এ 
রূপ বাক্যাদি দ্বার যথাযোগ্য আদব অভার্থনা ও অভিনন্দনাদদি করিতে কোন 
অংশেই ক্রুটী করিলেন ন।। উত্তয় সভার সভাগণই অদুষট পূর্ব সমাগম, বিশ্ময 
কর কাণ্ড ও সভাছয়ের মন নয়ন তৃপ্তিকর শ্রীসন্দর্শনে যুগপৎ অপার আনন 
ও বিস্মন্ধে ভাসমান হইতে লাগিলেন। পরুন্ত জীবনের পিতা ও সঙ্গিনীর 
পি! এই সমস্ত বাঠপারে কিছুমাত্র বিশ্মিত বা আনন্দিত ন| হইয়া, কতক্ষণে 
তাহাদের হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ু হইবেন মনে মনে কেবল তাহাই আন্দোলন 
ও চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

ক্রমগঃ 
শীভূপতিচরণ বন্থ 


আমার শক্তি 


প্রকৃতির দিকে বখন চাই 
অনন্ত অসীম! দর্পণের মত 
আকাশ, তপন) তারক।শণী, 
সকলই যেন নীরব ভাষায় 
আমিত্ব আমার জগতে নিশার 
আমারি মনেতে করে অধিকার 
লক্ষ ষোজনের পথটা নয়নে 
গাথাথাকে মেন মরমে মরমে 
যততকিছু রস, যশুকিছু রূপ, 


কোথা থাকে তাঠা কে পারে বুঝিতে 


আমি যদি তাঁর জগত্ময় 

আমি আছি তাই সকলহ আছে 
আমারি নয়নে দুষ্টি ফুটায়ে 
আমারি শ্রবণে তন্ত্রী বাজায়ে 
ভাবে ভোল। আমি আমারে লইয়া 
তবুকেন আমি ন! পারি বুঝিতে 
কি যেন গভীর আমারি ভ্রান্তি 
আমারি মায়ায় বিজড়িত আমি 
চক্ষু থাকিতে অন্ধ হ/য়েছি 
নেশাঘোরে ভায়! দেখিয়া কেবল 


ভাবময় সব দেখিতে পাই 

প্রতিবিষ্ব পড়ে মন্ধে। 

ভূধর, লাগর, আলোক মি, 
কণা কয় সঙ্গোপনে ॥ 

যেদিকে নেহারি সকলি আমার 
জগতের বত স্যষ্টি। 

বাধা একে যেন সুদৃচ বন্ধনে 
পড়িলে পলকে দৃষ্টি ॥ 

ষহ কিছু গুণ, ভাব অপরূপ, 
আমর শক্তি বিহনে। 

জগৎ কোথায় পড়িয়! রয় 
আমারে আজ্ঞা বহনে ॥ 

মামিই আমার দিতেছি ছুটাঁয়ে 
আমস্টনি সেই গান। 
অনস্তজীরন আমার ঠইয়া 
আমার কোথায় প্রাণথ॥ 

আমিই আমারে দেই অশান্ত 
থাকিতে সঞ্জলি, নিশ্ব। 
আপনার দোষে আপনি ম'জেছি 
মানা মন্দরার .দৃগ্ঠ ॥ 


ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ 


অীগৌর-ৰকথা 


“যাঁর মনে লেগেছে যার তারে ভজুক তারা গো। 
মোর মনে লেগেছে কেবল শচীর লাল গোরা গো ॥* 


আহ! । 'উ্রগৌরাগ” এই নামটাতে যে কত মধু লুকীন আছে তগা আর কি 
বলিব | প্রেম-অবতার নিমাই দের নামে সগ্ভই প্রেমোদয় হয়। জগতে 
কত্তব্ূপে কতবার তিনি আসিয়াছেন, কত দেশের উপর দিয়া ভর্তির বন 
বহাইয়াছেন। ষেদেশ তাহাব জন্য যে ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনি তথায় 
সেই ভাবেই উদ্ধত হইয়াছিলেন। বৌছ, ইন্লাম. খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধন্ম, রাজ- 
সাহায্যে প্রচারত। অন্ততঃ তৎকাণীন রাজাদের চেষ্টাতেই বহু দুর বিস্তৃত 
হইতে পারিয়াছিল। ইস্লান ধশ্মকে প্রেমের পুষ্প-বিকীর্ণ পথের পরিবর্তে 
রাজ-শক্তির রক্ত রঞ্িত পথে অগ্রসর হইতে হইয়|ছিল। তাহা আপনার! 
সকলেই স্বগত আছেন। প্রেমের পথ সঠঃ পসারিত। উহা প্রবল উচ্ছাাসে 
দুকুল প্লাবিত করিয়া ছুটীয়া বার। ইহার নিমিত্ত আর কোন সাহাষোর আবশ্ত ক 
করে না। এই অনন্ত প্রবাহণীর প্রেমবনা এক দিন শাস্তিপুর ডুঝু ডুব করিয়! 
নদীয়া ভাসাইয়া নর নারীর চিত্তকে যুগপৎ ৫মভক্তি মিশুত অন্থরাগের 
বন্ধনে বাঁধিয়] ফেলিয়াছিল। কাহারও কোন সাহায্েের আব্শকক 
হয় নাই। 

কনক হিমাচল ভেদিয়া প্রেম মন্দীকিণী যখন তর তর বেগে ছুটা়! 
আসিতেছে, তখন পরিমিত বল মাতঙ্গ আর তাহার গতিরোধ করিয়া কি 
করিবে। 

যে মহান ও সর্ব্বোচ্চ সমাজে পবিত্র জাতির মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণক ব্ষাছ 
সেই হিন্দুজাতি প্রতিমুহর্তে ধর্মানুষ্ঠান করিয়া জীবিত আছে। ধর্ম ছাঁডিয়' 
আম্র চলচ্ছক্তি হীন। আ'মর| নান ভাবে এই ধর্মকে ধারণ করিয়া বদ্ধিত 
ইইতেছি। 

মানব সমাজ যে ভাবে যখন প্রস্তত হইয়াছে শ্রীভগবান তখন সেই তাৰে 
অবতীর্ণ হইস্সা ধর্মমত গ্রচার করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ পৃথিবীর 
বুলে'কে গ্রহণ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহা কেবল বৈরাগ্য মূলক । গাহ্‌স্থ 
জীবনের সহিত উহার সংস্রব নাই। বুদ্ধদেবের উপদেশে শ্ীভগবানের কোন 
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উল্লেখ নাই। নুতরাং বুদ্ধ-গীতিকে আমর! অদার্শনিক ও অবৈজ্ঞানিক বলিতে 
পারি । যেহেতু বর্তমানে বিজ্ঞান ও ঈশ্বর শক্তি শ্বীকার করিয়াছে। 
শীবুদ্ধদেবের পর আমরা শ্রকতষাবতারের কথা ধরিব। জগতে শ্রীকফের 
উপদেশের স্তাঁন্ধ এমন সারগর্ভ, বহুবিষয়ক * চড়ান্ত তথ্য নির্ধায়ক উপদেশ 
আর নাই। শ্রভাগবতে তাহার প্রেম লীলা-কাহিনীর যে বর্ণনা আছে 
শ্রীগীরাঙ্গ এই কলিহত জীবের সমক্ষে তাহাই জীবন্ত করিয়! ধবিতে অ!গমন 
করিলেন। আর মহ্থাপ্রতভৃর সে চেষ্টা বিশ।ল বৈষ্ণব পাঁহিত্যের অগন্য কবিগগ 
শত শত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। এই বৈষৰ সাহিতোর মত 
রসমাধুধ্যপূর্ণ শ্রেষ্টতম সাহিতা »গতে ব্রিল। এই সাভিতোর সহায়েই বৈষ্ণব 
গণ প্রেমভক্তির মধুময় রাঁজোর সন্ধান পান। ভগবৎ কথাই টৈষঃব সাহিত্যের 
প্লা%, জ্ীভগবাঁন ও মহাভাব স্ববূপিণী হলাদিনী মভাশত্তি এই কাব্যের নায়ক 
নায়িকা, যে ভাগাবান অমৃত পৃবিত এই সাহিত্য সাগরে ডুব দিতে পারিয়াছ্ছেন 
স্ধবসন্তপ্ত চত তাহার সুশীতল হইয়াছে। ঘিনি প্রকৃত কাব্যরসের হন্ুসন্ধিৎস্থ 
তিনি তাহ! এই সাভিত্যের অ্ৰালে অনুসঙ্ধান করুন| শ্রুতির প(সে। বৈ সং” 
সাহিত্যদর্পণলার বেদান্তেরপস্পর্শ শুন্তং ব্রহ্গস্বাদ মহোদরম্* এই রসসিক্ধুর 
অপরিচ্কুট বাঞ্জনামাত্র। এহ রসে বপিক হইবাব কৌশল স্বরং মহাপ্রভু 
জীকৃষ্চচৈতনা বূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিবার ছলে বলিতেছেন - 


“ব্রহ্গাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগাবান জীব 
গুরু কৃষ্ঃপ্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ ॥ 
মালী হঞা করে মে বাজ আরোপন। 
শবণ-কীর্তন জলে করায় সেচন ॥ 
উপজিরা বাভে লা ব্রহ্গ!ও ভেদ যায়। 
বিরজা! ব্রক্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥ 
তবে যায় তদুপরি গে'লক বুন্দাবন। 
কুষ্ণ চরণ কল্পবুক্ষে করে আরোহণ ॥ 
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। 
ইহা মালী সেচে নিত শ্রবণাদি জল ॥ 
যঙ্গি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাত! । 
উপাডে বা ছিলে তার শুকি বায় পাতা। 


১১৮ ভক্তি ২*শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


এই বিশ্বে আসিফ] জীব স্বীর কর্-ফলে কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছে। 
শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলে তখন সে সাদগুরু রূপ কৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিয়! ভক্তি- 
লতার বীজ প্রাপ্ত হয়। এইব্ূপে জীবের পুরুষকার আরন্ত হইলে গোস্বামী 
শাস্ত্রের উশদেশ মত শ্রবণ কীর্ভন করিতে হইবে । আর নিজকে সংযত রাখিতে 
হইবেষে কোন প্রকার অপরাধ না জন্মে। ৃক্তি ও মুক্তিবাঞ্ প্রভৃতি বনু 
গ্রকার অপরাধ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সঙ্ক্কেপে ইহা বলিতে পারা যায় যে-_ 
নিরপরাধ লইপ্লা শ্রবণ-কার্ভঘন করিতে পারিলে জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ 
পেমভক্তি লাভ হয়। 

হুরি-প্রেমরস? সঙ্গীতে মৃর্তিমান হইয়া উাঠ। আর শব্বব্রত্ষের সাধন 
তি সহজ, তাই দগ্'ল প্রড় আমর শ্রীনাম সক্কীর্তনের উপদেশ দিয়াছেন। 
নামঃ চিন্তামনিঃ ক্ষ নাম নামার ভেদ লাই) স্বকল্ম ফল ধ্বংস করিয়। 
যাহাতে আমর! প্রকৃত সুখের পথের সন্ধ'ন পাই প্রেমের ঠাকুর আমাদের 
তাহাই চিনাইয় দিয়া গেলেন পুর্ব পুর্ব যুগ ধ্যান, যজ্ঞ ও সেবায় যা! 
লব্ধ হইয়াছে, বর্তমান যুগে শানামসংঙ্কীন্তন তাই! দিতে সমর্থ। তাই 
দয়াল ঠাকুর নিজে আসিয়া বাঁলযা গেলেন কীপ্নায়'ঃ সদা হরিঃ 1” 

শীচরিতামৃত অন্ত্য-ীলায় শ্রীমুথর বাণী উক্ত হইয়াছে -- 


“হষ গুভূ কতে শুন এরূপ গাম রায় । 

নাম সন্কীর্ভন কলৌ পরম উপায় ॥ 

সন্কীতপ যচ্ছে কলো কৃষ্ণ আরাধন। 

সেইত গুমেধ। পাঁয় কুষ্ণের চরণ ॥ 

নাম দজীঞ্তনে হয় সর্বানর্থ নাশ। 

সব্ব শুভোদয় কুষেঃ পরম উল্লাস ॥ 

কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃুত আন্বাদন। 

কষ্ঃপ্রণ্ডি সেবামুশ সমুদ্রে মজ্জন |” 

প্রভূ এই কথা বণিয়া একে একে “চেতো দর্পণ মার্জনং ইত্যাদি আটটি 
শ্লোক পাঁঠ করিলেন । এই গ্লোক জাটটি ভক্তগণের কঠহার শ্বপ। * 





» এই স্থানে আমর! উল্লেখ না কন্িয়াথাকিতে পারিলাম না থে, পৃর্জনীর ভক্তি মম্পাদক 
মহাশয়ের সম্পাদিত "জীজশিক্ষাকষ" গ্রপ্থে এই প্রোকাষ্রকের যেরূপ হুন্দর ব্যাখ্যা পাঠ 
করিয়াছি তাহাতে আমর! খে জ্ঞান লাঁ৬ করিযাঁছি ও ধন্য হইয়াছি।-__লেখক। 


পৌষ, ১৩২৮ ] জ্ীগৌর-কথা ১১৯ 


প্রায় দার্ধ চারিশত বর্ষ পূর্ষে শ্রীগৌরাগ্গ বঙ্গতূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
সাধুগণকে অসাধু ব্যক্তি তাঁডনা হইতে নিস্কৃতি দিবার জন্য ও ধর্মকে যখন 
নিয়ন্তর হইতে উচ্চন্তরে লইয়। যাইবার প্রয়োজন হয় তথ”ই ভগবান এই জীব 
সমাজে আইসেন ! রঙ্গিয়! ঠাকুর একাকী আফিলেন না_-তীহ।র নিত্য পার্ধঘ- 
গণকে সঙ্গে লইয়] সাঙ্গোপাঙ্গসঙ্গে অবতীর্ণ হন। তাই তিনি অবতীর্ণ হইবার 
পুর্বে বঙ্গের বিভিন্ন স্থনে তাহার পার্ধদগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রতু 
জীবকে খেলার ছলে হরিনাম দিতে মনস্থ করিলেন। তাহার ত্রীড়। ক্ষেত্র 
হইল শ্রীবাসের আলিন!। আর দেই মঙ্গিনাভ্যাস্থরে তাহার ক্রীড! কৌতুক 
এমনই জমাট বীধিয়া গেল যে, দেই তরঙ্গে পড়িয়া ভাগ্যবান দর্শকবুন্দ 
আশনাদিগকে সামলাইতে পারেন নাই গৃহ্কে ফিরিবার পময়ে তাহাদের 
প্চলিতে চরণ নাহি চলে ।* এবং "মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রঝরে | 
আর তাহারা 


কচিদ্রদস্তাচ্যুত চিন্তয়া কচিদ্‌ 
হসন্থি নন্দন্তি কদস্তালৌকি কা। 
নৃত্যন্তি গায়স্থ্যগ্নশীলয়ন্তাজং 
ভবস্তি তৃষ্ঠীং পরমেতা নিনুতি!॥ 
কেহবা তীহাকে চিন্তা করিয়। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কেহ 
হাসিতে লাগিলেন, কাহারও বা জানে আনন্দ ধরে নাশৃতা কারু 
লাগিলেন, কেহ ব! তাহার ধ্যানে চিন্ত স্থির করিয়া তৃষ্ণী ভাব অবণম্বন 
বরিলেন। | 
জ্ঞানের হাট যে নবদ্বীপ তাহ! প্রেমের হাটে পরিণত হুইল। তখন 
তাহাদের হৃদয় বীণা এই অপূর্ব সরে বাজিয়া উঠিল, শ্রীমন্মহাপ্রতূর কৃপাপ্রাণ্ড 
শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরম্বতীর ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়_- 
“এমন প্রেমে মাথা হরিনাম নিমাই কো!থ! তে পেয়েছে। 
এ নাম একবার শুনে আমার হৃদয় বাঁণে আপনি বেজে উঠেছে ॥ 


কতদিন ত শ্রবণে শুনেছি এ নাম 
কভুত এমন করেনি পরাণ 
আজ কিষেন কি এক নব ভাবের উদয় 
আমার হদয় মাঝে হতেছে ॥ 


১২৯ ভক্তি ২*শ বর্ন ৫ম সংখ্যা 


কেটে গেছে বিষম নয়লের দর 

গলে' গেছে কঠিন হৃদদ্ধ মোর 

আঁজ কি ষেন কি এক উজ্জ্বল জগতে 
আমায় নিয়ে চলেছে ॥ 


(আবার) কে ষেন কহিছে মোর কাণে কাণে 

তোদের পারের উপায় হল এতদিনে । 

(এর দেখ) প্রেমের পসরা লয়ে নিজ শিরে 
প্রেমের ঠাকুর এসেছে ॥ 


আজ হ'তে নিমাই তোমার সঙ্গে রব 
জ্ঞানের গরব আর কভু ন| কবিব 
এখন সব ছেডে ফেলে গোর হরি ঝলে 
আমার নাচিতে বাসন! হয়েছে 1৮ 


এই প্রেমের হাটে পড়িয়া নাস্তিক অতক্তগণও ভক্ত হইল, শু ও অফল 
শান্তর চর্চ/কাদী পঞ্ডিত গণের জদয সরস হইল আর তখনই প্রকৃত হ্বর্গ হইতে 
প্রেমমন্দাকিণী ধার শামিয়। আসিফাছে। ধন্ত জ্রীগৌরাঙ্গ, ধন্ত তোমার ধশ্ 
আব ধন্ত এই কণির জীব, যাহার! তাহ! আন্বাদন করতে পাইয়াছে। 


আীভোলানাথ ঘোষবন্মা 


ভক্তি 





(২০শ বর্ধ ৬ সংখ্যা মাঘ মাস ১৩২৮ সি ) 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-ম্বরূপিণী | 
ভক্তিপ্াানন্দূপা চ ভুক্তিরউডক্তস্য জীবলম্‌ ॥৮ 


ইন্সিয় পঞ্চক 


কুরঙ্গ ব্যাধের বংশীরব গুনে ধার। 
পাশেতে আবদ্ধ তয়ে জীবন হারায় ॥ 
পরশ সুখের লাগি ত্যজি নিজ সঙ্গ। 
আবদ্ধ হইয়। মরে অবোধ মাতগ ॥ 
পতঙ্গ মজিয়! ব্ূপে জলস্ত অনলে। 
বিসর্জন দেক্স প্রাণ জানহ সকলে ॥ 
ভূঙ্গ মুগ্ধ হয়ে গন্ধে আপন! পাশরে। 
আবদ্ধ হইয়। পড়ে নলিনী অস্তরে ॥ 
মীন টোপ লোভে প্রাণ হারায় বড়িশে। 
দেখিয়। মানব চিত্তে জ্ঞান প! আইসে 1 
ষজিয় পাঁচের ছোষে জনম ক্ষোরায়। 
কাল পাশে বন্ধ হ'য়ে করে হায়হায়।॥ 
ভপতি 'বুঝহ তত্ব রিয়! বিশেষ । 

এই পাঁচ গুরু হ'তে লয়ে উপদেশ 


শীভৃপতিচরণ বন্থ 


শ্রীপ্রীসরত্ঘতী-আবাহন 


শারদ! শারদান্োজ বদল বদনানুজে 
সর্বদা সর্বদাস্নাকং সন্নিধিং সঙ্গিধিং ক্রিয়াৎ ॥ 


সম্বৎসরের পর আজ মোহ, পাপ, তাপ বিদুরিত করিয়া পুর্বাকাশে বসস্ত- 
পঞ্চমীর শাস্তোজ্জল উালৌকে দীডাইয়! কে তুমি মা দেশময় অপূর্ব মাধুরী 
বিলাইতেছ? এ কি অপুর্ব শোভাসমাবেশ ম1? উযার কিধণে কোটি 
শশাক্ষকাস্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, নিয়ে শ্বেতশতদল সাদবে শশাস্ককান্তি বুকে ধরি- 
য়াছে, উর্ধে জ্যোতির্য় কিরীট অনস্তরাজ্যে অনন্ত আলোক বিকীরণ করিতেছে, 
অরুণ-কিরণের সঙ্গে কৌমুদী হানিতেছে, শ্ফুট-চন্দ্র তাবকা পুর্ণিাবিভাবরী আজ 
প্রভাতী সৃষমার কণবেষ্টন করিয়াছে, মা তোমার বরাঙ্গকাস্তি শিশিরক্াত বস্থৃ- 
ধার অঙ্গে চৌষটিকলায় পড়িয়াছে, শুর্লান্বরধরা শুরুবর্ণ। শুর্লপদ্বদমাসীন! সর্ক- 
শুক্লা কে তুমি মা আজ নবভাবে জগৎ মাতাইয়া তুলিয়া? নিখিল দিগঞগন! 
তোমারই জন্য বাসন্তী সষমাব অপুর্ব উপহারে অর্খ্য সাজাইয়া তোমাঁব সংবর্ধন1 
করিতেছে, উর্দে, অধে, সম্মুখে, পশ্চাতে যে দ্দিকে চক্ষু ফিরাই, যতদুর দৃষ্টিশক্তি 
চলে, ততদূর মা তোমারই মহিমা পরিপুর্ণ। তাই বলি, ভাবের দেবতা, 
প্রাণময়ী শক্তি, আশার মোহিনীমৃণ্ডি, হৃদয়ময়ী ভক্তি, প্রেমের পূর্ণ প্রতিষ্টা 
দয়ার মন্দাকিনী, ছ:খদৈগ্ঠহারিণী, বিশ্বমানসমোহিনী, বীণাবিনোদিনী কে তুমি 
মা? 

পরিমলান্ধ অলিদলের মত নিখিল ছনদ তোমার পাদপদ্ন চুম্বন করিতেছে। 
তুবনমোহন দেহলতিকায় বেদবেদ'ঙ্গ ও বেদান্তের বিমল-জ্যোতির সহিত রাগ- 
সম্মিলিত যট্ত্রিংশৎ রাগিণীর মধুর মহিমা অভিব্যক্তি হইতেছে। করগত সপ্ত 
তস্রীর মধুর বঙ্কারে সগুলোক মুগ্ধ হইতেছে। শাস্ত্রে শুনিয়াছি, এরূপ মুর্তি 
ম৷ বীণাপানির, তাই বলিতেছি, ম! তুমি সরস্বতী, আজ উধষালোকে কমলংগণ। 
ভূমি কমলাসন পাতিয়! আপন প্রিয়তম ভারতের শ্রীঅঙ্গ নিবীক্ষণ করিতেছ। 
পকলবিভবসিদ্ধিদায়িনী মা, তুমি মধুরবচনে কর্মমভূমি ভারতে পুণ্যকর্্ময়ী মহা 
সাধন।র উদ্বোধনমন্ত্র শুনাইতে আপিয়াছ। এই ত'মা তোমার নিরভ্র আকাশে 
পুর্ণিমা'ষৌবনের মত অমলধবল উজ্জলরূপ, ষে চারিযুগে তাপসের আশ্রম, 
রাজেন্দ্রের হন্দ্ামালা, কুলপতির বহুশিষ্যশোভিত ম$,' গৃহস্থের ধন্মানুমোদিত 
মধুর সংসার সমভাবে আলোকিত হইয়াছিল । 

এস মা, বেদাস্তবাদিনী, বিদ্ভাবিনোদ্দিনী, জ্োভিষকি রীটধারিণী, এস, 


মাঘ, ১৩২৮ ] শ্ীতীসরম্বতী-আবাহন ১২৩ 


সেইরূপে আসমুদ্র ভারতের শ্তামল অঙ্গ আলোকিত কর। এস মা জ্যোতির্শনী 
ভারতি, 'মাবার ভারতীরূপে ভারতের অনৃষ্টগগনের থোর তিমিরাবরণ . বিদূরিত 
কর। তোমার ভারতীরূপের অপূর্বচ্ছটায় দশদিক্‌ হাসিঞ্জ| উঠুক। ঘোকছলিশার 
অবসানে ভারত চক্ষু উন্মীলন করিয়া আপন সত্তা উপলন্ধি করুক। এথে 
ঘোর তিমির, এ যে মোহমদিরার দুরপনেয় আবেশ, এ যে মিশীথের গভীর শ্বগ্ন। 
ংখ্যাতীত দীপমালা, দ্বাদশবৃধ্যের প্রতাজাল, এ তিমির দুর করিতে গারিবে 

না। সঞ্জীবকরণীর গন্ধমাদন আনিলে, অথব৷ নিখিলতন্ত্রম্ত্র নিঃশেধিত করিলেও 
এ মোহ ঘুচিবে না। ব্যোমভেদী আর্তনার্দে বা শত বিপত্তি অশনিব ভীম 
গর্জনেও এ স্বপ্ন ভাগিবে না। সর্বনাশের লেলিহান অগ্নিশিথা সংলারে জ্খ 
শান্তির সমস্ত উপকরণ ভম্মীভূত করিতেছে, তবুও যখন স্বপ্ন ভাঙ্গিল না, তখন 
নিশ্চর বোধ হইতেছে, এ স্বপ্ন সহজে ভাঙগিবে না। 

তুমি মা ভারতী, ভাবত তোমারই, প্র যে যুগান্তসাক্ষী গিরিসম্রাটের পদতল 
হইতে দক্ষিণে বাগিধির সুনীলশীমা্তলেখা অবধি স্বিস্থত ভৃভাগ, উহা! তোমা- 
রই পদার্পণে পৃথিবীতে প্রধান ও প্রথম তীর্থ, আর শ্রী যে মোহতিমিরে অনস্ত 
ছুর্দশার কণ্টকশষ্যায় শায়িত সংজ্ঞাশৃন্ সন্তানগণ অহরহ চিন্তা করিতেছে_-কঃ 
পষ্ঠাঃ? উহারাও ম! তোমারই, তুম মা পুত্রন্সেহের আবেগততরা কণ্ঠে মধুর 
গভীর নিনাদে *উত্ভিষ্ঠত জাগ্র৩* বলিয়া ডাক, পপ্রাপ্যবরান্‌ নিবোধত” বলিয়া 
আশ্বস্ত কর। কোটিকগেব মাতৃসম্বোধন শৃগ্ঠধ€াতল অতিপন্নিত করুক) 
গিরিসআটের হদয়কন্দব দ্বিগুণম্বরে ধ্বনিয়। উঠুক। তরঙ্গবিক্ষু্ধ বারিধিবক্ষ 
আরও বিক্ষোভিত হইয়া উঠুক। * সর্বত্যাগী পরোপকারীর আজ্ঞার প্রতি 
কুলতার বিদ্ধাগিরি মস্তক নত করুক। দক্ষিণাপথে, উত্তরাপথে প্রেমের 
আলোক সমভাবে প্রকাশিত হউক । 

মা মঙলময়ি ভারতি । তোমার প্রিক্লতম কর্মভূমি দেখিতে আসিরা কি 
দেখিতেছ মা? ভারতের শ্রীঅঙ্গে মহাশ্মশানের ভস্ম বিকীর্ণ হইগ্লাছে। অস্থুপম 
সিদ্ধিক্ষেত্র ভারত, সর্বত্যাগী শঙ্করের যোগভূশি ভারত, খধিগণসেবিত দেবেস্র- 
বাঞ্চিত অকৃন্ঠিত কল্মীর বৈকুষ্ঠভূমি ভারত, মৃত্যুর পরপারে ও অমরতাবাদী 
ভারত, আজ নামমাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছে । শক্তি সমন্থিত এক পঞ্চাশৎ মহ! 
পীঠ রহিয়াছে, শক্তিশালী সাধক একজনও নাই। বিপদসন্কুল ঘোর অমাবস্কা 
নিশথে শবপৃষ্ঠসমাসীন লাধককে মাভৈঃ রূবে অভরপ্রদান করিবার উপবুক্ত 
উপসাধকও নাই। 


১৪ ভক্চি [২* বর্ধ, ৬ সংক্যা 


প্রেষ্ষাদী বৈষ্নবীসাধলায় শ্রীপাঠসমূহ রহিয়াছে, বিশ্কমনোহর গৌকুতম্থ 
হেলাইঙ্া, কনক্চম্পকদাদনিভ বাহুধুগল প্রসারিত করিয়া, বিখজনীন প্রেষে 
আঁচগাল মানবে প্রেম বিলাইয়। আলিঙ্গন করিয়া! ভক্তির আলোকে মুক্তির পথ 
গ্লেখাইবার, উপঘুক্ত মহাপুকষ আর শ্রীপাঠে নাই। গৃহে সদা শীস্তিপুলকিত 
গৃহী নাই, গুকুগৃছে সৌম্য অন্তেবাণী নাই, জ্ঞানের প্রশান্ত মহাদাগর 
আঁচাধ্যও নাই, নীক্ষামণ্ডপে বয়াভয়কর শান্ত গুরুমূর্তি নাই, গুরুপদে 
বন্ধদূি স্থিরধী শিন্যও নাই। সাধনার যে কল্পবৃক্ষ চতূর্বর্গ ফলপুম্পে সুশোভিত 
হুইয়। দশদিকে অসংখ্য শাখাবাছ প্রসারণপূর্ব্বক আর্ধ্যসমাজকে বন্থবিধ তাঁপ 
হইতে রক্ষ। করিয়াছিল, আজ তাহার চিহ্ুমাত্রও নাই। তাই আজ, প্রিয় 
জনের অমৃতমরী দৃ্টি গরল বর্ষণ করিতেছে, €প্রমের জ্যোত্্গালোকে মাৎসর্ধ্যের 
রাছচ্ছায়! পড়িয়াছে, আনন্দের সন্মুথে বিধাদ বিকট ভ্রতঙ্গী করিয়! দীড়াইয়াছে 
জাতীক্গতার মহাপ্রসাদের চড়া হইতে গ্রীতির শ্বেতপতাক! তৃলুন্ঠিত হইতেছে, 
চিন্লদধুর অপত্যমূর্তি আজ কুভাবের মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সৌন্রা্রের ধুম 
লিকেতনে আজ করাল দৃষ্টির বিনিময় অশাত্বির অমাবস্তা স্যষ্টি করিয়াছে, 
অনুপম ভ্রাভৃন্সেহের লক্ষণ ও একা গ্রতার একলব্য আল স্থৃতিমান্রে পর্্যবসিত। 

ম! ভারতেশ্বরী ভারতি! ভারত বহুকাল তোমার প্রকৃত মূর্তি দেপিতে 
পায় নাই, তোমার ধ্যানধারণ! ভুলিয়া গিয়াছে। তাই আজ এত দুর্দশা, 
এত মর্মত্বদ যাভনা। এস ম মঙ্গলমনি, এস ভ্রিতাপনাশিনি! একবার 
তোমার সেই দিব্য অব্য়ধামের দ্বার উন্দুস্ত কর। বিমল আলোকমালায় 
কর্মৃুমি ভারতের কর্মময় সহত্রপন্থা। প্রকাশিত হউক । নিথিল হৃদয় সরোবরে 
সন্বপ্ডণের শ্বেতশতদল ফুটিয়া উঠুক আর তোমার জগদারাধ্য মোক্ষপ্রদ শ্রীচরণ 
তদুপরি সংস্থাপিত হউক । 

শারধে বরদে জননি! বর চাই মা! পপুত্রান্‌ দেহি ধনং দেহি” নয়, 
শকূপং দেহি জয়ং দেহি” নয়, “সবলং মানসং দিব্যম্ত, চাই দপ্সর্ধকর্মম 
ক্ষমংবপু২* চাই "জ্ঞানংশুভফলপ্রদম্‌*, দাও মা বর, জাগাও হবদয়ে ছঃখ 
দৈজ্ঞছারিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, কর প্রকাশিত ওুবনমোহিনী প্রতিভা, 
আস্ত্িচকর দরুপত।া চাই না, বৈষ্ুবের উদাসীনতাও চাই না, চাই 
তান্ত্রকের শক্তি, সাহন, একাগ্রতা, চাই বৈষ্চবের তৃগাদদপি স্থনীচভা, চাই 
তৰোরিব সহিষুটতা, চাই তান্ত্রিকের, শনিকুজদিনের অমাবন্তানিশীথে শত 
শবদেহ সঙ্কুল স্মশানে অশঙ্কিত মন, অকম্পিত চরণ, চাই বৈষ্ণবের মদিরা 


সাঙ্ধ, ১৩২৮ ] ভীতস্রন্থ তী-আবাহুন ১২৫ 


বিহ্বল প্রহথারপরারণ অত্যাচারী অধম্জনকে গ্রেদালিঙ্গনপাশে বন্ধ 
করিবার ক্ষমত|। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কঠোরতা! চাই, বর্ণাশ্রমের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে 
থাকিয়াও সমপ্রাণতা, সহানুভূতি, সভক্তিপ্রণতি চাই, ব্যবধানেও অটুট প্রেম 
অনন্ত শ্রদ্ধ! চাই। 

মা সর্বদে! ভারতের সমস্ত অভাব পূরণ করিয়া দাও। দগ্ধ 
ভোগবাসনার হোমীয় ভন্ম তিলক পড়াইয়। আমরণান্ত বিশ্বহিতব্তে 
দীক্ষিত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানভূষিত কনককা্তি ভূদেবগণকে আবার 
ভারতে প্রেরণ কর। তাহা হইলে আবার শীন্তির মনোমোহিনী ছবি 
ফুটিয়। উঠিবে। মুখ প্রতিনিয়ত নব নব কমনীয়মূর্তি প্রকাশ করিবে। 
আত্মহিতনিরত মৌনব্রত মুনি চাই ণ মা! চাই রামায়ণহস্তে বান্গীক্ষি, 
ভারতহস্তে দ্বৈপায়ন, চাই সমাজবারিধির বেলাতৃমি সংহিতাহস্তে ফ্ষিকুল, 
চাই বহুশিব্যদেবিত কুলপতি কথ, চাই স্বভাবে শিশু, ুষমার পুর্ণ 
যৌবন, মানবত্বের অফুরন্ত ভাগ্ডার তেজস্বী ত্রহ্গচানী শিষ্য, চাই 
*ব্জদপি কঠোর কুস্থমাদপি মৃদু” সমুন্পত গুকুহৃদয়, চাই সর্বদা পর- 
ছিতরত ধন্বন্তরির শান্তি মাথা রোগহারি রূপ, চাই মধুর কবিতা কুঞ্জ 
তাববিভোর কালদাস। 

অনীম মহিমাময়ী মা! চির কল্যাণময়ি মা। এস, আবার বান্গিধি 
বিধৌত ভারতের শান্ত স্গিগ্ধ, প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হও । ভারত তোমার পদ প্রান্তে 
কৃত সম্তানগণের নিম্মীল্যের মত মঙ্গল্য, রবিকিরণের মত পবিজর ও প্রয়োজনীয় 
অধিষ্ঠান কামনা করে। যাঁছার! বিশ্বের মঙ্গলের জন্ত আপনার অস্থি দিতে 
কুষ্ঠ! বোধ করিবেন না। বাহাদের ধৈর্য্য আভিচার যাগে করাল মৃত্যুর 
রক্তদৃ্টিতে, সাধনার অনস্ত অন্তরায়সন্কুলপথে হিমাত্রর মত অচল অটল, 
ধাহাদের জ্ঞান নেত্রের অগ্নিশ্ফুলিঙ্গবর্ষিণী জ্যোতিম্্ালায় পাপ, তাপ, আলম্ত 
ভস্বীতৃত হইবে, মোহমুচ্ছ1 ভাঙ্গিয়া যাইবে । কৈ মা তোমার কর্থাশ্রমে 
শাঙ্গরব ও শ্বারদ্বত? যাহারা বীরকীর্তি গৌরবমণ্ডিত সসাগর ধরাধীশ্বরের 
লন্মুখে দাড়াইয়। স্তান্ভঙ্গের সময়ে অকুিত কের সশ্পষ্ট বচনে গৌরবোজদ্বল 
চন্দ্রবংশে বিনিপাতের আশঙ্কা জানাইতে পারিতেন। কৈ মা তোমার 
নৈমিষারণ্যের যটুত্রিংশৎ- খধিশোভিত নিখিলভারতের ধর্মব্যবস্থাপক সভা? 
কোথায় ব্যাস বান্সীকি সনক-সনাতন-বশিষ্ট প্রমুখ খধিগণ? আব বদ্ধাঞ্লি 
হুট্য়। তাহাদের চির কল্যাধময় বরেণ্য আঁবিভ্ভাব করিতেছি, চাই লর্বঘটে 


১২৬ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ) ৬ সংখ্যা 


অক্ষদ্ অবায় মঙলময় আবির্ভাব, চাই প্রবৃতি সংযত সুনীতি, শৃক্থলিত, সৌগত 
ধর্মের মহাকলা! চিরনিবৃত্তিও চাই না, শ্ক্তের প্রভূত কামনার শো'ণত- 
রঞ্জিত অনন্ত পিপাসাও চাই না, চাই সাধনার পথে আত্মান্ুভূতির উজ্জ্বল 
দীপ, চাই বিনয়শোভিত বিবেকের অমল শুভ্র জ্যোতি, চাই দার্শনকের 
স্ষ্টির সপ্তলমুদ্রপারগামিনা স্ক্ষ দৃষ্টি । জালা ও ম! জ্ঞানের গফুল্ল অলোক মালা, 
সন্তানের নয়নে বিনয়ের তুলিকায় জ্ঞানের অগ্রন পরাইয়া দাও ষাঠাঁতে ম৷ 
আমরা বর্তমান ভারতে প্রাচীন আশ্রমের বহু শিষ্য-শোভিত শান্তিময় প্রাণ 
দেখিতে পাই, যেখানে জ্ঞানের হুতাশনশিখায় তাগের স্বাহ! মন্ত্রে ভোগবিলাঁস 
আন্তি প্রদান করা হইবে। আবার যেখানে লোকোত্তব্চন্রিত গুরুর 
দৃষ্টিগোচর চরিত্রের ফুটন্ত গৌরব, স্বভাখের চারুসমুজ্জল শিশুমুত্তি 'শষ্যগণ 
হাসিবে, খেল! করিবে, বেদ-বেদাঙ্গ পড়িবে, স্ুুবৃত্তর অনুশীলন করিবে 
প্রভাতের বমলের মত ক্রমশঃ ফুটিবে, ক্রমশঃ উজ্জল, উজ্জলতর, উজ্জ্রপতম 
হইবে, ক্রমশঃ সছত্তির সুগন্ধ দিগন্তে বিলাইবে ) সংলারসমরাঙ্গণে মহারথীর 
যোগ্যতা অঞ্জন করিতে সর্ধবপ্রযত্তে প্রশ্মাম পাইবে । গুরু দেখিবেন, আনন্দ 
পাইবেন, সাফল্যের পূর্ণাবয়ব দেখিয়া তগন্ত। সার্থক মনে করিবেন। 

কখনও স্নেহগর্তশাদনের জনকমুর্তি ধরিয়া শিষাগণের গৈরগতির অন্তরার 
হইবেন, কথনওবা। জননীর চির-শান্ত-শীতল জগ'হুবীমু্তি পরিগ্রহণ কবিয়। 
মাতৃপ্সেহের চিরানন্দময় বৈজয়ন্তধাম দেখাইয়া শিষাগণের দ্ঃখ দৈশ্ত মলিন- 
আননে সরল হালির জ্যোত্ম্ন। ফুটাইবেন, লাননে, পালনে, শাসনে, খিগ্যাদানে, 
আহারে, বিহারে, সদাচারে, বাহারে, কথনও কঠোবভাবে, কখনও 
কোমলভাৰে আপনার জ্ঞানাঙ্জিত মহিমা প্রকাশ করি'বন। রাঁজেন্দ্রনন্দনে, 
দবিদ্র সঞ্চানে দমান'আসনে, সমান বসনে, সমান ভৃষণে রাখিয়া সম স্নেহের 
সৌমামুর্তি দেখাই! বিভিন্ন ভবিষ্যতের উপযুক্ত শিক্ষা! দীক্ষা! প্রদান করিবেন। 
তাই বলি, এস মা জ্ঞানময়ী, প্রেমময়ী, ভক্তিময়ী, ভ্রিতাপহারিণী, ভক্ষি শ্রদ্ধা 
দ্লীতির তিবেণী সঙ্গমে ধর্মদ্রবময়ী ভগবতি বাণি! জ্ঞানসঙ্গে! এস, প্রথমে 
মানব জীবনের প্রথম ও প্রধান তীর্থ গুরুকুলে অবতী'ণ হও, ভোগলালসার 
বিষময় সংসার ত্যাগের গীধুষব্ধী শিষ্ষণের মন্তকে বিজয় নিশ্াল্য অর্পণ 
করিয়া তোমার শ্রেষ্ট দানরূপে সমাজে হস্তে প্রদান কর। সমাজ আনন্দে 
অধীর হইবে, হৃদয়ে উৎসাহ শক্তির দশভূজ1 মুর্তি দশবাছ বিস্তার করিয়! 
দীড়াইবে, বিদ্বধের উচ্ছল মহাসিংহ সেই শক্তির পদাঙ্গুলি স্পর্শে মন্তক 
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নত করিবে । তথন সমাজ দেখিবে, বামে কনককাস্তি কঙলা, দক্ষিণে 
ৰীণারঞ্সিত পুস্তকহস্তা তুমি মা ভারতী, রূপ দেখিষ্! বিশ্ব চমকিত হইবে । 
ভারত নিখিল সিদ্ধির অমরবাঞ্চিত সাফল্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে । 

মা, নিখিল জগৎ সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত) আনন্দের বাজারে অভীষ্ট বস্ত 
ক্রয় করিবার জন্ত নিয়ত ব্যাকুল। এই বিষয়ের জন্ত অনার্দিকাল হইতে 
নান! জগতের নানা অংশে নানা পন্থ। অবলক্কিত হইয়! থাকিলেও উদ্দেশ্য 
অভিন্ন । ভারতসন্তানগণও সেই নিয়মে অমৃতময়ী মা তোমার অমুতমন়্ 
স্পর্শে আনন্দ পাইবে, ক্কৃতার্থ হইবে ভাবিয়া ভূষিত ব্যাকুল অগ্তরে তোমার 
অস্বেষণে বাহির হইয়াছিল, পথিমধ্যে আপন ভাবিয়া ধাহাকে তোমার মন্দিরে 
যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিল, দ্ুাগ্যক্রমে আপনজন হইয়াও তিনি সম্পূর্ণ 
বিপরিত দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়! বলিলেন--প্যাও পশ্চিমদিকে*। গ্রাচীদিগের 
গগনভরা তোমার বিশ্বরূপের ছটায় দিগন্ত আলোকিত হইতেছে। 
ভারতসস্তানগণ আপ্তবাক্য মনে করিয়। পাশ্চাত্য দিগাতিমুখে বশুদুর অগ্রসর 
হইয়া! দেখিতে পাইল-_বিপুল অট্রালিকাবীর্যে তোমারই নামে লোহিত পতী'কা 
উড়িতেছে। অভ্যান্তরের কক্ষে কক্ষে শুঞ্ধ জ্ঞানের পণ্যরাশি লইয়। এক এক 
জন বদ্ধিত বিলাদী বণিক শিরন্ত্রাণধুক্ত স্বর্ণ চসমাভৃষিত গব্ধিত মস্তক উন্নত 
করিয়া বসিয়া রহিয়াছে । সন্মথে সমবেত সংখ্যাতীত মুগ্ধ বিশ্মিত গ্রাহকদল 
হষ্টান্তঃকরণে নগদ মুল্যে জ্ঞানপণা ক্রয় করিতেছে। চতুষ্পার্শে ভিত্বিগাত্রে 
বিলাসের নানাবর্ণ চিত্রপমূহ গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ভোগলালস! 
মনোরম কল্পনা, সুমধুর আশা, গ্রাহকগণের মনে প্রফুল্লতা আনয়ন করিতেছে। 
ভারতসস্তানগণ দেইখানে বহুকাল অপেক্ষ/ করিয়া দিনে দিনে পিতার 
আয়াসশতলন্ধ শোণিততুল্য অর্থরাশি ভ্ঞানপণা বিক্রেতা বণিকসম্প্রদায়ের পাদপগ্যে 
ঢালিয়া দিয়াও সেই বিরাট অদ্রালিকার মধ্যে কোথাও তোমার হুরূপ দেখিতে 
পাইল না। কেবল স্থানে স্থানে দশাননাক্রান্ত বৈদেহির পরিত্যক্ত ছিন্নভিন্ন 
শোভাহীন আভরণের মত শোভাহীন রাশিকৃত পুস্থকমাত্র তোমার 
আভরণন্বরূপে দেখিতে পাইল । জ্ঞানপণ্য বণিক্সম্প্রণার এ পুস্তকরাশির 
সাহাধ্যে গ্রাহকগণের নিকট হইতে বিপুগ অর্থ আদায় করিতেছে । কিন্তু 
তোমার অমৃতম়ী মূর্তি কোগাও দৃ্িগোচর হইল না। 

আশ্রমের দেবতা! তুমি, তোমায় অট্টালিকা অন্বেষণ করিলে পাঁইবে 
কেন? বৈশ্নাগ্যের প্রাণমন্্ী শক্তি তুমি, ভোগৈশ্বর্য্ের ভিতরে তোমার 
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প্রতিষ্ঠা হইবে কেন? ভোগবিলালের আভিচারধাগে ত্যাগের মহামহিঙগ- 
ময়ী দেবতার দর্শন লাভ কিরূপে সণ্তবপর হইবে? আজ্যাছতিগ্ুরভিত 
হোমাগ্সিশিখা শ্মশানে কোঁধায় মিলিবে ? 

দাতের চারিদিকে মা তোমার পুরাকাঁলীন আশ্রমের ধ্বংসাবশিষ্ট চু 
মাত্র লইগা যে সমুদয় স্থান রহিয়াছে, তাহাতে ত্যাগ, সংযম বৈরাগ্য ও 
জআখখ্মান্ুভৃতির চি পূর্ণপ্রকট না হইলেও লুপ্ত নহে। কিন্তু সে সমুদয় স্থামেও 
সবেমাত্র সাধনার সন পাতিত হইয়াছে । আত্মশুদ্ধির মন্ত্র পঠিত হইতেছে, 
জাত। সিদ্ধির সাফল্য সেখানেও ভবিষাতের তিমিরময় গভে। উপদাঁধক 
এখনও সম্পূর্ণ প্র্বত নহেন। শৃতরাং তোমাৰ অমৃতমুস্তির দর্শন সেখানেও 
সম্পূর্ণ লম্তব নহে । 

বল মা, ভারতসগ্তানগণ কোথায় ফ্াড়াইয়! তোমার দর্শনলাভ করিৰে। 
তাছার!। অমৃত অম্বেষণ করিতে যাইয়া বিষভাওড ভাতে পাইয়াছে। মরীচিক! 
ভ্রমে আসিয়। মরুকাস্তারে পতিত হইয়াছে । যঙ্গলময়ি মা। গুভপ্থা নির্দেশ 
কর, কর্ণে কর্ণে দীক্ষার মোক্ষ প্রদ* মধুর মন্্ উচ্চারণ কর। গুরুকুল জাগ্রত 
কর। ভাতর পুণ্যময় হউক্‌। ভারতীম শিষাগণ জয়যুক্ত হউকৃ। জ্ঞানের 
জুকসধুনীধার। শিধ্যগণের হৃদয়ে অলীম শক্তিলঞ্চার করুক্‌। এস ম! এস। 


শ্রীরজনীকান্ত কাব্য-পুরাণ-তীর্থ 


জীবন-সঙ্গিনী 
( পূর্বব প্রকাশিতেব পব) 


দৈববলের যে কি অপার মহিম! তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্যই যেন 
আজ অবাউমনসোগোচর সর্বশক্তিমান ভগবান বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। 
যাহার ইঙ্গিতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়, সামান্য শক্তি সম্পন্ন লরগণের বিশ্ব 
উৎপাদন করা তাহার পক্ষে ষে একটা গুকতর কাঁধা তাহ! যেন কেহ কখনও 
মনোমধ্যে ধারণ! ন। করেন। কারণ তাহার মোহকরি মায়াতেই জগৎ যুগ্ধ 
হইয়। রহিয়াছে। এ দেখুন কোথা হইতে কেমন করিয়! কতচক্ষুর অগো- 
চরে ছুই সভার মধ্যস্থলে ছুইটী পিংহাসনোপরি জীবন ও নঙ্গিনীকে আনিয়! 
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উপস্থিত করিয়াছেম। উহাদের অপন্ধপ রূপ-লাবপ্যের জ্যোতিতে ও মজ অয় 
নেক ভূপ্তিকর বসন ভূষণের প্রভাতে যেন সভায় আলোকিত হইক়াচ্ছ। 
দেখিয়া সকলেরই আননোর সীম! নাই । কেবল জয়ধ্বনি আনন্দধ্বনিতে লক. 
বর মৃহ্মূ্হু প্রতিধ্বনিত হুইয়াছে। জীবনের পিতার ও সঙ্গিনীর পিতার 
অ।নশ সাগর এত বেগে উদ্বেলিত হইয্াছে যে, বোধ হইতেছে উছার। আননগের 
বেগ সংবরণ করিতে ন| পারিয়! যেন চক্ষু হইতে দুইটি প্রবল ধার। বাহির কক্স! 
দিতেছেন আর ধারার বিরাম ন হওয়ায় যেন উহাদের হারানিধির মনোহর 
স্ূপ মাধুরী দেখিবার বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছে । এই সম্য় পুর্বো্ত পেই 
জোাতীন্মরর নামক সন্নাঁসী সভামধ্যে অকম্মাৎ আবিভূতি হইয়া! সভাস্থ সকলকে 
সঙ্গেধন পৃর্বক জীবন ও সঙ্গিনীর নিরুদ্দেশ বৃঙান্ত বর্ণন করিতে গাগিলেন । 
তিনি কহিলেন “জীবন সেই বরষাত্রীগণের বিশ্রামাশাঁর গোপনে পরিত্যাগ 
করিয়৷ অতি দ্রতপন্ধে প্রাস্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেম। গমন ফরিতে 
করিতে সম্বথে একটা বৃহৎ পুষ্করিণী অবলোকন কররয়৷ তথায় নিজের সাজ 
সজ্জাদি পরিত্যাগ পুর্ববক কেবল মাত্র একথানি মুখমার্জনী (যাহার এক কোনে 
তাহার প্রশ্নের সগিনীদত্ত উত্তর বন্ধ করিয়াছিল) লইয়! কোগীনরূপে পরিধান 
করতঃ এ পুস্করিণীর ঘাটে উপবেশন করিয়া কেবল জীবন-তত্বের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন 'ণই সমস্ধ যামিনা ঘোর তিমিরাবৃত। | এই অন্ধকা রমনী বামিনীতে 
ভক্তবৎসল ভগবান জীবনকে কৃতার্থ করিবার মানপে গুরুরূপে তাহার নিকউ 
আনিয়া দর্শন দিলেন এবং জীবনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন_-জীযন ! তৃমি 
গাহগ্ক্ি সখের মূল স্বরূণ পরিণয় গুত্র ছিন্ন করিয়া একাঁকী এই জন্ধকারম্ী 
রজনীতে এখানে বসিয়। কি জীবণ্তন্ব আলোচন। করিতেছ? বুঝৰিয়াছি 
শ্জীবনের কত সময়” এই তত্ববাক্যে তোমার ততানুসন্ধানী বুদ্ধি তোমাকে সৎ- 
পথে আনয়ন ককিয়াছে। এক্ষণে তুমি কোন্‌ বিষয় জানিতে ইচ্ছ! কর? 
জীবন দেই তিমিরাবৃত। যামিনীতে অপূর্ব জ্যোতিপূর্ণ কলেবদ লৌম্য দুর্তি 
বিশিষ্ট সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়। ভঞ্জিভাবে ভূতল-লুষ্টিত মন্তকে তাহাকে 
প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে বুক্তকর হইয়া তি কাতর দ্বরে কহিলেন. 
_-“প্রভো ! দীনের প্রতি যস্তপি দয়' হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহ করিয়া হলুল 
কোন্‌ উপায়ে স্থূল বুদ্ধি বিনির্্িত সামান্য ঘটীক। বন্রের সময় নিরূপণের স্টার 
জীবনের অতি মূশ্যৰান সময় নিরুপণ করিতে পারা যায়” সেই মহাপুক্রষ 
বলিলেন বত্দ ! এই স্থুলদেহের অভ্ান্তরে একটি অতি স্থজ্জ যন্ত্র নির্শিত খটিকখহত 
১৭--২ 
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রহিয়াছে। *ৰাহ্দৃষ্টি* থাকিতে সেই হস্ত্রকে দেখিতে পাওয়া ষাঁয় না) কিন্ত বাহা- 
মু্টির লোৌপ হুইর! বখন জীবনের অন্তরৃষ্টি সঞ্চার হইতে থাকে তখন হইতেই এ 
ুক্ যন্ত্রে গতিবিধি ও কা্ধ্যকলাপ জীবের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। এ্ঙ্ 
শরীয়ন্ূপ যন্ত্র ও তাহার যন্্ী আত্মাতে দৃষ্টি পড়িলেই জীবের আত্মক্ঞান লা 
হয় আর আত্মজ্ঞান হইতেই ভীবের সংসার মোচন হইয়া থাকে । অত এব বাহ 
দৃষ্টির লোপ ও অস্তৃষ্টির স্চার জন্য কঠোর সাধন-তজন ও সাধন ভজনের সঙ্গে 
সঙ্গেই বাসন! বর্জন করিতে হয়। বাঁসন। বর্জিত হইতে পারিলেই সংসারে 
থাকিলেও সংসারবদ্ধনের ভয় আর থাকিবে না। অতএব বৎস! তুমি যস্যপি 
কএকটা মন্ত্র বা উপদেশ গ্রহণ করিয়া জীবদৃষ্টির অগোচর নদীয় আশ্রম বিশিষ্ট 
এই স্থুরম্য উপবনে প্রবেশ করিয়া এইরূপ কৌশীনধারী অবস্থাতেই নির্ডয়ে ৪ 
নিয়াপদে সাধন ভজন করিতে পার তবে অবিলম্বেই তুমি তোমার ধর্মের সহায়- 
ভার নিমিত্ত একটা সঙ্গিনী প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ অন্তদ্ধীন 
হইলেন | দেখিতে দেখিতে সেই বৃহৎ পুক্ষরিণীটাও এক অপূর্ব্ব আশ্রম বিশিষ্ট 
অতি সুন্দর এক উপবনে পরিণত হইল। এ উপবন দর্শনে জীবনের সাংসাবিক 
ভাব ও যা! কিছু চিন্তা বর্তমান ছিল সকলই অন্তর হইতে অন্তর হইয়া গেল। 
কেবল সেই মহাপুরুষের উপদেশ বাক্য গুলিই অন্তরে জাগরূক বঠিল।” 

"এদ্রিকে সঙ্জিনী গোপন দ্বার অবলম্বনে বহির্গত। ভইয়! দেখলেন ঘোর 
কন্ধকারে আবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও সন্ুথে একটী সবরোবব। সেই তোরা 
যামিনীতে কোথাও কোন দিকে যাইবেন কিছুই স্থির করিতে না পাবিয়া 
সরোবর লোপানে উপবিষ্ট হইয়া! কেবল অশ্রপুর্ণ নয়নে জীবনকেই চিন্তা] 
করিতে লাগিলেন । অকম্মাৎ পূর্বোক্ত সেই মহাপুরুষ প্র কন্ঠার নিকটস্থ 
হইয়। জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং “কেবল জীবনের সেবাই 
তোমার ধর্শ* এই সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন--”এই স্থাদে 
লোকুদৃষ্টির অগোচরে আমার আশ্রম বিশিষ্ট একটা রমনীয় উপবন আছে। 
নেই উপবনে একটী যুবক একাকী বাঁস করিয়া সাধন ভজন ও বাসন! বর্জন 
রূপ উপালনা করিতেছেন। তুমি তাহার ধর্মের সহায়ভার নিমত্ত তাহার 
লিফট গমন করিয়! তাহার ভাবানুবপ সেবা শুশ্রষ। করিতে থাঁক। সাবিত্রীর 
গ্টায খ্যাতি লাভ করিয়। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে ।” এই বলিয়! 
দিন অদৃষ্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে ত্র সবোবরও স্বপ্নদৃষ্ট বন্তর স্তায় 
আপরর্ধধ আগ্রম বিশিষ্ট উপবনে পরিণত হইল। 
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সঙ্গিনী বিশ্বয়াপন্ন হইয়া নিপিমেষ লোচনে তব রমনীয় আশ্রম ও উপধনের 
অপূর্বশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে সংসারিক ভাঁব ও বাসনা সমূহ বিশ্বৃত 
হইতে লাগিলেন এবং নিঃশগ্চিত্ডে ই আশ্রম!ভিমুখে গমন করিতে লাগি 
লেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন কৌপীন ধারী একটা সুন্দর পুরুষ আশ্রমের 
শোভা সম্পাদন করতঃ একটা বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়া! আছেন ও আর্ধ- 
নিমীলিত নেত্রে যেন আস্তরিক কোন গৃঢ তত্বের ভাবনা! করিতেছেন! সঙ্গিনী 
এ যুবা পুরুষকে দর্শন কবিবামত্রেই ঘেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন এবং ইতি 
পুর্ব যে সমস্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন তাহার উপশম বোধ করিয়। বেন এক 
অভিনব আনন্দে নিমগ্রা হইলেন। সঙ্গিনী উহাকে সেই মহাপুরুষোক্ত 
বাক্তি জ্ঞানে তাহার নিকটবর্তিনী হইয়! ভক্তি গদগদস্বরে "ভগবন্‌! এই দীন 
হীনা ছুঃখিনীকে সঙ্গিনী করুন” বলিয়! তাহাকে সাষ্টাঙ্ষে প্রণাম করিলেন। 
যুবক চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যেন একটি বিদ্বাল্লত। তাহার সম্মুখে পতিত 
রহুয়াছে ও তাহার অলৌকিক প্রায় উপবন আলোকিত হইয়াছে । তিনি 
স্বীয় কর দ্বারা উহার কর-কমল ধারণ পূর্বক যখন উপবেশন করাইলেন তখন 
বোধ হইল ষেন কোন অপসরী শ্রেষ্ঠ তাহাব মোহ উৎপাদান করিবার অভি 
লাষে আগমন কবিয়াছেন। যাহা হউক, এ অন্্ধ্যম্পশ্যরূপিনী কামিনী কে? 
তাঁহার এখানে আসিবার কারণ ও উপায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর 
তিনি আছগ্ছোপান্ত সমস্তই বর্ন করিতে লাগিলেন। বর্ণনা শেষ হইলে, 
ইনিই ষে আমাব পরিণয়েব পাত্রী ও মহাপুরুষ-উক্ত সঙ্গিনী, তাহ! কতকটা 
বুঝিতে পারিলেন। বিশেষরূপে পরীক্ষা কবিবার নিমিত্ত যুবকের মনোমধ্যে 
আলোকের ইচ্ছ। আনিভূতি হইল । ঘথেমন ইচ্ছার আধ্র্ভাব মনি বিছ্যা- 
তালোকে আশ্রম আলোকিত হইল। যুবক তাহার কৌপীন প্রান্ত হইতে 
সঙ্গিনীর প্রেরিত ও স্বাক্ষবিত প্রশ্্রোত্তরটী বাহির করিয়া কহিলেন-_-দেখ দেখি 
এইটী কি তোমার হস্তাক্ষর লিখিত উত্তর ? সঙ্গিনী নিজহ্চাক্ষর হিখিত উত্তর 
দেখিস বিশ্ব বিস্ফাবিত নেত্রে এ বুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। 
বিন্রপাপনোদনের পর কহিলেন "ই ইসা আনারই তস্তাক্ষর লিখিত উত্তর। 
আপনার নিকট ইহা! কেমন করিয়। আসিল। তবে আপনিই আমার পরি- 
পুয়ের পাত্র ও জীবনশ্বরূপ সেই জীবন বলিয়া বোধ হুইতেছে। দেখুন দেখি 
(কুন্তল-কবরীর অভ্যন্তর হইতে লিপি বাহির করিয়) এই প্রশ্ন কি আপনার 
হস্ডাক্ষর লিখিত ?* যুবক লিপি হস্তে লইয়া! পাঠ করিতে লাগিলেন এৰং 
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কহিলেন ই! ইহ! আমারই স্বাক্ষরিত শ্রধ্। পর্ব হইতেছে এই থে “মানব 
জীবনের উদ্দেস্ত কি?” উত্তর হইতেছে থে, ভগবৎ প্রীতি সাধনই মানব 
জীরনেক্স উদ্দেশ্ট ) পর্ত জীবনের গ্রী'ত সাঁধনই মানব জীবনের উদ্দেহয ।» 

এইরূপে লি'প ও প্রতিলিপি দৃষ্টে যখন উভয়েই উভয়ের মনোনীত পাত্র ও 
পাক্রী বলিয়। উভয়েরই সংশয় দুর হুইল, তখন জীবন আশ্রমাধিকারী 
মহাপুরুষের আদেশানুসারে তাহাকে সংযত ভাবে থাকিতে ও ধন্ধের সহাসত। 
করিতে আদেশ করিলেন। সঙ্গিনীও নিজজীবন শ্বব্ধপ জীবনের পহারতাঁর 
জন্য লঙ্জাবন্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক লজ্জাকে দূর করিয়! জীবন দত্ত কৌপীন 
মাত্র পরিধান করিলেন, ভয়কে পরিত্যাগ করিয়। নির্ভয়ে পত্র, পুষ্প, ফল, 
জলাঁদি আহরণ করবার নিমিত্ত এ উপবনে একাকিনী গমনাগমন করিবার 
অভিগ্াধে প্রস্তত হইঙ্গেন এবং ছুঃখের প্রতি ম্বণা পরিত্যাগ পুব্বক ধুলী 
শধ্যাফে অতি সুখকর জ্ঞান করত সম্পূর্ণ জিতেন্ত্রি় অবস্থাতই পরমস্থথে 
জীব্নর সঙ্গে সঙ্গিনীবূপে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। সঙ্গিনী জীবনের 
সঙ্চল কার্ধ্যের সহায়তা ও সেব! শুশ্রঘায় সহধন্িণীর নায় নিযুক্তা রহিলেন 
এবং অবকাশ পাইলেই জীবনের নিকট হুইতে মহাপুরুষ প্রদত্ত আত্মক্ঞান শিক্ষ। 
করিতে লাগিলেন । এতদ্াতীভ সমক্কে স্ত্রীধর্ম, নাম মাহাত্মা, গাহস্থ-ধন্দ ও 
ভগবানের বিবিধ লীলাগুণা1দর প্রতি অকৃত্রিম গ্রীতি সংস্থাপন পূর্বক বাসনা 
ক্ষয় ও আত্মজ্ঞান লাত করিতে লাগিলেন।” 

এইবূপে জ্যো।তশ্ম সন্ন্যাসী উহাদের নিকুদ্দেশ বৃত্তান্ত শেষ করিয়1,জীবনের 
হন্ত ধারণ পুব্বক সিংহাসন হহতে নামাইয়া' বলিলেন বৎস জীবন! এক্ষণে তুমি 
তোমার সানীর হন্ত ধাগণ করতঃ সিংহাসন হইতে নামাহয়। দাও এবং 
তোমার পিতা নাত গ্রভৃতি গুরুজন ও অন্তান্য আস্মীয় স্বজনগণের নিকট 
গন করিরা তাহাদিগকে উপধুক্ত বিধানে প্রণাম প্রদক্ষিণ, অভিবাদন ও 
কঙ্বোপকথনা(দি ছারা সন্ত করিতে থাক। ঠিক রাত্র দ্বিগ্রহরের সময় আমি 
পুনব্রা আসিয়া তোমাদের শুভ উদ্বাহ কারধ্য বিধি অনুলারে সম্পাদন করিব? 
এখন আমি চলিলাম। এই বলিয়া তিনি এ একত্রতৃতা সভাঘয়ের চারদিকে 
দৃষ্িগাত পুর্ববক যেন কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। 

এজ্যাতিস্ময়ের এহ করুণ দৃ্িপাত ও মন্ত্াচ্চারপের গুণেই হউক ব সেই 
আশ্রঘ দেবতা মহাপুক্রষের যোগ বলেই হউক এ সভাহয়ে সমাগত ব্যক্তি 
মাচন্্রই. উদর যেন হঠাৎ পারপুর্ণ ছুই উঠিল। সকলেরই মনে হইতে 
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লাগিল ষেন তাঁহার! বিবিধ প্রকারের অতি উপাদেয় অস্গব্গন 9 মিষ্টান্গাদি 
ভোজন করিয়। পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। 

এদিকে জ্বাবন ও সঙ্গিনী সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া যেমন মৃত্তিকায় 
পদার্পণ করিলেন অমনি নংসারের পূর্ব বৃত্তান্ত তাঁহাদের স্মরণ হুইল এবং 
স্ব স্ব পিতা মাতা ও আত্মীয় শ্বজনগণকে জানিতে পাধিয়। একে এছ 
তাহাদের সঞঙ্লের নিকটেই গমন করিয়া প্রণাম ও অভিবাদনাদিদ্বার! 
সকলকেই সম্মানিত করিতে লাগিলেন। জীবনের পিতামাতা জীবনকে 
এবং সঙ্গিনীর [পতামাতা সঙ্গিনীকে ক্রোডে ধারণ পূর্বক আনন্দাশ্রুতে 
অভিধিক্ত ও মস্তকাপ্রাণাদিদ্বার। বাৎসল্য স্সেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন।'পরে উহ্াদিগকে আপন ম্বাপন গৃহে লইয়াগিয়া, নানাবিধ 
ক্ষীর সর, নবনীত, প্রভৃতি উৎকুষ্ট মিষ্টান্ন ও স্ুবাদিত পানীয় জল ভোঞন 
পানার্থ প্রদান কবিলেন। উহারাও বছদিনের পর জনক জননীর স্নেগামৃত 
মাখ। তক্ষান্রবা সাগ্রহে ভোজন করিয়া যার পব নাই তৃপ্ত ও সম্তীষলাভ 
করিলেন। ভোজ্নান্তে উঠাদের নিরুদ্দেশ হওন ও ওজ্জন্য উহাদের জনক 
৬ননার শোকছুঃখাঁদি সম্বন্ধে কথোপবথন হইতে হইতে রজনী দ্বিগুহর 
ময় অপিয়া উপাস্থত হইল। এহ সময়ে সেই জ্যোতির্য়পুরূষ আগমন 
করিয়। সভাস্থ সকল ব্যাক্তর সমন্সে জীবন ও সঙ্গনীর শুভ পরিণয় কার্য 
সুমম্পন্ন করিয়া যখন উহ।দগকে এক [সিংহাসনে বসাইলেন তথন বোধ 
হুইল ষেন নীল নীরদ পাশ্বস্থিত সৌদামণ্ণ খাম্ত করিতেছে, অথব| 
শ্তামাগার ষেন বিছ্যালতিক। রেষ্টিত হ্ইঞা বিধাজ করিতেছে এই প্রক্কাতি ও 
পুরুষের অপূর্ব মিলন সন্র্শনে সকলেই যে [বিশেষ গ্রাত-পাভ করিয়াছিলেন। 
তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 

বাস্তবিক, সৎগুরুরউপণিষ্ট সাধন ভজনরূপ প্রণালী অনুসারে বুদ্ধরূপা 
সঙ্গিপী অর্থাৎ প্রকৃতিকে জীবনরূপ পুকুষ বা ব্রক্ষের সহিত মল জথব! 
প্রন্কতিরূপা জীবা্মাকে পুরুষরূপী পরমাত্মা ব্রহ্ধ বা শাকের সহিত মিলন 
ক.াহ শানৰ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত। পরস্ত আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনদি 
পাশব বৃণ্তি চরিতার্থ কারষ: ত্রেষ্ঠ মানবজীবন কলুষিত ও অধঃপতিত 
কর মান্গুষ মাব্যাধারা জাবেদ কণ্ুব্য কার্য বলিয়। ধারণা করা কোন 
ক্রমেই বিধেক্প নহে । 

মহপুরুষাদি্ট জ্যো(তিশ্য়। জীবন সঙ্গমীর শুভ উদ্বাঘ বিধান 
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শসম্পক্ন করিয়া! সঙ্গিনীর পিতাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন-_- আপনাদের 
লামাজিক আচাঁরাহ্ুদারে অতঃপর যাহ] খ্বাহ! কর্তব্য তাহা সম্পাদনার্থ আপনার 
কষ্তা ও জামাতাকে লয়! গৃহে গমন করুন। আগামী উষাকাল পর্যন্ত 
তপোবলাকৃষ্ট এই জনপদ$ সঁভাদ্ধর এইরূপ অবস্থাতেই থাকিবে কিন্ত 
অরুণোদয়ের পুক্দেই পুনরাক্্ হইয়া স্ব স্ব স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
অতএব উভদ্প স্থানের ব্যক্তিবর্দকে অক্রণোদয় কালের পুর্বেই নিজ নিজ 
স্থানে অবস্থান করিতে বলিবেন। আর আপনার জামাতাও কন্যাকে এ 
সময়ের মধ্যে আপনার বৈবাহিক নিকেতনে পাঠাইয়া দিবেন। অনস্তর 
তিনি জীবনের পিতার সঠিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকেও এপ উপদেশ দিয়া 
অন্তর্ধ'ন হইলেন। উপদেশ মত কার্ধা সাধন করিতে উভয়েই প্রস্তুত হইয়! 
বহি'লন । 

এইবার অধ্যাপকের বিচার । অধাপক মণ্ডলী ৪ এই বিম্বয়কর ব্যাপার 
পরিদর্শনজন্ত সমাহৃত হইয়া উৎস্থকচিত্তে আগমন কারিয়াছিলেন এবং 
দৈবের অসম্ভব ও বিচিত্রগতি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া যার পর নাই বিশ্মযাপন্ ও 
হইয়াছেন এমন কি ণ্দৈবেনদেয়মিতি ক।পুকষাবদপ্তি* এই বাকোর উপর 
আস্থা বাখিয়া যেসমস্ত তার্কিক তর্ক বিতর্কাদিত্বারা লৌকের মনোরপ্রন 
করিতেন তীহারাও বিষমন্রমে পড়িয়া! এর বাক্যের উপব আস্থা পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইলেন। এখন দেখাধাউক বিচাৰ ও 'বচাবের সিদ্ধান্ত_- 
তর্কলঙ্কার মহাশয়-বধাব ব্ বাক্যের উপর সুদৃঢ় আস্থ। তিনি আমিতেছেন 
দেখিমা, স্টায়লঙ্কার মহাশয় হাম্ত সহকারে ' বলিতেছেন,--প্বলি ওকে 
তর্কালঙ্কার ভায়া! এমন মহতীসভা যুগলের মধ্যে তর্কাদিত্যাগ করে চুপডাপ, 
করে বেডাচ্ছেন যে-ব্যাপাবটা কি? ভকালঙ্কার_-আর দাদা! যা নিয়ে 
আমার তর্ক বিতর্ক, তারই ত মূলোচ্ছেদ হয়ে গেল। এখন উপায় কি? 
আমার ত আর সঞ্চিত অন্থকিছু নাই ষে, শাহথেকে এক রকম ড় করাব। 
স্টারলঙ্কার--আরে তোমায় ত আমি ববাববই বলেআসম্ছি, দেখ তর্কালঙ্কার 
পুরুধকারট। অঠং পক্ষে ব্যবহার নয়, ওটা! ছেডে দাও) দিয়ে “দৈবী 
বিচিত্রা গঠিঃ।” শ্বীকার কর। বিগ্যারত্ব--কার কথা বঞ্ছেন, তর্কা- 
লঙ্কাররের কথা । ছেলে মান্তষ বোঝে না। অধ্যাত্বরামায়ণে স্পষ্টই লেখা 
আছে যে, ণবলবাঁন বিধিরেবাত্র পুষ্পধস্বোহিদূর্ধল১1” ব্দোস্তবাগীশ 
আরে গুর কথা ছেড়ে দাও। উন আমার সঙ্গে একদিন এ পুকুষকার নিচে 
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মহাতর্ক আরস্ত করেছিণেন। তাতে আমি শুঁকে মহাকষ্ধি * কালিদাস, 
প্রণীভ হবাত্রিংশৎ পুতলিকার চতুর্দশোপাখ্যানে বিক্রমাদিত্যোক্ত সেই-_. 
“নেতা ষস্য বুহম্পতিঃ প্রহরণং বজংসুরা। সৈনিকাঃ, স্বর্গে দর্গমগুগ্রহঃখলুছরে 
রৈরাবতে! বাহনঃ। ইত্াশ্চর্য্য বলাম্বিতে হপি বলিভির্ভগ্রঃ  পরৈঃসমরে, 
তদ্‌ব্যক্তং নম্থু দৈবমেৰ শরণং ধকৃ ধিক্‌ বৃথা পৌকষম্।॥* শ্লোকটা আওরাইয়া 
বুঝাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিধাঁম। কিন্তু নাবুবঝলে আর বোঝাব 
কি ক'রে। যাহা হউক এখন এহ প্রপ্যক্ষ ঘটনা দেখে উনি বুঝেছেন ত?” 
এই সকল কথ! শুনিয়! তর্কালগ্কার মহাশয় অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং 
এ সকল কথ! চাপ! দিবার কন্ত বলিয়া উঠিলেন--দেখুন দেখি, জীবনের 
পিতার কি ভাগ্য) সব্বগুণ সম্পন্ন নিরুদেশ পুজ সর্বগুণালস্কৃতা অপরূপ 
রূপলাবণা বিশিষ্ঠা প্রন্টক্ষ লঙ্ষীন্বরূপা বধূর সঙ্িত প্রত্যাগত হল শুধু 
তাই নগ্ন আবার এ পুল্র পুরবধূর গুণে জীবনেব পিতা ভগবানের অভেদমুর্তি 
সাক্ষাৎ ভগবদ্তক্তের অনুগ্রহ ভাজন পর্যন্ত হ'ল। ধন্য ভাগা, ধনা ভাগ্য! 
তককালঙ্কারেব এই কথা শুনিয়। |বগ্ঘ'রত্র মহাশয় বলিলেন_ আহা বেশ বলেছেন, 
এই খানে আপনার বিচারেই আপনি বুঝন তেনে ভাগাং ফলতি সর্কাতর 
ন বিস্তা নচ পৌকষম্।” তর্কালকঙ্কার-_বুঝিলাম আপনাব সিদ্ধান্তই প্রকৃত 
পক্ষে অকাট্য আর পুনঃপ্রবন্র সর্বৈব বৃথা । এই অধ্যাপক সংবাদ সকলেই 
এমন কি পুলিশ কর্ম্মচারীগণ পধ্যন্ত ্ীকার করিলেন যে, দৈববলই বল-- 
পুরুষার্থ কিছুই নয়, কেবল অহস্তা মমতার উদ্দীপক | এদিকে সিদ্ধান্তও 
শেষ লইল, ওদিকে উধাদ্দেবীও যেন নবঙ্গাত অকণ পুত্রকে ক্রোডে লইয়া 
আবিকতা হইতে লাগিলেন। বর বধু জীবনের পিতৃ নিঞ্তেনে আদিয়া 
পৌছিল। যে সভা! ও ধেজনপদের যে যে লোক তাহা'দগকে সেই দেই 
সঙ ও জনপদে সংস্থাটিত ক€ হইল। সভা ও জনপদ পূর্ব যোগবলে 
আরুই হইয়! যথাস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। 

জীবনের মাতা প্রতিবাসিনী কুলকামিনীগণের সহিত মঙ্গলাচারে 
পুত্র ও পুজ্রবধূকে গৃচপ্রবেশ করাইলেন এসং রামসীহাঁর বুগলরূপের অপূর্ব 
মাধুরী নিনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আনন্দাতিশয়ে অশ্রুবারি 
বির্জন করিতে লাগিলেন। পরে বছুমূলা যৌহুকাদির সহিত ধান্ত ও 
র্বাস্কুর দ্বাব! উহাদিগকে আশীর্ঘাদ করিরা লক্ষমীস্বরূপা বধূকে ক্রোড়ে স্থাপন 
পুর্ববক যেন স্বর্গীয় স্থখ অনুতব করিতে লাগিলেন। নিজ ভাগ্যকে প্রশংসা! 
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করিতে করিতে অসীম স্সেহভরে মৃহ্মূই বুথ চুদ্বদ করিতে লাগিলেন। 
জীবনের পিতা জ্আনন্দ পয়োধিতে ভাষিতে ভাসিতে বধূমাতাকে আমীর্্বাদ 
করিয়া গদগদ শ্ববে বলিতে লাগিলেন,-_পমা ! তুমি আমার জীবন অপেক্ষাও 
দেহ ও আদরের জিনিস। তোমায় জীবনের সহিত মিলন করাইয়! 
করুণাম॥ পরমেশ্বর আমায় ভাগাবান করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব 
কৃতজ্ঞতার সহিত সেই পরম কাঁরুণিক প্রমেশ্বরের নিকট আমার ক্কায়মনো 
বাক্যে প্রার্থনা এই যে, ধেন তিনি তোমাদিগকে নিরন্তর শান্তিতে রাখেন 
ও যখ। সময়ে ধর্দপরাযণ ও কুলপাঁবন পুন্রপ্রান ক বন।” যেমন এই 
আশীর্বাদ প্রয়োগ, অমনি আকাশবাণী হইল--পকুলপাবন ও সংশ্বন্ধপ 
চার্টা পুক্জু জন্মগ্রহণ করিবে ।” সঙ্গিনী তাহার জননীস্বরূপ| শ্বশ্রমাত'র 
অকপট গ্গেহ ও আদরে এবং ভনক সদৃশ মঙগলাঁকাজ্কী শ্বশ্তর মহাশয়ের 
গুভাশীর্ববাদ সম্বলিত মধুববাকো পরম গ্লীতি লা করিয়া উহাদিগকে 
দেবতা জ্ঞানে উচ্াদিগের প্রতি কিপ আঁচবণ কবা কর্তব্য এতক্ষণ তাহাই 
মনে মনে চিন্তা কর্িতে'ছালন। িস্থ যেমন আকাশবাণী তাহার 
কর্ণগোচব হইল, অমনি গাহস্থাশম সম্বন্ধে গুকরউপদেশ সমূহ ভাতার অন্তরে 
জাগবক হওয়া গাত্র রোমাঞ্চিত হতে লাগিল । তখন তিনি 
অন্তরের ভাব গোঁপন রাখিতে ন। পাবিয়া ব্রাডা অপপরণ করিয়া পিককষ্ঠ 
বিনিন্দিত এত সুখকর অতি মধুর স্ববে কহিলেন_-“আধ্্য | আপনাদের 
আশীব্বাদে গাহগ্থাশ্রম সম্বন্ধে গুরুদেব দত্ত সমস্ত উপদে*ই আমার ম্মবণ 
কইয়াছে। অতএব এইক্ষণ হইতেই আম আপনাদের সেবা শুত্রষ। ও 
সাংসারিক কার্ধা সম্পাদনে নিষুক্ত! হইলাম ।” এই বলিয়। তিনি শ্বণ্তর 9 
শ্বশ্রমাতাকে প্রথাম ও তাহাদের পদবেণু মন্তকে ধারণ করিয়। সেই দণ্ডেই সংসার 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ) হইলেন অর্থাৎ সংসারাশ্রমেব কর্তব্য প্রতিপালন করিতে 
আরস্ভ করিলেন। জীবনও পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া সঙ্গিনীর 
সহিত গুহপ্রবেশ পূর্বক সংসারাশ্রণের কর্তব্য নিদ্ধীরণে যত্ত্বান হইয়া! বলিতে 
' লাগিলেন )-_পপ্রত্যহ প্রাতঃন্নানাস্তে গুরুদেবের কুশ পাদুকা ও গুরুজনের 
পূজাব আয়োঞ্জন করিয়। দিবে। তৎপরে গুরুভনের পাদপুজ। ও বন্দনাদি 
সমাপন করিয়া প্সাংসারিক কাধ্য ধর্মত ও সুশৃঙ্খলায় ষেন স্থুসম্পন্ন কঠিতে 
পারি ও তাহাতে ষেন তৃতভাবন ভগবান প্রীত হন এই বলিয়। প্রার্থনা 
করিবে। শুই প্রার্থনান্তে তাহাদের আশির্বাদ গ্রহণ করতঃ পাচক পাচিক। 
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ও দাঁদ দাসীগণের যাহ! বাহ! আঁবশ্তাক তাহা ভা বিবেচন। পূর্ব্বক তাহাদিগকে 
্রন্ণান করিবে। সঞ্চয়াগার অর্থাৎ ভাগ্ডারমধো পবিত্রভাবে প্রবেশ করিকা 
সঞ্চিত জ্রব্যাদির ছ্যুনতা পর্য্যবেক্ষণ করিবে। ভোজনার্থীর সংখ্যা খবগষ্ঠ 
হইয়া তছৃপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রী রঙ্কনার্থ নিজহত্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিষেন 
ভক্ষ্যবস্ত জীবনের সার সামগ্রী; অতএব ইহার পবিত্রতা ও সুপক্কতী 
সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। অন্ধ ব্যঞ্জনাদি গ্রস্ত হইলে নিহস্তে ভোজনৈঙ্জ 
স্থান প্রস্তুত করিয়া গুরুজন, কুটুম্ব ও বালক বালিকাদিগকে অগ্রে ভোবীল 
করাইবে এবং ষতক্ষণ না তাহাদের ভোজন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ স্টীছাদেক্স 
দিকট উপস্থিত থাকিক। কাহার কি প্রয়োজন তাহ! পরিদর্শন 'করিবে। 
ভোজনাস্তে তীহা'দিগফে তাখুলদান ও বিশ্রামস্থান প্রদান পূর্বাক আভিথি 
অত্যাগত ও দাস দাসীগণের ভোজনের আয্বোজন ফরিবে। উহার 
ভোজন করিয়া পতিগু হইলে পর নিজে বথাবশিষ্ট ভোজন করি॥1 তৃক্তি্লীত 
করিয়া কিয়ৎকাঁল বিশ্রাম করিবে। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদির আরোজন ও 
তৎপরে আবার ভোজনাঁদির বাবস্থা ধবপ ভাবেই সম্পাদন করিবে আর এই 
সমস্ত কার্যে সদাসর্কদা সন্ত্ট থাকিবে । এইত গেল সাংসারিক মোটামুন্টা 
ব। সংক্ষিপ্ত কার্ধ্য। এখন এই সঙ্গে গুরুর্দেবের ধে সমস্ত ধর্দকর্ম্বের উপঙ্গেশ 
দিদ্বাছেন তাহা তোমার শ্মরণ থাকিলেও পুনরায় আমি বর্ণনা করিতেছি, 
অবহিত চিত্তে শ্রবণকর।০_ “ধর্্মকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া অবসন্ন হইলেও 
কদাপি অধন্দে মনোনিবেশ করিবে না। অধর্ত্রদ্বারা প্রথমে সুখ বৃদ্ধিহয়। 
কিন্তু পরে পুত্র বা পৌত্রে তাহার ফল হয়) শেষে সমূলে তাহার বিনাশ হু 
সত্যধর্্দ সদ্দাচার ও শুচিত্ব বিষয়ে সতত অভিলাষ করিবে? শিষ্য, পত্বী, পু, 
ছাত্র, ভৃত্য ইহাদিগকে ধর্ানুসারে শাসন করিবে। সত্য কখনছার! বাক্য 
সংযম করিবে, বাহুবলে কাহারও পীড়া উৎপাদন না করিয়া] বাহুসংবম ; বথালন্ধ 
আভার দ্বার উদর সংযম করিবে। ধন্দের বিরোধী অর্থ, ও কামন। 
পরিতাগ করিবে। হস্ত, পদ, নয়ন, ও বাকোর চঞ্চলত! পরিত্যাগ করিবে? 
সম অর্থাৎ দা, ক্ষমা, ধ্যনাদি অন্তঃকরণের ভাবশুদ্ধি এবং দিয়ম-_-অর্থাৎ 
গ্বান, উপবাস, বেদাধ্যর়ন, ইক্ত্ির সংযম ও শুশ্রধা_এই বম ও দিযম 
উত্তন্ইই পালন করিবে। সত্য জথচ প্রিরকথা বলিবে। যাহা অ্ির 
জঞ্চচ সত্য, তাহা ইচ্ছাপূর্বক বকিবে না। বিদ্ধ প্রি হইলেও 
মিথ্যাকথা কখনই বলিবে না। একবস্বকে অন্ত বস্তবলির/ ্রকান্মিয বাহে 
১৮৩ 
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লা কাহারও মনে কষ্ট দিবে ন!? আপন প্রতি অবজ্ঞ প্রকাশ করিবে 
ন। ত্রাঙ্গণাদিয় ছাঘ়ালজ্বন করিবে ন£। সরল হইবে। কৃটিলতা, 
কপটত!, বকধার্ট্িকতা, বিড়াল ব্রতিকত।, ধর্শধবডিত্ব ত্যাগ করিবে, যে 
জাপনাকে অন্তথাতূত করিয়া প্রকাশ করে তাহার পাপ অনীম। দন্ত, 
মাৎসধ্য ত্যাগ করিবে । অভিমানাহইয়া থাকিবে লা যাহার যেরূপ 
মধ্যাঙ্গা, তদনুারে তাহাকে অভিবাঁদনাদ করিবে! আচার্য, গ্রোহিত 
মাতৃপক্ষীয় এবং পিতৃপক্ষীয় গুরুজন, গৃভাঁগত, আগন্তক, অন্ুজীবী, বালক, 
বৃদ্ধ, বৈস্ত, ভ্ঞাতিকুটুন্ব, মাতা, পিতা, ভগিনী, পুত্র, পরী, কন্তা, ও ভৃত্যাবর্গ 
ইহাদের সহিত এমন সম্পর্ক যে, মনের কষ্ট ও বিবাদের কারণ উপস্থিত 
হইলেও তাহা! পরিহার করিয়। ইহাদের সহিত সত্ভাব রক্ষা করিতে হয়, 
পরহিংল! বা পরনিলা করিবে না। কটু ও কর্কশ বচন বলিবে না যান, 
শহা!, আসন, কুপ, উদ্যান, গৃহাদি বাহিরের বস্ত ( অব্যবহৃত থকিলেও ) সে 
ব্যক্তি ন। দিলে লইবে না। পরদারাভিগমন অপেক্ষ। পাপ ইহলোকে আর 
নাই। আরন্ধকর্দম সমাপন করিতেই হইবে, এইরূপভাবে যাহার দৃঢতা 
দ্মাছে, ধাহার শান্ত স্বভাব, যিনি শীতাতপাদি ছন্দসহ্িষুণ, যিনি জুরাচারী 
দিগের সংসর্গে থাকেন না) তিনি ইন্দ্রিয় সংযম ও দানাদি দ্বর। স্বর্গ লাভ 
করেন। বালক, বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, পোষ্য ও ভূত্যবর্গকে আহার করাইয়া 
গৃহস্থাম্পতি শেষে ভোজন করিবে। দান ও 'প্রতিগ্রহ বিষয়ে পাত্র পাত্র 
বিচার কর্তব্য। বিস্তা ও তগশ্ত। সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দানের বিশিষ্ট পাত্র। কেহ 
কিছু প্রার্থনা করিলে, দ্বেষ না করিয়া' যথ।শক্তি দান করিবে । কথন 
দানের এমন সৎপাত্র উপস্থিত হইতে পারেন, যাহ।কে দান করিলে সর্ব 
প্রকার উদ্ধার পাওয়া যায়। ধন, ধান্য, অন্ন, বন্, দীপ, ভূমি, স্বর্ণ, রৌপ্য, 
গৃহঃ গো, বান, এই সকল বস্ত দাংনর পক্ষে উতকৃষ্ট। ভীতকে অভয় দানাদি 
অন্তবিধ দানও আছে। বিদ্বাদান সর্বোৎকৃষ্ট । বিনিতভ বে শুদ্ধ।সহকারে 
ছ্কান করিতে হয়। যে অশ্রন্ধা। পুর্ব্বক বা দস্ডভাবে দান করে, অথবা! দান 
ক্ষতি! তাহার ঘোষণা ও গৌরব করে, তাহার দানে ফল হয় না। বিচার 
করিয়া অন্নগ্রহণ করিবে, মত্ত, ক্রোধী, ব্যধীযুক্ত, পিশুন, কৃতত্্, কুটসাক্ষী 
নিষটরকর্ম্মাঃ গোঘাতী, ভ্রণধাতী, চৌর, কুবৃত্তিজীবী, রজন্থলাস্ত্রী, আর্টস, 
টাক তর্তা,_এই সকল লোকের অন্ন) এবং কেশ কাঁটাদি যুক্ত, প.ম্পষ্ট 
পথ্যুবাসিড বা কাকাদি পক্গীও পণ্ডর উচ্ছিষ্ট অল্প আহার করবে লা 
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নদী তড়াগাদিতে প্রত্যহ ম্ান করিবে। বিষ্ঠা মৃুত্রা্দি দূরে ত্যাগ ফরিবে। 
জলে রক্ত, গ্লেম্মা, বিষ্ঠা মুত্রাদি নিঃক্ষেপ করিবে না। অস্তব্ণহ শুটি 
থাকিবে । মঙ্গলাচারযুক্ত হইবে। সর্বদা শান্ত্রালাপেরত এবং তগপন্তাপন্বাণ 
হইয়া পরলোকে সাহাব্যার্থ ধর্মসঞ্চয় করিবে । গো সেবাও ধর্পসঞ্চয়ের 
একটা প্রধান উপায়। অতএব গ্রতাহ গোঁ সেবা করিবে। আর 
এই কল কাধ্য ও সাংসাবিক অন্তান্ত কার্ধ্য বখন হাহা 
করবে, দকলই ভগবানের প্রীতির নিমিত্ব কর! হইতেছে মনে করিক্া 
শ্রিস্তর মুখে প্রাধাকৃষ্ণ* নাম উচ্চারণ করিবে । কারণ কলিকাল উপস্থিত 
হইয়াছে। কলিকালে নামের মহিমাই প্রবল। যে যুগল নাম তোমার্দিগকে 
উচ্চারণ করিতে বলিলাম সেই নামের মঠিমা থে কি তাহা বলিয়! শেষ করিবার 
ক্ষমতা কাহারও নাই। তবে উচ্চারণ করিতে করিতে ফল পাইবার সমস্ন 
কেবল অনুভব করা যায় মাত্র প্রকাশ করিতে পারা যার না। রাধ! প্রেমষ্ী, 
তাই, প্রেমে আকৃষ্ট হইয়। শীর্ণ কখনই পৃথক থাঁফিতে পারেন না। সেই 
জন্তই বোধ হয়, অগ্র শ্রীমতীরাধার নাম উচ্চারণ করিয়া তৎপরেই গ্রীরৃফ্ের 
নাম উচ্চারণ করিতে হর। এই যুগল নাম উচ্চারণের অভ্যান করিতে কগিতে 
যখন প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়, তথন শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রিত অভেদ মূর্তি প্রেমময়ী রাঁধ! 
ভক্তের তক্তিরসাপ,ত পৰির অন্তরে প্রবেশ করিয়া তক্তের বিশুদ্ধ ভক্তি বলে 
বিপরীত ভাব ধারণ করতঃ [নিজের রাধা নাম উল্টাইয়। দিয়! ধারা রূপে সেই 
ভক্তের নয়নদ্বার দিয় প্রশ্রবণের স্থায় নিরন্তর বহির্গত হইতে থাকে! আর 
অচ্যত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর €ইতে অনন্তধারে প্রেমধারা ঠেলিয়! দিতে থাকেদ। 
নামের ফল এইবপে ফলিয়া থাকে | অন্তান্ত ভ্ক্তগণ টের পান না, কিন্তু হিনি 
ই ফলের মধু অপেক্ষা সুমধুর রস আশ্বাদন করেন তিনিই এ পরমাননা অস্কু- 
তব করিতে পাখেন, পরস্থ তাহ! প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না। বেন 
মুকের রসাস্বাদন। রদের আস্বাদ টের পার, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না। 
অতএব এই তত্বটী যেন সংপারাশ্রমে প্রবেশে করিয়া কোন ক্রমেই বিশ্বৃত 
হইও ন1। কলিষুগে সংসাঁরীব পক্ষে এইটাই সাগতত্ব।” 

সঙ্গিনী ভর্তার আদেশ ও গুরুদত্ত উপদেশ সমূহ স্বামীমুখে শ্রবণ করিয়!, 
তাঁহার সন্তোষ সাধন ও আদেশ পালনার্থ শ্বশুর ও শ্বশ্র দেবীর অনুমতি গ্রহণ 
পূর্বক ঠিক্‌ সেইরূপ ভাবেই কার্ধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। অধিকস্ধ কোন 
কোন দিন পাচিক1 ও দাস দালীগণকে অবকাশ দিয়া নিজেই উহাদের কার্য 
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সযৃহ অতি আমনের সছিত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য ইহাতে 
ভিপি কিছুান্ও বিরক্রি বা শ্রান্তি বোধ করিতেন না। প্রত্যুত উহাদের 
অপেক্ষা তি অল্প দময়ের মধ্যেই সমস্ত কাধ্য সুসম্পন্ন করিয়া ফেলতেন। 
রুমানার এই কার্ধ্য প্রণালী ও পাক পটুতার আশ্চর্য্য মধূরতা [বদদিত হইয়া 
জীবনের পিতা মাতা ও আত্মীয় শ্বজনগণ অতীব বিল্রয়াপন্ন হইলেন এবং 
সকলের নিকটেই শতধারে প্রশংসা ও ধন্তবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। 
কেবল মুখে প্রশংস। ব! ধন্যবাদ প্রদান করা নর, তাহার এই অপ্রাক্কত গুণ 
সমুহের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিবার মানসে পাকম্পর্শ উপলক্ষ্যে একদিন 
দেশস্থ ও এক দন দূর দেশস্থ কুটুম্বাদি করিয়া প্রায় ছুইশত লোককে নিমন্ত্রণ করি 
লেন এবং বন্ধ পরিমানে পাচক ও দাদ দাসী নিযুক্ত করিয়া বধূমাতাকে কেবল 
পাক গ্রণালী পর্যবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া নানাবিধ সামগ্রীর বিপুল আয়োজন 
কক্চিতে লাগিলেন। সঙ্গিনী এই বিপুল আয়োজন ও প্রচুর লোক নিয়োগের 
অনাবস্তকত৷ নিজ পতিকে জানাইয়া কহিলেন যে, যে গুরুদেবের কৃপায় 
জবস্ত কোটী ব্রহ্ধাণ্ডের জীব অশন পানা'দ প্রাপ্ত হইয়া পরতৃপ্ত হইতেছেন, 
সেই গুরদদবের প্রসাদ ন্বরূপ কুশ পাদুক! প্রাপ্ত হইয়াও বিনা আয়োজনে ছুই 
শত কি পাচশত লোকের উপযোগী উপাদ্দেয় অন্নাদি প্রদান করিবার শক্তি কি 
আমার নাই? জীবন কহিলেন গুরুদেবের কৃপায় শক্তির অভাব হয় না বটে, 
ক্ষিন্ত অলৌকিক ব অমানুষিক কার্ধয লৌক সমাজে প্রকাশ হইয়া পড়িবে 
শাধন ভজনের বিস্তর ব্যাধাত ঘটিয়া থাকে। অতএব আয়োজন হইতেছে 
হউক, তোমার কর্তব্য তুমি গোপনে সম্পাদন করিও। সগিনী কাহলেন যে 
খত্তা, তাহাই হইবেক (ঈীষৎ হাস্ত সহকারে) আপনাকে কিন্তু পরিবেশন 
করিতে হইবে। জীবনও ঈষৎ হাস্ত সহকারে নর্দবাক্যে কহিলেন গৃহ মধ্যে 
বলিয়। থাকিয়া! বাহবা লইবে তুমি; আর থেটে মারব বুঝি আমি। সঙ্গিনী 
তদুত্ূরে বলিলেন শক্তি শক্তি সঞ্চারিত না করিলে কি পুরুষ কার্ধ,ক্ষম হয়? 
সব কহিলেন বিবাদ করিবে নাকি? জগতের নিমিত্তই প্রকৃতি ও পুরুষ ) 
শুদ্ধ প্রকৃতি নহে। সঙ্গিনী কহিলেন এ বিবাদ বিপদজনক নয়) অজাযুদ্ধবৎ 
সাম্পত্য কলছ। উততয়েই উভ/য়র মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে হান্ত করিতে 
লাগিলেন । রজনীও প্রভাত। হইল। ক্রমে পাকষ্পর্শের দিন উপস্থিত হইল। 
এ দিন অরুণোষয় হইবার পুর্কেই দম্পতি যুষল প্রাতংস্মরণীয় মহাত্মাগণের 
নাহোচ্ারণ করিতে করিতে শব্যা পরিভ্যাগ পুর্ববক শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন করত 


মাস্ব, ১০২৮] জীবন-সঙ্গিনী ১৪১ 


প্রাতং্গানার্থ গমন করিলেন। শ্রানান্তে সঙ্গিনী পুর্ব নির্দিষ্ট নিকনমানুসারে 
পুজার আয়োছন শেষ করিয়! স্বারীর সচিত আপনাদের পৃজা গৃহে প্রবেশ 
করিলেন এবং ছুইটা দিংহাসনের কুশ-পাদুকাদ্বয়ের পুজা শে হইলে, সঙ্গিনী 
স্বামী চরণের পূজা ও বন্দনা'দ শেৰ ক'রলেন। পরে উভয়েই সিংহাসন সমীপে 
করযোড়ে দণ্ডায়মান! হইন়। এ পাকম্পর্শের ব্যাপার অতি কাতর স্বরে 
নিবেদন করিতে লাগিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলে পাছকাথ্য় হইতে মৃদু 
মু বাণী নিঃস্থত হইতে লাগিল। বাণী বলতে লাগিলেন--ণতয় নাই। 
সংগৃহীত দ্রব্যাদির এক এক মুষ্টি পরিমিত সামগ্রী সঙ্গে লইয়! সঙ্গিণী 
পবিভ্রভাবে রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেই নিমিষ মধ্যে এত প্রচুর অন্ন 
ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়! থাকিবে যে, দিন রাত্রি পরিয়া যথেচ্ছ! পরিমাণে পরিবেধণ 
করিলেও শেষ হইবে ন।। এই দিন রাত্রির মধ্য ভোজনাথা হইয়া! অসংখ্য 
অসংখ্য লোক সমাগত হইলেও অন্ন বাগ্রনাির কিছু মাত্তও অভাব হইবেন! । 
প্ত্বাত সকলেই তভোছন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিবে।” বাণী শেষ 
হলেই দম্পতিযুগল পরামানন্দের সহিত সিংহাসনস্িত এ পাক! দ্বয়েকে 
গুণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ পুজাগৃহ হইতে বাহির হইয়া পিত! মাতা ও অন্তাস্ত 
গুরুজনগণের চরণ বন্ধনাদ্ি শেষ করিলেন এবং উহাদের আশীর্বাদ গ্রহণাস্তে 
সঙ্গিনী মুষ্টি পরিমিত দ্রব্যাদি বৃৎৎ একটী পাত্রে সাজাইয় লইয়া রন্ধনাগারে 
প্রবেশ করিলেন। জীবন অন্ঠান্ত কার্ষ্যের পর্যবেক্ষণে নিধুক্ত থাকিবার 
অভিপ্রায়ে পিতা মাতার অন্থুজ্ঞা গ্রঠণ করিবার নিমিত তাহাদের [ন্ট গমন 
করিয়া! তাহাদিগক গুরুদত্ত * কুশপাঠক নিঃস্থতবণী যাহা বলিয়াছেন, 
আন্ভোপান্ত সমন্তই নিবেদন বরিলেন এন এই সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড 
জননণাজে যাহাতে প্রকাশ ন! হয় তজ্জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিলেন। জনক 
জননী পুত্র ও পুত্রবধূ এই প্রকার অমানুষিক গুণে উহাদ্িগকে কোন 
দেবদেবীর অংশ সম্ভৃত জ্ঞান করিয়া বপণোনান্তি আহ্লাদিত হইলেন এবং 
পুত্রকে পুক্রের অভিপ্রান্ম মত সকল কার্ধে পর্যবেক্ষণ ও পরিবেষণের তার 
গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আর পাচক ব্রাঙ্ষণদিগকে 
স্তাহাদের উপযুক্ত অস্তবিধ কার্যে নিযুক্ত রাখিয়! দাস দাসীদিগকে যেখানে 
যেমন আঁবশ্তীক সেখানে সেইরূপ নিয়োগ করিলেন । আপনি কেবল নিমন্ত্রিত 
ব্কিগণের সমাদর ও অভ্যর্থনাদি কার্যের জন্ত সতত প্রস্তুত রহিলেন। 
এন্িকে এই রূপ ন্ুবন্দোবস্ত অবধারিত হইল-- ওদিকে অন্ন ব্যঞ্জনাছি সমন্তই 


১৪২ ভক্তি [২*শ বর্ষ ৬ঠ সংখা! 


প্রস্তুত হইয়াছে বঙলিয়৷ সংবাদ আসিল। ধেনস সৃংবাদ আসিল, অমনি 
জীবন দ্বিণ উদ্ভমের সহিত তিনশত বাক্তিক উপযুক্ত পাত্রে অন ব্যঞ্জশাদি 
সুসজ্জিত কিয়! রাখিলেন। বেলা দশট হইত দ্ধিপ্রহরের মধ্যে প্রান 
তিনশত নিমস্ত্রত ব্যক্তি একত্র সমাগত হইলে উষ্ভাদিগকে ভোজনে উপ.বশন 
করিবার শিমিত্ত আহবান বরা ভইণ। ভোঞ্পার্থ জাসনে উপবেশন করিব! 
মাত্রই এ অশ্ল ব্ঞ্নাদির এক অংলীকিক ও মনোহর আতদ্বাণে সকণ্লরই 
ভোজনে আগ্রহ ও স্পৃহা বদ্ধিত হইতে লালিল। অন্ন ও বহুবিধ 
ব্যঞ্জনাদির এক এক বলকম যেমন জিহ্ব।গ্র স্পৃষ্ট হইতে লাগিল, অমনি আশ্বাদে 
প্রত্যেক গুলিই যেন অভি মধুর, এমন কি অমু্র শ্বান জানান! 
থাকিলেও যেন অমৃত ব'লয়া বোধ হইতে লাগিল। এই অমৃতবা স্বাছু অন্ন 
বাঞজনাদ্দি সকলেই ভোজন কাঁরয়া পরম তৃপ্তি লাভ করত আচমনাস্তে তাদ্ুল 
গ্রহণ পুর্বাক প্রন্ৃষ্টাস্তঃকরণে পাক গ্রকরণের বন্থৃবিধ যশ ঘোষণ' করিতে 
করিতে গমন করিতে লাগিল। অবশিষ্ট নিমন্ত্রিত। আন'হৃত, অতিধি, পাচক 
পাচিক1 ও দাঁদদাসী এবং গৃহস্থ ব্য'ক্তবর্গও অবশেষে শীবন ও সঙগিনীর ভোজন 
ধেল। তিন ঘটিকার মধ্যেই শেষ হইয়া গেগ। এইবুহৎ বাপাপ এত অল্প 
সময়ে ও অনাগাসে সুসম্পন্ন হইল ষে, ইহাতে বাহারও কোন বিষয়ে কোনরূপ 
কষ্ট বোধ হইল না। 

গাবম্পর্শ শেষ হইলে পর জীবন ও সঙ্গিনী সেই মহাপুকষাদিই নিয়মানুপারে 
নিরন্তর রাধারষ্খ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অংসার যাত্র! নির্বাহ কঠ্িতে 
লগিলেন। সঙ্গিনীর কার্ধাদক্ষতাগুণে সংলারেও দন দিন গ্রীবৃদ্ধ হইতে 
লাঁগল। যথা সময়ে জীবন, স্জিনী হইতে চাটি পুত্র লাভ করিহ্নে। 
এবং ক্রমানুসাবে উহাদের নীম রাখিলেন পথ্যন্বরূপ, সত্ম্বরূপ, শিত্যন্বরূপ 
ও সত্যন্বপ্ূপ। জীবন সাঙ্গশীর সাহায্যে পতি এবং শ্বশুর কুলের সম্পত্তির, 
যথেষ্ট উদ্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। জীবনের পুল্রচ £ষ্টন বিস্তাাঁভ করিতে 
করিতে সর্ধগুণে গুণান্িত হইয়া সকলের প্রীভিভাজন হওত যখন যৌবনে 
পদার্পণ করিলেন, তথন জীবনের গিতা নিজ নিবাসের সন্নিহিত গোবিন্দপুর 
নিবাসী বিশ্ব্বপ নামক ভনৈক ধর্ম নষ্ট, সুত্রাক্ষণের কচী, কমলা, আন্নদদাগিনী 
ও বিজ্ঞানদাগিনী নাম়ী অতি সুশীল! ও রূপবতী কন্তয। চহুষ্টগ্নের সহিত 
ক্রমানুযারে এককালে উহাদের শুভ পরিণগ্ কার্ধয হুসস্পর় করিয়াদিলেন। 
কিছু কাল পরে জীবন শু দঙ্গিনীর পিতা মাতা সংসার বিষয় সম্পত্তির তার 
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সপ 


জীবন সঙ্গিনীর উপর স্তাস্ত করিয়। শ্রীবৃন্দাবন খামে যাত্রা করেন এবং জীবনের 
অবশিষ্ট কাল তথায় যাপন করিগা অস্তে  বৃন্দাবনধানেই দে রক্ষা করেন। 

উহাদের গুঁদ্ধদেহিক কার্ধ্য ও গ্রান্ধা'দ বহুবায়ে সমাধা করিয়া গীবন ও সঙ্গিনী 
যার পর নাই যশন্সি হইয়াছিলেন। ক্রমে চীবন ও সঙ্গিনী বৃদ্ধদশারসহিত 
সংস'রে অনাসক্তি ও মাহাআার উপদেশের ফল ফলিবার সময় মাগত প্রা হইলে 
উহার! পুত্র চহুষটয়ের প্রত উভর সম্পত্তর ও সংসারের তার অর্পণ করিয়া 
বহুবিভ্ত ও সুভাশীষ প্রাদান পূর্ধ্বক পূর্বে ক্র সিংহাসন আরোহণে সেই পূর্ব 
কথিত অনৃশ্ঠ আশ্রমে গমন করেন এবং তথায় গুকপাদপদ্ম দর্শন ও যোগণর্ধযায় 
মননিবেশ পূর্বক প্রেমাশ্র বিসঙ্জন করিতে করিতে কিছু কাল যাপন করত 

যোগবলে সঙ্জিণী জীবনে এবং জীবন পরথাত্বাতে বিলীন হয়েন। 


ভাবার্থ। 


জীবন আত্মা; সঙ্গিনী বুদ্ধি। বুদ্ধিকে কুলগুরু ও পু'রাহিতের সাহায্যে 
পরধন্মে লিপু হইতে ন! দিয়া শ্বধর্্মাবল ম্বনী করত আত্ম'র সহিত সন্মিলিত 
কবিতে পারিলেই কুণলর মঙ্গল ও পুরেব ভিত হইয়। থাকে এবং খ পবিত্র 
সন্মিলনে ঘে সমস্ত প্রজার স্থষ্ট হয়, তাহাবাও ধষ্মের নিদান, কুলের গৌরব ও 
বংশের কেতু স্বরূপ হইয়া থাকেন। 'মাত্বা বুদ্ধানুসন্ধামী ও বুর্ধ আত্মান্থ 
সন্ধায়িনী অর্থাৎ 'নম্চয়'আ্মিক! হহলে চুম্বকের জৌহাকর্ষণা শক্তর স্তায় উহাদের 
আকর্ষণী শক্তিতে গুক ও পুরোহিত আকুষ্ট ভইরা স্বতই আসিয়া! উপস্থিত হণ 
ও সেবক সেবিকার এ্রহিক ও পারত্রিক উভয় বিধ মঙ্গলেই বিধান করিয়া 
থাকেন। গুরুবল অপেক্ষা সেবক সেবিকার আর মন্ত কোন বলই নাই । গুরু 
সহায় থাকিলে অনাধা সাধন হয়। আপদ বিপদ, বাধা বিত্বাদি দুরে পলায়ন 
করে। অতএব জীবনের সহিত জীবন পবারণ] সঙ্গিনীর সম্মিনের 
স্ঠায় আত্মার সহিত আত্ম পরারণ। বুন্ধর সম্মিলন করাই হইল মানব জীবনের 
সার্থকতা । অন্তথ আত্মার অধঃপতন * হেহু এই সুপ মানব জীবন বিফল 





» স্াক্া স্থান ভষ্টু হইয়া ক্দধোদেশে আসা মন উপাধি ধারণ করে। সেই উপাধি 
ধারণ করার পর চঞ্চল হইয়া কণ্ঠের নীটে রজোগুণে আসিয়া পড়ে। সেই অবস্থায় 
আনায় উতৎপত্তি। তই ভগবান অর্ডুনকে বলিয়াছেন যে, “পাপ করিতে ইচ্ছা ন] 
খাকিলেও পুরুষ ঘাহ্‌] কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া! যেন বল পূর্ববক নিযুক্ধ হইয়াই পাপ করে তাহ! 


১৪৪ ত্ক্কি [ ২*শ বর্ষ ৬ঠ সংক্য| 


হইস বায়? বস্ত লাত করিফাও বঞ্চিত হইতে হয়। কেবল ব্যবহারের গুণে 
ও দোষে প্ীব্থই (আত্মাই ) আত্মার বু ও শক্র হইয়া! থাকে। অতএব 
মাথাকে উর্ধে রক্ষ! করিয়া নিশ্চয়ীত্মিক! বুদ্ধির সাহাধ্যে মনকে নিশ্চল করতঃ 
আত্মন্তান লাভ করাই মানব জীবনের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু আত্মভাবাপয! 
বুদ্ধিকে পর ধর্মাবলম্িনী হইতে না দিয়া ম্বপর্্মাবলম্িণী করিবার প্রণালী সৎ 
গুরুর আনুকূল্য ও উপদেশ ভিন্ন শিক্ষা করিবার ষে উপারাস্তর নাই ইহা' স্থির 
নিশ্য়। 


শ্রীভূপতিচবণ বন্থু। 


(পুরস্কার প্রবন্ধ) 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বন্ত্রহবণ 'ও রাস এই দুইটী লীলার পরম্পর সামঞ্জস্ত 
ক্লাখিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ বচনার জন্ভ ভক্তি ভগ্ডাব হইতে একটা পুরস্কার দেওয়ার 
প্রস্তাব হইয়ছে। বলা বাহুল্য ভ্ীমগ্তাগবতের মতকেই মুখ্য ধরিয়া! লইয়! 
কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে হইবে । ভক্তিব আকারে 
ছাঁপিলে যাহাতে ১৬ পৃষ্ঠার বেণী না ভয, লেখকের সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি 
রাখ আবশ্তক। আগামী ১ল! চৈত্র ১৩২৮ বঙ্গাব্ধের মধ্যে প্রবন্ধ 'আমাদের 
হস্তগত হওয়৷ চাই। “্ভক্তি”-কার্যালযে ডাক-টিকিট সহ পত্র লিখিয়া বিশেষ 
বিধরণ অবগত হউন। 





রল্গোঞ্খণ জাত দুম্পুরণীয় ও অত্যুঘ্ন কাম এবং উহ] কোনরূপে প্রতিহত হইলে উহ] হইতে 
ক্রোধ “উৎপন্ন হয়। মোক্ষ মার্থে ইহাকে বৈরী জানিও। গীতা । ৩র অধ্যায়) ৩৭ 
শ্লোকের ব্যাথ্য। গুগীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৩ সংখ্যক প্লোক অবলম্বনে এই 
আখথ)ংয়িকা রচিত হইল। 


ভক্তি 





(২০শ বর্ধ ৭ম সংখ্যা ফাল্গুন মাঁস ১৩২৮ সাল ) 





“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা! ভক্তিঃ প্রেম-স্ববপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তহ্য জীবনম্‌॥৮ 


শ্রীগৌরাজ-জন্ম 
€ প্রাচীন ) 

ভুবন মনোচোরা গোঁকুল পতিগোরা- 
চাদের জনম কি শুভক্ষণে। 

দেখিয়। পুত্রমুখ শচীর যত স্থুখ 
তাহ কি কঁহিবারে পারে আনে ॥ 

নদীয়া পুরনাত্ী আইসে সারি'সারি 
লইয় থাবিভরি দ্রবা বন্থ। 

সুসজ্জে সুরপ্রিয়া মানুষে মিশাইয়! 
বালকে নিরখিয়। খির নু ॥ 

শ্রীদীতাদেবী আমি স্থতিকাগুহে পশি 
দেখিরা শিশু উলসিত ছিয়!। 

মালিনী আদি সঙ্গে ভাসায়ে নামা হে 
করর কত ন নঙ্গল ক্রিয়া ॥ 

গোঁয়ালিনী বা কত গোদ্সাল। শত শত 
লইয়। দধি আলে চারু সাজে । 


১৪৬ 


[২* বর্ষ, «ম সংখ্যা! 
সবে বিহবল-িতোশি৬৯ ১. পুর্ব স্রভাবেতে 


সি: ০০ 
“ছড়ায় রি আজিনার মাঝে ॥ 

রচিয়া করতালি হাসিয়া নাচে ভ!লি 
তা"দেখি দেবে গোপবেশ ধরি । 

নাচয়ে আঙ্গিনাতে কেবা না! নাচে তাতে 
সঘনে জয় জয় ধান করি ॥ 

বাজয়ে বাগ্চ হেন কৌতুক নাঁডি যেন 
মিশ্রালয়ে সে নন্দালয়ের রীতি। 

নরহরি কি কব প্রভূ জন্মোৎসব 


উৎসাহে কারুকিছু নাহি স্মৃতি ॥ 


তর্জার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ 


বর্তমান ২*শ বর্ষের ১ম সংখ্যা ভাদ্রমাসের ভক্তিতে প্রভুর অপ্রকট প্রবন্ধের 


মধ্যে ১৮ পৃষ্ঠার 


“্বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল* ইত্যাদি পয়ারের অর্থ 


বাহ! বাহর হইয়াছিল ভক্কিপত্রিকার ২৩৬৯ নং গ্রাহক তাহার একটি প্রতিবাদ 
পাঠাইয়াছেন, আমরা প'ঠকগণের অবগতির জন্ত নিয়ে প্রতিবাদটা ছাপিয়। 
দিলাম। এসন্ধে আমাদের মন্তব্য পরে প্রকাশ করিব। বর্তমানে বদি কেহ 
এই ছুই ব্যাখ্য! ছাড়া অন্তরকমের কিছু ব্যাথ্য। লিখিয়া পাঠ।ন আমরা বারাস্ততে 
উদ! ভক্তিপত্রে ছাপিতে ইচ্ছুক আছি। ভাদ্র মাসের ভক্ষিতে প্রকাশ 


ছইয়াছিল-_- 


*গ্রভুকে কছিও আমার কোটী নমস্কা় 
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার 

বাউলকে কছিও--লোকে হইল বাউল 
বাউলকে কছিও-_হাটে ন! বিকায় চাউল 
বাউলকে কছিও-কাজে নাহিক আউল 
বাঁউলকে কহিও-_ইহ কহিয়াছে বাউল” 


ফান্তন, ১৩২৮] তরজার ব্যাখ্যার এ্রতিৰাদ ১৪৭ 


“এই তরজার অর্থ এই যে, শমন্যহা প্রভু একজন বাউল (ফকির) মহাজন, 
আর অত্বৈত তাহারই অধীন আর একজন বাউল। এই শেষোক্ত মহাজন 
স্রাহাকে ভবের হাটে জীবগাণর নিমিত্ত ক্কঞ্চতক্তিরূপ চাউল বিজ্ঞ (বিতরণ ) 
করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিগ্লাছিলেন। এখন দেশের সে 
ছুদ্দিন ঘুচিয়াছে। ভক্তিশৃন্ত সংসার ভক্তিতে পুর্ণ হইয়াছে। জীবগণ আক$ 
তক্তিন্থধা! পান করিয়া ধন্য হইয়াছে | তাহাদের প্রাণ পার্জ ও শ্বর্গীয় 
আলোকে আলোকিত হইয়াছে । আর ত চাউল বিক্রয় অর্থাৎ প্রেম প্রচারের 
আবশ্তক নাই। 

শ্ীমদ্বৈত, প্রভৃকে বলিতেছেন হাটে বিক্রয় করিবার জন্ত বে চাউল 
আন? ভইয়াছিল, লোকে তাহা লইয়া আউল হইয়াছে_-অর্থাৎ তাহাদের 
অভাব পূর্ণ হইয়াছে সুতরাং আপনার কাধ্য শেষ হইয়াছে ।” 

ভক্তি-গর্ভে উক্ত তরজার উক্তরূপ মর্থ স'ন্গবি্&ট হইয়াছিল। কিন্তু হাষ্টে 
বিক্রু্ন করিবার জন্ত যে চাউল আনা হইয়াছিল, লোকে তাহা পাইয়া আওয়াল 
হইয়াছে, তরজায় তরন্গাকার এমন কথ! ত বলিতেছেন না--তরজাকার 
স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন পলোকে বাউল হইল, হাটে চাউল বিকার না-_ 
আইলে কাষ নাই।* কোন বৃদ্ধ মহালন এই তরজ!র যে ব্যাখ্যা করেন 
ভাঁহা [নম্রে দেঁওয়। হইল -_ * 

শ্রীমন্মহা প্রভূ যে ভক্তি প্রবাহ ছুটাইবার জঙ্ঠ প্রয়াস করিতেছেন, লোকে 
তাহ। না বুঝ] বাউল হইল, মহা প্রভুর মতের বিকৃত অর্থ পোষণ করিও! 
লোকে বাউল হুইল--এখানে বাউল শব্ধের অর্থ-_-পাগপ, লোকের নগ্তিষ্ক 
বিকৃত হইল। 

হাটে চাউল বিকায় না। ইহার অর্থ এই ধে_-মগাপ্রভৃর মির্দি্ ভ্তি 
প্রবাহে লোকে ডুবিতে পারিল ন|-মহাপ্রতুর মত কার্ধ্যকরী হই ন! 
এমতাবস্থায় কাজে নাইক আউঙ-_মার বেশী গোলমালে প্রয়োজন নাই। 

মহাপ্রভুর মত সাধারণ লোকে বুঝিল না, তাহার! প্রতুর মতের বিকৃত 
অর্থ গ্রহণ করিয়া কদাঢার গ্রহণ করিতে থাকিল। 

মহাপ্রভুর পারিষদ্দগণই মহু'প্রভুর মতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে 
পারিয়া ভক্তি প্রবাহে ডুনিয়াছিলেন। 

আচার্ষ। প্রতাক্ষ করিলেন যে মহাপ্রভুর মতের বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়! 
নানাসম্প্রদায় উৎপত্তি হইল--এই সকল সম্প্রদায় সংকীর্তনে যোগ দিলেও 


১৪৮ ভক্তি [২৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 


কামিনী কাঞ্চনের মোহ. পরিত্যাগ কন্িতে পারে নাই। কামিনী কাঞ্চনের 
মোহ ত্যাগ করাই মহাপ্রভুর মতের সর্ব প্রধান বিশিষ্টতা-ইহাতে সন্দেহ 
নাই--এই পবিত্র বিশিষ্টত! যখন সম্প্রদ্বায়গণ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া! 
বৈষ্টৰ বৈষ্টবী নেডা। নেড়ী প্রভৃতি নানাকলুষে পুর্ণ হইতে লাগিল, তখন 
আচাধ্য মহা গাক্ষেপের আবেগে প্রতু-সঙ্গিকটে উক্ত তরজা জ্ঞাপন করেন। 

উক্ত তর্জ1! মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে উহাতে সফলতার 
উৎ্দাহ দেখ! যাইবে না---৩ৎ "পরিবর্তে অসাফল্যের আক্ষেপ বিশিষ্ট ভাবেই 
অনুভূত হইবে ।” 

ভক্তিতে যে ব্যাধ্য। পুর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল এটা তাহারই প্রতিবাদ । 
তবে লেখক লিখিয়াছেন যে ইহার ভিতরে কোনরূপ তর্ক নাই তিনি যেরূপ 
শুনিয়াছেন তাহাই পিথিক্াছেন। আমরাও এবিষযরর় সাধারণের মতামত 
জানিতে ইচ্ছাকরি। 

সম্পাদক 


কারাগার 


দও(বধান দ্বারা বপরাধী ব্যক্তির অপরাধ মোচন ও ন্বভাব পরিবর্তন 
করিবার অভিপ্রায়ে বিশ্বশ্র্। ভগবান এই সংসাররূপ কারাগ।র স্থষ্টি- 
করিয়াছেন। স্থথ ও দ্ুঃখনূপ দণ্ড এই কারাগারে ভোগ করিতে হয়। 
সুখ ও ছুঃখবূপ দণ্ড ভোগ করিতে আসিয়া, সুথে মজিয়া ও ছুঃখে অভিভূত 
হইয়া সংসার কারাগারের স্ৃষ্টিকর্তী বা! দগুপাশি ভগবানকে বিস্বৃত হওয়] 
এবং স্বভাব পরিবর্তনের জন্ত বতববান না হওয়া কদাচই জআমাদিগের কর্তব্য 
নহে । কারাগারের নখ ছুঃখকে সমান জ্ঞান করিয়। এবং কারাগারের মালিক 
দঞ্পাপি ভগবানে লক্ষ্য ও ভয় রাখিয়া সংসারের কার্য হ্থদম্পন্ল করাই 
সব্ধতে।ভাবে বিধের়। ফেবল স্ুধ ছুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দণডপাশি 
ভগবানকে বিস্বৃত হওয়! কখনই উচিত লছে। 

সুখ ভোগের জিনিস, ছুঃখও ভোগের জিনিদ, আর মংসার এ সুখ 
ও ছুইখ ভোগের স্থান। জুথ ও ছুঃখ ভোগের স্থান বলিয়া! এই সংসারের 
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আর একটি নাম কারাগার। মোহ এই কারাগারের শ্রঙ্খল বা বেড়ী। 
এই ৰেড়ীভে আবদ্ধ হইয়া সথীকে সুখ ভোগ এবং দুঃখীকে দ্রঃখ ভোগ 
করিতে হয়। সুতরাং ভোগার্থ সুখ ও ছুঃঘ মোহশৃশ্খলাবন্ধ জীবের পক্ষে 
একই পদার্থ। স্থথভোগী স্থথেও তৃপ্ি লাভ করিয়া সুখা হুইতে পারে না। 
আর দ্ুঃখভোগী ৪ঃখেও স্তুথী হইতে পারে না। অন্রএব সুখগুখ উভয়েতেই 
যখন সুখী হইতে পারে না, তখন তারতমাবিহীন জাগতিক এই সুখ্ছুঃখ 
যে একই পদার্থ, তাহাতে অনুমাত্রও দন্দেছ নাই। মোহ"শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবের 
মোচনই সুখ, তদ্যতীত সকলই দুঃখ। উদ্দাইপণ ষথা_-কোন একটা 
পক্ষীকে পিঞর বা শক্ষণে আবদ্ধ করিগা, তাহার তচোজন ও পানার্থ যদি 
উপাদেক্ দ্রব্যা্দ প্রদান কর! যায়, তাহ। ইভলে সেকি মনের সুখে ভোঙন 
পানাদি করিরা সুখ স্বচ্ছন্দে সহ আবদ্ধ অধস্থায় কা" যাপন করে? না, 
তা কখনই করে না। অপরিচার্ধা গুংপিপাপা নিবারশার্থ ভোজন ও পান 
করে খটে, কিন্তু মুক্তিলাভের নিমিভ সর্বদাই মনের মগ্গখে থাকে এবং 
শৃঙ্খল বা পিঞ্জর স্বর্ণ নিক্সিত হইলেও, কাটিয়া মুক্ত হহবার জন্ত সততই 
চেষ্টা করিতে থাকে । স্থপ্বাদ্ধ তক্ষ্য ভোজ্য ও স্ুনিশ্মল পানীয় তখন তাহার 
ভাল লাগে না। মতএব সুখ ঃখকে হেয় জ্ঞানে মোহ শৃঙ্খলাবদ অবস্থা 
হইতে যুক্তিলাতের নিমন্ত সতত বত্ববান হওয়াহ সকলে? [বিশেষতঃ মানব 
আবধ্যাধাগা জীবের ।নতাগ্ত মআবঠাক 3 অশীব কণা । সুখ ৪ঃখ মনের 
ধর্ম; আত্মার নছে। মনবা ইশুরেতর উন্দ্িয়াির ধর্ম্মাবলগ্বনে জীবন যাপন 
করাই অন্ঞানের কাধ্য। আর মাত ধম্মবণন্ধনে অব্থান কপাই জ্ঞানের 
কাধ্য। ক্ষ্বধর্দমে নিধনং শ্রেমঃ পরধম্মো ভয়াবহঠগ ॥ গীতা ৩।৩৫। 

এই সংলার কারাগারে যাতায়াঠের পথ বঙ্ধ করিবার ঠেষ্ট| করাই 
মানব জীবনের একমার করব্য কর্ম । পথ বন্ধ করিবার চেষ্ট। করিতে হইলে 
এই সুংদারে এমন ভাবে থাকিতে হয় ঘে, সংসারের ভাব যেন হৃদয়ে ন লাগে 
বা প্রবেশ নাকরে। অর্থাৎ নিলিপ্প ভাবে থাফিতে পারিলেই ষাতায়াতের 
পণ বন্ধ হুইন্বা যায়) আর সংপারে লিপু বা আদক্ত হইলেই যাঠায়াত বৃদ্ধি 
হইয়। থাকে । তাই মাত! ভীবামকুষ্জ পরমহুংসদেব জীবের চঃখ অর্থাৎ 
যাতায়াত রেশ দুর করিবার জন্ত উপদেশস্থলে বলিয়্াগিয়াছেন যে, ”সংসারে 
থাকিতে হয় পাকাল মাছ বা নৌকার মত।” পাকাল মাছ গাকে থাকে, 
কিন্তু গারে পাক লাগে না। নৌক1 জৰ্ধে থাকে, কিন্তু নৌকান্গ জল প্রবেশ 
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করিলেই নৌক| ডুবিয়া যায়। নৌকার জল এমন মাঝে মাঝে সেন করিয়া 
ফেলিয়া দিতে হয়; এই লংসারের ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিলেও সেই রূপ 
মাঝে মাঝে ধর্্ালোচনানূপ সেচনী দ্বারা পেচন করিয়া ফেলিয়াদিতে হুয্। 
সকলই সত্য, কিন্ত সংসার মোহের এমনই মোহিনী শক্তি যে, জীব কিছুতেই 
এই কারাগারের মায়া ভূলিতে পারে না। গিয়া যায়, তবুও এই কারাগারে 
প্রতি-কৃতি রাখিয়া যায়। কারগার-ক্লেশ ভোগ করিতে আপিয়! কারাগারে 
প্রতিমূর্তি স্থাপন পৃর্র্বক চলিয়া যাইতে কখনও কি কাহারও ইচ্ছ৷ হয়? 
না, তা বোধহয় কাভ|বও হয়না । বরং কেহ ধেন টের না পায়, তজ্জন্য 
কারাবাস র্লেশের দাগ ও গেরেস্তা পত্র পর্য্যন্ত যাহাতে অনৃষ্ঠ হয়, জনেকে 
তাহাই প্রর্থনীয় বপিন্না জ্ঞান করেন। অতএব এই মুখ দুঃখ ভোগের স্থান 
সংসার কারাগারে কোনরূপ স্বৃতি চিত না রাখিয়া এমন কি সংসারের ভ'ৰ 
প্যন্ত হৃদয় হইতে অপসািত রিয়া যাইতে পাডিলেই প্রকৃত মানবের 
কার্ধয করা হয় । আর তাহা হইলেই পথ বন্ধ ভইয়] যায়, আর আমিতে হয় না। 
অন্যথা মারামোহিত চিত্তে দিবা রজনী তকেবল অহস্তা মমতারূপ মিথ্যাভনিবেশের 
বশবর্তী হইয়া এই অস্থায়ি কারাগারের (যাহা অস্থায়ী কারাগার অপেক্ষাও 
অত্যল্পকল অস্থায়ী) পক! বন্দোবস্ত এবং সতত সম্মুখ বর্তমান কাল ৰা 
মৃত্যুর দিকে লক্ষা পরিত্যাগ পুক্ব্চ চিরদিনই জীবিত থাকিব ভাবিয়া, যে 
সমস্ত বিষয়ে আমার কোন অধিকার বা সত্ব নাই, মেই সমস্ত বিষয়কে 
আমার করিয়া লইবার জগ বিবিধ প্রকার্র কায়দায় লিখন পঠন এবং 
স্বাক্ষর ও সাক্ষ্যার্দি সংস্থাপন দ্বারা আমার বলিগ্না পরিচন্ন দেওয়াই হইল 
অপরাধ। কারণ যাহা আমার নয়, তাহাকে নানাবিধ উপায়ে আমার 
বলিয়। পরিচয় দেওয়াই হইল সত্যচতি বা মিথ্যা । এই মিথাই হণ 
গ্রত্যবায়, পাপ বাদোষ, আর এহ পাপব। অপরাধের দগু ভোগ করিবার 
জন্তই হুইল এই সংসাতরূপ কাবাগার! অতএব আমবা যতই আনার 
আমার বলিয়া অদদ্গ্রহে অভিভূত হইব, ততই এই দংলাপরূপ কারাগারের 
সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ হইবে। ঘনিষ্ঠত। নিবন্ধন হুইবে আসক্তি। 
আসক্তি হইলেই হইবে যাতায়াত বৃদ্ধি। সুতরাং কোন কিছুকেই 
আমার বপিতে নাই। ষেঠেতু আমার সঙ্গে কোন কিছুবহই কোন সধ্বন্ধ 
নাই। আধধক কি বলিব পণ্ডতগণ বলিয়া! থাকেন বে, প্রাণের আধার 
এই দেহ, সেই প্রাণের সহিতই এই দ্বেহের কোন সম্বন্ধ নাই। যথা ঃ-- 
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*কস্ত মাত। কল্ত পিতা কন্ত ভ্রাতা সহবোদরাঃ। 
কায়ে প্রাণে ন সম্বন্ধঃ ক] কম্ত পরিবেদন! ॥” 

প্কীততির্যান্ত সজীবতি* এই খ্ষবাক্য মিথা নডে। ইহার ভাব ম্বৃতক্। 
বোধহয় কেবল নাম কিনিবার নিমিত্ত কীর্ঠি রক্ষা করা এপ ভাৰ নহে। 
যিশ্তখুষ্ট বলিয়া গিয়াছেন-_-“গৎকার্ধা এমন ভাবে করিবে যে দক্ষিণ কস্তে 
করিলে যেন বাম হস্তে টের শা পার়।* আমাদের হিন্দশান্্র সমুহও 
ভূয়োভুঃঃ উপদেশ পিয়া থাকেন যে “পুণাকাধ্য প্রকাশ হইদেই নষ্ট ইয়া 
ষায়।* অতএব কীত্তিণ সঙ্গে নামের সংআব থাকিলেই, অর্থাং আমার 
কীর্তি সংবাদপত্রে ঘোষিহ হউক বা কাঁ্চিস্তস্তে ম্বর্ণাক্ষরে আমার নামধামাদি 
থোদিত হউক, ইত্যাদি ভাব থাকিবেই, সে কান্তি অকীর্তিতে পরিণত হয়, 
সাধু সম্মত কীর্তি তাগাকেই বল! যায়, যাহাণ্ে জীবের সংসার মোচন হন্স 
অর্থাৎ কারাবাঁদ দুঃখ দূর হয়। কারবাপ-ছুঃখ ভোগ করিসা সাহার অন্তরে 
সেই দ্বঃথেব উদয় হয় ও দুঃখে দুঃখিত হইয়া নিল জীবনকে উৎসর্গ করিয়| 
সাধারণের নেই ঃথ দূর করিবার নিমিত্ত ধিনি বন্ধ পরিকর হন ও উদ্ধারের 
প্রকৃত উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন, তিনিই প্রকৃত সাধু এবং তাহার কীর্ধিই 
মৎকীর্ধি বলিয়া পরিগণিত হয়। সাধুর চক্ষে সুখী দ্ঃবী সমান। ন্রখথীও 
ভোগী, দুঃখীও ভেোগী, আর কারাবাসযন্ত্রণা উভয়েরই সমান; সাধু এইরূপ 
ধিচারকরিয়া অঠি গোপন ভাবে দর্শন দিয়া, সময়ানুসারে সুখী ও ছুঃখী উভরেই 
ভোগ মোচন করিয়া দেন। সাধু প্রতিষ্ঠাকে শৃক্রাধিষ্ঠ। 'এরং গৌর বকে 
বৌরব জ্ঞান করিয়া থাকেন। 

আর এক কথা_-এই কারাগারে আসিয়া, যে বিষয়ে আসক্ত হওয়া যায়, 
সে বিষ্ধ আমার ফি আর কাহারও তাহ] এই কারাগারে প্রবেশ করিবার 
পুর্বে, অবস্থান কালে বাঁ তাগ করিবার মময়, বখনই হউক একবার একটু 
মনোনিবেশ পূর্বক ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যার যে, এই কারাগারের 
বিষয়ে আমার কোনই সত্ব বা অধিকার নাই। কেবল একটা নির্দিষ্ট 
সমগ্র জন্ত কারাগারে থাটিতে আপা মা্র। নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে 
যখন কারাগার পরিতাগ করিয়া আসিতে হয়, তথন আমার বলির 
কারাগার হতে একটি অতিঙ্ষপ্র জিনিষ পর্যন্ত আনিতে পারাধায় ন!। 
যাই একাকী আমিও একাঁকী। কারাগার ঘাহার--কারাগারের ভ্রব্যাদি 
যাহার, তাহারই থাকে । অতএব এই সংসার-কারাগারে আসিবার জন্ত 


১৫২ ভত্তির [২*শ বর্ধ এম সংখ্যা 


জননী জঠরে ভীব যখন প্রবেশ কণে, তখনকার ভাব আবার নির্দিষ্ট 
সময়ান্তে দেহ ত্যাগ করিয়া জীব যখন চলির! ধায়, তথনক1র ভাব ভাবিয়। 
দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারাধায় ষে, জীব এ কারাগারের জন্ত কিছু লয়! 
আসিতে পারে না। সংদারের যাহ! কিছু সকলই পড়িয়া! থাকে । সংসারে 
অবস্থিতি কালে মধ্য হইতে কেবল মায় কল্পিত কতকগুলি ব্যক্তি ও ঘস্তর 
সংমিলনে অন্যাশন্তি বশত: কর্তব্য কার্যের স্ৃতি লোপ হয় এবং প্রবৃত্তির 
নিবৃত্তি না হইয়া বৃক্ি ভইয়া থাঞ্চে) অর্থাৎ, স্বভাঁবটা সংস!রেব ভাবে 
ভাবিত ও সংস্কারত হইয়া যায় আর সংস্কার বশতঃই মৃত্যুকালে পুনরায় 
সংস|রের ভাবই জীবকে প্রাপু হইতে ভষ। 

এখন বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, প্রবৃত্তি, সংস্কার বা কর্পই কেবল 
জীবের সঙ্গে যাঁতভামাত করে; আর কিছুই সঙ্গে যাইতে বা আপিতে পারে 
না। চেষ্টা বা পুরুষকার (ভগবত রুপ1) দ্বার! প্রবৃভির নিবৃতি, সংস্কারের 
লোপ ব! কর্খবীজের অঙ্কুরোদ্ভৰ শক্তির নাশ হইলেই জীবের মুক্তি হইয়া 
থাকে । মুক্তি ভইলে যাতায়াত 9 কাঁরাবাস-ক্লেণ আর ভোগ করিতে 
হয় না। 

মধাস্থলে মায়াক্লিত ব্যক্তি ও বস্তবব সংসর্গ দোষে ভ্রীবের মিখ্যাঁতিনিবেশ 
অর্থাৎ অহন্ত। মমতা আলিয়া উপস্তিত হয়] ৭ অসতগ্রহ হইতেই জীবের 
আত্মঘাত বা কম্মতোগ ঘটয়া থাকে । স্থতরাং জন্ম কর্্মাদি সকলই ব্যর্থ 
হইয়। যাঁয়। বহৃকষ্টলন্ধ অপরর্গ সাধক মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও জীব 
মোক্ষের নিমিত্ত ত্র না করিয়া কাঞ্চতেব ('অমুলানিধি ধন্মের) বিনিময়ে 
কাচ লাভ করিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকে । 


লব্ধ! সদুর্ণভমিদং বহুমস্ত বান্তে, 

মান্যামর্থদমনিত্য মপীহ ধীরঃ 

পতৃণং যতেত নপতেদনু মুত্রা ষাবন্‌, 

নিঃশ্রেয়সা্ বিষয়ঃ থলু সর্বতঃ স্তাৎ ॥৮ 
ভাঃ ১১৯ ২৯ 


ধীর ব্যক্তি বুজন্মের পর সুদ্ুঃল্ভ অনিতা হইয়াও অর্থদ ( পরমার্থ দর্শন- 
ক্ষম) মনুষ্য এই জন্ম লাভ করিয়া এই জন্মেই যাবৎ রোগ শোকাদি 
দ্বার পতন নাহয় তাবছ শীত মোক্ষের নিমিত্ত যত করিবে। আভাযাদি 


ফাল্তুন, ১৩২৮ ] কারগার ১৬৩ 


বিষয় ভোগ সকল জস্গেই আছে-_কেবল উহার জ্ঃই মানব জন্ম হুয় নাই, 


ইহা স্থির। 
প্নৃদ্েহমাঁদাং সুলভং সুছুলভং, 
প্রবংনুকল্পং গুরুকর্ণধারম্‌।* 
“ময়াহ্ছকুলেন নভশ্বতেগিতং, 
পুমান্‌ ভবান্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা! ॥* 
ভাই ১১ ২০ 2৭ 


অনুকূগ বাহুর চালিত, গুযুকর্ণধার সমবিত সংগাঁর উত্তয়ণের মৌধ! 
স্বরূপ এই সুলভ, সুছলভ ও সমস্ত বাঞ্ছিত ফলের মুল মনুষ্যাদেহ প্রানী 
হই, যে পুরুষ ভব সমুদ্র পার অর্থাৎ মুক্ত হইতে চেষ্টা কষছে না, সে 
আপনাকে আপনিই ছুঃধ সাগর নিমন্জিত করে। অতএব তাহাকে 
আত্মঘাতী বলিঘা জালিবে। 
“ম বঞ্চিতোবতাত্ঞ্লক্‌ কৃচ্ছেন মস্ত! ভূবি।” 
প্লন্ধাপবর্গ্যং মানুষ্যং বিষয়েবু বিষজ্জতে |” ভাঃ 81২৩।২৮ 
অর্থাৎ অতি কষ্টে বহু তপন্তার বলে পৃথিবীতে মোক্ষপাধক সন্ুন্তজগ্র 
লাভ করিয়াও যে ঘ্যক্তি বিষয়েতে আসক্ত থাকে, হায়! সেই হ্যক্কি জাপলার 
খনি আপনিই করে এবং তাহার জন্মলান্ত নিরর্থক | 
অতএব ভবে আলির! ভবের ভাব পরিতাগ পূর্বক ভবদাথের ভাথে ভাঁবিত 
হুইয়। ঘাইতে পারিলেই, ভবঙলাগর পার হ€তে পারা বাঘ আর ভবনাথের ভা 
পরিত্যাগ পুর্ধবক ভবের ভাষে আসক্ত হইলেই তব পারাবার অপার হইগ্ 
উঠে। স্তঙ্লাং পার ছইঠে না পাক্কা আহার লংলারে ফিরি] আসিতে 
হয় সনৌহ মাই। কিন্তু প্রাণ মন সদর্পণ করিয়া তগবাঙ্গের হইয়া যাইতে 
পারিলে, আবার এই সংসারই পরমাশন্দের স্থান হইয়া উঠে, কাম ফ্রোদাদি 
রিপুগণ বশীভূত হইয়া অনুকূল কাধ্য করতে থাকে, গৃহ আর কাক্জাগার 
থাকে ল!। মাদ্দাবেডী আপনা আপনিই খুলিয়া! বার ও অহত্ত মনছ। দূ 
হয়,। তখন লকণই ভগবালের, আমিও ভগবানের, এই পূর্ণজানে চছুর্দিকে 
তগবানের পত্বা অগ্ৃতৰ করিতে করিতে দন প্রাগ ভগবানের তাথে হাতিয়া 
উঠে, বিষয়-তোগ-লাললা €ক্ষেধারেই নিমৃত্তি পার ও সংসার মোচন হইনা! ঘাছ। 
পতাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্‌। 
ভাবন্মোছোহত্য,মম মিগড়ে। বাত ক্কুফ্ ন তে জল! ॥* তা:৯৯৯৪ ৩১ 


শ্রীড়ুপতযপ বে । 


২৬. 


১৫৪ ভক্তি [২*শ বর্ষ ৭ম সংখ্য। 


শীল নরোত্তম দাস 
(১) 


যশোহর জেলার তালখড়ি জাগলি গ্রামে কুলীনত্রাঙ্ষণ পল্মন'ভ চক্রবর্তীর 
গুঁরসে, সীভাদেবীর গর্ভে ক্ষণঞ্জন্মা লোকনাথ গোস্বামী জঙ্মগ্রহণ করেন। 
পল্পনাভ চক্রবর্তী অন্বৈত প্রত্ুর শিষ্য ছিলেন। লোকনাথের হৃদয়ে শশিশু- 
কাল হইতেই ভক্তিরস উদ্দিত হইয়াছিল এবং অল্প বয়সেই তিনি পাণ্ডত্য 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন কাহারও সহত কথা প্রসঙ্গে 
গুনিলেন যে শ্রীকুষ্ণ নবদ্ধীপে শচীর গর্ভে গৌর-রূপে অবতীর্ণ হইয়! সর্বব- 
নয়ন-গোচর হইয়াছেন। এই নবহীপ তীহার বাঁড়ী হইতে মাত্র ছুই 
দিনের পথ ব্যবধান। তিনি ভাঁবিলেন সেই অথিল ব্র্গাগুপতি শ্রীক্ুষ্ণ--- 
ধাহাকে যোগিগণ শত শত বৎসর তপস্ত। করিয়াও প্রাপ্ত হন না; সেই 
অমুলাধন চিস্তামণি আমার বসতি স্থান হইতে এত নিকটে সর্ধ-নয়ন-গোচর 
হইয়াছেন, ইহা আমার ভাগের কথ! । ইহা ভাবিয়া ভিনি প্রভূদর্শনের 
জন্ত অস্থির হইয়া পডিলেন, তাহার সংসারে ওঁদান্ত জন্মিল। 

বাহার মনভূঙ্ক শ্রীগোরাঞ্জের চরণারবৃন্দের মধুপানে লোলুপ, তিনি সংসারের 
অসার বিষ সম্পদাদির স্থথ ভোগের জন্ত লালাফ়িত হন না। তিনি 
ভাবিলেন সংসারে থাকিয়া মোহের দাস হওয়া! অপেক্ষা সংসার বন্ধন 
ছিন্ন করিয়া শ্রীভগবানের চরণ সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। ইহা ভাবিয়! 
ভাবিয়! তিনি অগ্রহ্থাযণ মাসের রান্রশেষে গোপনে শ্রীধাম নবদ্বীপ 
গমন পূর্ববক শ্গৌরাঙ-চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন । 

প্রভূ শ্রীগৌরাঙগ বড়ই স্লেছে তাহার এই তরুণ ভক্তটীকে আলিঙ্গন 
করিলেন। তাহার পর কিছুদিন তাহাকে নিকটে রাখিক্ন শ্রীবৃন্দাবংন 
পাঠাইয়া দ্িলেন। গমনকালে বলিলেন,_ণ্পশ্চিম দেশে ভক্তিধর্্দ প্রচার 
ও শ্রীকৃষ্লীলাস্থান বুন্দাবনের লুপ তীর্থ উদ্ধার কর।” আর বলিলেন, 
প্বুনাবনে ধাইয়! চীরঘাটে বাদ করিও। তথায় তমাল, কাস্ব ইত্যাদি 
শোভিত যে কুঞ্জ তাক তোমার ।” 

লোকনাথ গোন্বামীর বৃন্বাবন গমন কালে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য 
ভূগর্তও ' তাছার অনুগামী হইলেন। তাঁহারা বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হুইয়! প্রত 


ফান্তন ১৩২৮] শীল নরোত্তম ছা ১৫৫: 


ঘত্ব স্থান অন্ষেণ করিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । কারণ বৃন্দাবন জঙ্গল 
ময়; মুপলমানদ্ের অত্যাচারে ছারে খারে গিয়াছে । তাছাদের আছাবের 
ব দেহ রক্ষার চেষ্ট1 মাত্র নাই বৃক্ষতলে বাল করিয়া থাকেন বথ!'-_ 
প্ত্রজবাসী বিপ্র অন্ুবোধে যথাকালে। 
ফলাদি ভক্ষণ করি রছে বৃক্ষতলে ॥ 
একস্থানে স্থির হৈয়া কতু নাহি রয়। 
বন্দাবন প্রদেশেতে ভ্রমণ করয় ॥ (নরোত্বমবিলাস ) 
ক্রমশঃ তাভার! স্থির হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে অতিকষ্টে বাল করিতে 
লাগালন। থা প্রেমবিলাসে__ 
“আর ন| দেখিব গোর! তোমার চরণ। 
রহিলাম আজ্ঞামাত্র করিয়! ধারণ | 
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু যে করিল] লীলা। 
বাঞ্চত করিয়া মোদের এখা পাঠাইলা ॥* 
প্রভু লোকনাথ অতি কঠোর ভাবে সাধন ভজনে মনোনিবেশ করিলেন 
এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন এজীবনে কাহাকেও শিষ্য করিবেন না। এই 
গ্রতিজ্ঞা কিন্ত শেসে তীঁহাঁকে ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল । 
(২) 
জ্ীভগবান বার বার বলিয়াছেন__প্মপ্তক্ঃ পৃণজ্য।হভ্যাধিক* আর্থাৎ “আমর 
ভত্তই আঁমাপেক্ষা অধিক পুজনীয়।” একথা আমার জ্পীবান একবার 
বুঝিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। আমি তখন শ্রীপ শিশির বাবুর আমিয় নিমাই 
চরিত একে একে ছয় থণ্ডই শেষ করিয়াছি । অনন্ত মাধুর্ণা পূর্ণ শ্রীগোরাঙ্গ- 
কথা সম্পূর্ণ পাঠ করিয়াও ধেন আমার আশা মিটিল না। শ্রীগীরাঞ্জের সেই 
নিদারুণ তিঝোভাব আমার বক্ষে শেল সম ব্ধয়। গেল। ইহার কিছুঙ্গিন 
পরে আমি আর একখানি গ্রন্থ পড়িতে পাইলাম । সেখানি তারই লিখিত 
'নরোভষ চরিত” | দেখিলাম রাজকুমার 'নক্্ুর” কি শ্রীগৌগাঙ্গ খেছ। 
তাহার একবার দর্শন লাভের জন্ত রাকুমারের কি ব্যাকুলতা। কি আর্তি! 
তিনি প্রাণ উধ্ারিয়! ক্রন্দন করিতেছেন আর বলিতেছেন, 
*পাষাণে কুটিব মাথ! অনলে পশিব! 
গৌরাঙ্গ নুখের তরী কোঁণা গেলে পাব ॥ 
আহাঁ। এই অপূর্ব প্রেন দর্শনে জগৎ যেল মোহিত তইয়া গেল। আর 
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আমার এই দ্ধ ছিয়াও যেন ক্ষণিকের ভঙে শীতল হইল। ধণ্ত রাজকুমার, 
ধন ভোদার প্রেম! 

আমর। নঝোততমকে বাঁজকুমা» কেন বণিলাষ, এইবার তাহা! বিবৃত 
করিয়া বলিতেছি। সত্যই নরোত্তম রাজপুত্র ছিলেন। গৌরপদ তরঙ্গিনী, 
গ্রন্থে তাহার সম্বদ্ধে এইরূপ পরি5য় লিখিত আছে,__-প্রাজসাহীঞ্জেলায় গোপাল- 
পুর নামে এক বৃহৎ পরগণপ। ছিল, উহার অধিপতি ছিলেন, উত্তররাটায় 
কারস্থ'কুঙ্গোন্তৰ দত্ত বংশীয় রাজা কষ্চান্নন।* গোপাণপুর মধ বোয়ালিয়ার 
উত্তর-পশ্চিমাংশে ছয় ক্রোশ এবং পল্মানদীর তীরম্থ প্রেমতলী হইতে উত্তর- 
পূর্বাংশে অর্থ ক্রোশ ব্যবধানে খেতুরি নামক স্থান রৃষ্ণানন্দের রাজধানী ছিল। 
এই কৃষ্ণাননদের ওরসে ও নারাকণী দাসীর গর্ভে পঞ্চদশ শতার্বীর মধাভ।গে 
নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হর । পুরুযোত্তম দত্ত নামে রুষ্খানন্দের এক কনিষ্ঠ 
ভ্রাত! ছিলেন, তাহার সন্তোষ দত্ত নামে এক পুত্র ছিল। নরোভম খাল্যকাল 
হইতেই ধর্মানুযক্ত- ভোগ বিলাস বিরহিভ, ও বৈয়াগ্য ভাঁবাপন্ন ছিলেন ।” 
খেতুরি রান্্য একজন মুললমান জাঙ্গগীরদারের অধীন ছিল। রাজ 
কষ্থানন্দ এই জামগীয়দারকে কর দিতেন। 

মাঘি পূর্ণিমার লোধুলি লগ্নে ঠাকুর নরোতম জদ্মগ্রহণ করেন। ধা 
নরোত্বম বিলাসে,-- 

শব! মাঘ পুগিম| দিবস দণ্ড ছয়। 
সর্ব সথলক্ষণ হৈল প্রকট সময়॥” 

তাহার জন্ম শকাক জানিতে পারাষায় »৮) তবে তখনও শ্রীগৌরাজ 
দেৰ প্রকট আছেন। 

আমর] বর্তমান প্রবন্ধে সাধারণতঃ শিশিপ বাবুর 'ভ্রীনরোত্ম চরিত 
শুস্থেকই অনুলরণ করলাম। শিশিরবাবু এবং গৌরপদ তরঙ্গিণী সংগ্রহকার 
উত্ভহয়ই শ্ীকৃ্গানন্দ ্বত্তকে জ্যেষ্ট এবং পুরুষোত্বয দত্তকে কনিষ্ঠ বলিয়াছেন। 
কি নদ্বরাত্তদ ঠাকুনুরক জীবনী লেখক গাঁচীন বৈষ্ণবকবি নরহরি চক্রবর্তী 
তস্য “ভক্কিরত্ব! কর গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় ( বহরম্পুর--র'ধারমণ যন্ত্রে মুক্রিত) 
বলিতেছেন-_পজোষ্ঠ পুরুযোস্তম কনিষ্ঠ কুষ্ণানদ ।” “বলভাষা ও সাহিত্য, 
গ্রন্থে নরোত্বম ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে । “নরোত্তম দাস 





ও. ইহাদের উপাধি দ্বিল মজুমদার । 


কান) ১৩২৮ ] শ্রীল নরোত্বজ দাস ১৪৭ 


গল্পানঙ্গীর ভীরস্ব গোপালপুয়ের কাযস্থ রাজা কৃষ্ণানদ দত্তের পুজ) মাতার 
মাম লারায়লী, ইনি বৃন্দাবন বাপী লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত 
হন। নরোত্ব্ রাঁজপুজ হইয়াও রথুনাথ দাষের নাক সংসার ত্যাগী 
হন) তাহার জ্যোষ্ঠতাতক্স ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত (পুরুযোত্তম দত্তের পুন্ধ) 
তৎম্থলে রাজ! হন ।* 

উপেন্দ্র চক্র মুখোপাধ্যায় কৃত "চরিতাভিধান, গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে__ 
১৪৫৩ শকে মুঘ মাসে নরোত্তম দাসের জন্ম হয়। 

রাজকুমার নরোত্তম ক্রমশঃ থেভুবিবাপিগণের নয়নমণি হইরা উঠিলেন। 
তাহার সুবলিত অঙ্গ, শ্টামবর্ণ, কমল নয়ন দেঁখিয়! সকলেষ্ট মুগ্ধ হইত। পিতা 
মাত! আদর ক্রয়! তাহাকে “নর” বলিয়া ডাঁকিতেন। এই শান্ত প্রকৃতি 
সতেজ বুদ্ধি সম্পন্ন বালক মন দিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া অল্প বন্পসেই পঞ্ডিত 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময়ে খেতৃরগ্রামে কুঞ্চদাস নামে জনৈক শ্রীগৌরাঞ্জ 
তক্ত প্রাচীন ব্রাক্ষণ বান করিতেন। রাজকুমার তাহা মধুর ব্যবহারে ঠাহান্ছে 
একাস্ত আকৃষ্ট হইলেন। রুষ্ণদাদ নরুকে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের 
কথা শুনাইলেন। গ্রীর্ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তাহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হুইয়! 
ছিলেন একথ শুনিয়া রাজকুমার শিহবিয্না উঠিলেন। হায়! হায়। আর 
কিছু দিন পূর্বে জন্ম হইলে ভাঁহ!র শ্রীভগপাঁন দর্শন লাভ ঘটিত। এখন হে 
তিনি তিরোহিত হুইয়াছেন। 

জ্ীগৌরাঙ্গ-কথা শুনিতে বদিলে নরুর ক্ষুধা তষ্চ মনে থাকিঠনা। 
তিনি যেন উ্গৌরাঙ্গ ও ঠাহার পরিজনকে দিবা তাগেই স্বপ্র দেখিতন। যখন 
গুনিলেন শ্ীগৌরাক্গ ন্যানী হইয়! সংসার ভ্যাগ করিয়! ছিলেন তখন তিনি 
বড়ই কাদিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ তাহার পুর্রাগের সঞ্চার হইল। তিনি 
জ্রীগৌরাঙ্গ কথা একটা একটা করিয়া সমন্থই শুনিলেন। তাহার পার্ধদগণ্র 
কথা গশুনিলেন। আরও শুনিলেন যে, শ্গৌরাঞঙ্গের অদর্শনে স্বরূপ ও দামোদর 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অমন্তান্ত ভক্তগণ গৌর শুন্ত নীলাচলে থাকিতে না 
পারিয। বৃন্দাবনে পলাইফা গিয়াছেন। কারণ ত্াঞ্ার! গুনিয়াছিলেন--প্রু, 
ংগোপনের পর বন্বাবনে লুকাইথা আছেন। কেবলমাত্র দামোদর পণ্ডিত 
প্রতুর ঘরণী বিষুপ্রিয়া দেবীর রক্ষপাবেক্ষণের নিমিত্ত নবন্বীপে অবস্থান করিতে 
ছেন। সমস্ত শুনি] রাজকুমার ্ির করিলেন সর্ব প্রথমে তাহৰ একবার 
বৃন্দাবনে গমন করাই উচিভ। 
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এখন রাজকুমারের একমার চিন্ত। কিরূপে স্বাহার বৃন্দাবন দর্শন ঘটিষে। 
কির়পে গোবিন্দ, কানীশ্বর, বক্রেশ্বর, ভগদানন্দ প্রভৃতি প্রতূ-পাধদগণের দর্শন 
লাত হইবে। কখন বা তিনি পল্সাবতী তীরে গিষ্না দাভাইয়! থাকিততন। 
কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন, শ্রাগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া লক্ষ লক্ষ 
লোক বেষ্টিত হুইয়! পদা।র পর পার দিয়! নৃত্য করিতে করিতে গমন করিয়া 
ছিলেন। বদি সে দেব দর্শন ঘটে, রাজকুমার বড় আশায় বুক বাঁধিয়া পন্ম(র 
পর পারের দিকে চাহিয়া! থাকিতেন। কথন তাহার মনে হইত, তাহার 
শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন লাভ ঘটিল! যেন তিনি (শ্রাগৌরাঙ্গ) লক্ষ লক্ষ লোক 
লইয়া পর পার নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন | 

এক ধিবস নরু পল্মায় স্বান করিতে গিয়! আর বাঁডী আমিনেন না। মাত! 
পিস্ঠা আকুল হুইয়! নিজেরাই তল্লান করিতে ছুটিলেন। দেখিলেন তীঁভাপ্দের 
নরু সেখানে নাই, তবে তাহার মত একটা গৌরবর্ণ বালক তীর ভূমিতে 
উ্মাদের মত নৃত্য করিতেছে । নরুর মাতা নরু পদ্মায় ডুবিয়া মরিয়াছে 
ভাবিয়! 'নরু” 'নরূ' বলিয়া রোদন করিতে লাগিগেন। নৃত্যকারী বালকটা 
“নর? “নক? স্বরে ক্রন্দন শুনিয়। একটু স্থির হইলেন । ক্রষশঃ চেতন! পাই॥! 
মাতার কাঁছে গিয়া বলিলেন 'মা, তুমি কান্দিতেছ কেন? এই ত আম 
ছি ।, 

ঘাটে বলো ক ছিলেন, কিন্ত কেহই রাঞজকুম।রকে দেখিন্ন চিনিতে পারেন 
নাই। কারণ তিনি গ্রামবর্ণ ছিলেন, এ যুবক উজ্জল গৌ্বর্ণ। 

নরুর এইবূপ অবস্থা! সম্বন্ধ প্রেম বিল!স গ্রন্থে এইবপ লিখিত আছে যে, 
উীীগৌরাঙগ যখন বৃন্দাবন গমন করিতে ছিলেন তখন রাম কেলি গ্রাম হইতে 
“নরোম” “নরোত্বমণ বলিয়া কগকেবার নুষ্কার করিতে ছিলেন, সেই 
আকর্ষণে নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়। প্রভু ও নিত্যানন্দ পল্পাবভীর নিকট 
প্রেমধন গচ্ছিত রাখিয়। বলিয়।ছিলেন নরোত্তম দাঁস জন্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে 
তৃবি ইহা প্রদান করিবে । অগ্থ মান করিতে আগিলে পদ্মাবতী নদী দেহ 
ধারণ ক্রিয়া গচ্ছিত ধন তাছাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে নরুর 
স্তামবর্ণ দেহ গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং তিনি প্রেমে অচেতন হইয়া 
ছিলেন। 

ধাঁড়ী আসিয়! তিনি সুস্থির হইতে পারিলেন না । দেঁঠে উপদেষতা ভর 
করিয়াছে ভাবিদ্া কত ওঝা ডাঁকা হইল কত উষধ দেওয়। হইল কিন্তু 
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কিছুতেই তাহার তপ্ত হবদয্ শীতল হইল না। নরু বলিল "মা, হদি আমাকে 
বাচাইবার ইচ্ছ! থাকে তবে আমাকে একবার বৃন্দাবন দর্শনের অনুমতি দাও) 
তাছাতে আমি স্থস্থির হইব । মাতার ধারণা কিন্ত অন্তরূপ, তিনি ভাবিলেন 
বুন্দাবনে গেলে নরকে আর পাণয়! যাইবে না। কাজে কাজেই তাহার 
বুন্দাবন দর্শনের অনুমতি মিলিল না। 

কিন্তু নরোন্তমের বালন! শঃগৌরাঞ্গ পূর্ণ করিলেন। যথা নযোত্ম বিলাসে, 


ণ“নরোত্তমের জনক অকল্মাৎ। 
রাজকার্ষো গোঁড়ে গেল! বহুলোক সাথ॥ 
নরোত্তম লানি শুভক্ষণ সেইক্ষণে। 
প্রকারে বিদায় উহার জননীর স্থানে ॥ 
পরম স্ুবুদ্ধি সর্বমতে বিচারিলা। 
রক্ষকে বঞ্চিয় সঙ্গোপনে যাত্রা! কৈল! ॥ 
নবদ্বীপ আদি স্থান না করি ভ্রমণ। 
লোক ভুগে নন পথে চলে বৃন্দাবন ॥* 


খাজকুমার গৌর প্রেমে বিহবপ হয়া গমন করিতেছেন। বহু পথ অতি 
ক্রম করিঞ। তিনি মথ্রায় গমন করিলেন। আর চলিতে পারিতেছেন না। 
কাতর হইয়! তি'ন বিশ্রাম ঘাটে শগন করিগা রছিঙগন। 

এদিকে জীব গোস্বামী স্বপ্নে তাহার আগমন বুস্তান্ত অবগত হইস্জা বিশ্রাম 
ঘাটে একজন লোক পাঠাইয়* দিলেন! সেই লোক বিশ্রাম খাট হইতে 
তাহু।কে লইয়। জীব গোস্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া দিল। 

নরোত্তম দেখিলেন তিনি নিরাস্রয় ভাদিতেছেন না। শ্রীগৌর!ঙগ তাহাকে 
ত্যাগ করেন নাই। তিনি ই্্দীবের নিকট গমন ক!রয়া [ছঙ্গমুল ক্রমের জার 
তাহার চরণে পড়িলেন। আব শ্ীব আদর কনিয়া তাহাকে বক্ষে ধারণ 
ক রলেন। 

চিনি জীগীবের আশ্রয় পাইলেন । ক্রমশ ভাঙার পথের ক্লেশ দূর হইল। 
তখন তিনি সাধু দর্শনে বাহির হইলেন। হিনি কুঞ্জেকুঞ্জে সাধু দর্শন করিয়! 
বেড়াইতেছেন শত ৩ গৌরাঙ্গ তক, সকলেই ভুবন পাবন, ঘোর বিরাগ, 
প্রেমে উন্মত্ত । নরোত্তম লোক্নাথকেও দেখিলেন। দেখিপ়াই তাহাকে 
আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু গ্রত্থ লোকনাথ আপন সাধন সজনে এতই 
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নগ্ত খাঁফিতেন যে কাহারও সহিত কথা কা্হৰার৪ ভাঁছায় অবকাশ ছিল ন!। 
বথা অনুরাগ বন্পী পর্থ গ্ঞ্জরী,_-'পরম বিরক্ত কথ! নাহি ক্ষার সনে।, 

গরোত্তম প্রভূ লোকনাথে চিত্ত সমর্পণ করিয় ক্রমশঃ গুনিলেন স্বে তিনি 
ফ্াহাকেও শিধ্ায করিবেন ন1! বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। তখন নরোতমের 
মনের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা সহজেই বুঝা যায়। বথা__ 


জ্ীলোকনাথ গোঁসাঞ্জিরে দেখিলা যখন । 
তখনি করিল মনে আত্মসমর্পণ ॥ 

তাঁর চেষ্টা মুদ্র। দেখি কহিতে ন! পারে। 
কি মতে হইব ইভ! সতত বিচারে ॥ 
রাক্রিদিন সেই স্থানে অলঙ্ষিতে যাঞ | 
বাহিরে টহল করে সশ্রুনেত হা ॥ 
মৃত্তিকা শৌচর তরে জন্দর মাঁটা জানে। 
ছড়া ঝাঁটি জল শানে বিবিধ সেবনে ॥ 
প্রত্যহ গোসাঞ্ দেখি হয়েন বিশ্সিত। 
কোন বা কৃতি যার এমন চরিত ॥ 
দেখিবারে ষত্তু করে দেখিতে না পায়। 
তুচ্ছ দেব দেখি চিত্তে করুণ চিয়ায় ॥ 
এই মনত কথোর্দিন সেবন করিজে। 
দৈবে এক দিন তারে দেখে মাঁচন্তে ॥ 
পুছয়ে সেতুমি কেনে কর হেন কাজ। 
বন্দিয়! ঠাকুর কছে পাঞা তয় লাজ॥ 
কেবল তোমার প্রস্ধত! চাহ প্রভু । 
এই কৃপা কর মোরে না ছাড়িবা কভু। 
ত্িহো কহে এক আম সেবক না করি। 
আর যেই কহু তা! যে করিতে পা।র॥ 
তোদার মেবনে আম দ্রবীভূত মন। 
আর না করিছ চারে ছাড় বিভম্বন ॥ 
পড়িয়! কানিয়। কছে প্রভুর চরণ । 
যখন দেখিলু কৈ আত্ম-সমর্পণ ॥ 
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যে তোমার মনে আআইসে তাহা ভূমি কর। 
মোর প্রভু তুমি যি ভোঙার কিন্বুর॥ 
শুনিগ। গোসাঞ্ি মৌন হইয়া! চলিলা। 
আর দিন হইতে স্পঈগ সেঘিতে লাগিল! ॥ 
গোদাঞ্ঞি কথনে। ভাবে কিছু নাহি বোলে। 
ইচ্ছ। অনুরূপ কার্ধা আগে যাই কষে ॥ 
এই মত বৎসরেক করিয়া! সেধন। 
নানান্‌ প্রকারে তাহা না যাঁর কথন ॥ 
তবে এক যুক্তি মলে গাসাঞ্িঃ করিয়।। 
সাক্ষাতেই কহিলেন ঠাঁকুরে 'ডাকি91 ॥ 
মনে জানে ইহ্তারে কছিব ছেন কথা । 
যাহ! করিবারে লাহি পায়ে সর্ধ্ঘথা ॥ 
অয়ে নরোত্তম এক মোর বোল ধর। 
মনে ভাবি দেখ যা্দ করিবারে পাব | 
ভবে জামি উপাসনা করাইব তোরে। 
অন্তথ! এ কথ! আর না কৃহি9 মোরে ॥ 
ঠাকুর কহয়ে প্রভ় তুমি বে কহুবা। 
অনুত্বাহ উষ্ণ-চালু মতস্ত ন! খাবা ॥ 
একথা শুনিয়া ঠাকুর আনন্দিত হঞ্' 
দীঘাল হইয়! পে চরণ দরিএই! ॥ 
পুলকে ভবিল তনু, আত্ুনদে ফানে। 
অঙ্গ থর থর কাপে থিব নাহ বাদ্ধে॥ 
শহাঠাই করিমূ প্রহু যে মাজ্ঞা ভৈল তোর। 
মাথে পদ দিয়া কহ নরোন্তম মোর ॥ 
বািন্মত হৈহা গোসাঞ্ি উৎকষ্ঠ। দেখিয়1। 
বাঁখিতে ন' পারে মশ্রু পাড় বুক বাঞ। ॥ 
ভবে সে ঠাকুরের মাথে পদ আরোধিরা । 
কোলে করি কহে অতি'ব্যপ্রচিভ,হেনু। ॥ 
জানি জন্ম জম্ম ভুঁফি হও মোর দান। 
অন্তথ! এমত জীর্ত কেনতে প্রকাশ ॥ 
২১৩ 
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ঠাকুর কহয়ে যদি কপ! ছৈল মোছে। 
দীক্ষামন্ত্র দেহ প্রভু বিলম্ব না সে 
তবে ঘরে বাসয়া দীক্গার প্রকরণ । 
আগ্ুপুব্ব কন্তে ভাবে গর গর এন ॥ 
হরিনাম রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র পঞ্চনাম। 

দিয় কহে সেবা সাধ্য সাধন বিধান ॥ 
মহাপ্রভু শচীপুত্র ব্রজেন্দ্র কুমার। 
নির্যাস কহিল সব দিদ্ধান্তের সার ॥ 
সিদ্ধনাম থুইলেন বিলাসমঞ্জরী। 
আপনার নাম কহিলেন মঞ্জ নালী ॥ 
এতেক সংক্ষেপে কহি কহিল তীহারে। 
ক্রমে ক্রমে পাবা তুমি ইহার বিস্তারে ॥ 
ঠাকুর একান্তে মন্ত্র স্মরণ করিয়!। 
গুরুরুষণ সাধু তুলসীরে প্রণমিয় ॥ 


ক ০ ক 


গোসাঞ্জি ভোজন কৈল!1 পান্র শেষ লৈঞা ॥ 
বুহিল! সেখানে অহনিশ সেবা! করে। 
কায়মনোবচনে সম্তোষে গোসাঞ্িরে | () 


নকোত্বমের সাহত লোকনাথ প্রভুর কুঞ্জেই, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রন ও শ্তামা- 
নদের আলাপ হয়| এই শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দেরও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম অতি 
চমৎকার ছিল। শ্রীনিবাসও নরোত্তমের ন্যায় মহাগ্রভূর বরপুত্র বলিয়! বৈষ্ণৰ 
সমাজে স্ম্পুজিত।* তাহারা তিনজনে শ্রীজীব গোন্বামীর নিকট সমগ্র ভঞ্জি 
গ্রস্থ অধ্যয়ন করিপেন। অতঃপর জীব গোম্বামী নরোত্তমকে প্ঠাকুর মহাশর* 
উপাধি দান করেন। 





বৈষ্ণব সমাজে নিত্যানন্দ, অস্ৈতাচাধর্য ও গদাধর দাস এক সময়ে যে সম্মানলাত 
করিয়াছিলেন, পরবর্তী সময়ে শ্রী্দবাস আচার্য নরোত্বম ঠাকুর ও স্জামাননও সেইরূপ 
আন্ধাপ্রাস্ত হইয়াছলেন। এমন কি' বৈধ সমাজে জীনিবাস ও নরোত্ম মহাপ্রভুর ছিতীয় 
অবতায় বলিয়া আন্ৃত | ইহাদের জীবন বিদ্ৃ ভাবে বর্ণন করিতে বছ সংখাক গ্রন্থকার 
লেখনী ধারণ! করিয়াছিলেন । এই বিয্লাট অধাবসার চিক কীর্তির প্রান্তে দীড়াইয়! 


ফান্তন, ১৩২৮] শ্রীল নরোতম দাস ১৬৩ 


জীব গোশ্বামী বৃন্দাধনে রচিত সমগ্র বৈষ্ণব গ্রস্থাবলী ভাহাদিগের খারা 
বঙ্জদেশে গ্রচারের জঙ্ঠ ইচ্ছা করেন এবং গ্রস্থগুলি এক সিন্দুকে পুরিয়া গোষানে 
১৫৪৪ শকে ১৪১২ জন পাদাতি সৈশ্ত বেষ্টিত হইয়া প্রেরিত হইল। কিন্তু 
পথে বনবিষুপুরের রাজ! বীরহান্থিরের নিযুক্ত দন্থাগণ পুস্তক লুঠন করে। এই 
সিন্দুক মধ্যে সনাতন গীতা, ভক্তি-রসামৃতপিদ্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, তাগবভামবত 
দাদ গোস্বামীর গ্রন্থ, ষট সন্দর্ভ, চৈতন্য চরিতামূত প্রভৃতি রক্ষিত ছিল। ইহাতে 
সাহারা কিরূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন তাঁা সহজেই অন্থমেম। শ্রীনিহাস গ্রস্থ- 
গুলর অন্ুসন্থানার্থ তথয কিন! অপর দুইঞ্জনকে ধেতুরিতে পাঠাইয! দিকেন, 
যথা প্রেমবিলাসে-_ 
পপ্রাতঃকালে দুইজনে কিল বিদায়। 
কে কহিবে কত ছুঃথ উঠিল হিয়ায় ॥ 
করে ধরি কহে শুন ওহে লরোত্তম। 
ন! পাইলে গ্রস্থ সব ছাড়িব জীবন। 
কান্দিয়া কান্দিয়! দেহে হইল বিদায়। 
ইহদেশে যান ভেহ কানদিয়া বেডার় ॥ 
ঠাকুর মহাশয় দুঃখিত অন্তর বাহিরে 
লা জানয়ে কোথা থাকে কোণা কারে ॥* 
ঠাকুর মহাশয় অতি দুঃখে দেশে ফিিয়: আ'সলেন। রাজা ও গাণী পুদ্ধ 
মুখ দেখিয়া! আনন্দে মগ্র হইলেন, খেতুবিতে আনন্দের শ্রোত প্রবাহিত জইল। 
তাঁঠারা দেখিলেন তাহাদের নক এখন দেবতা হইয়াছেন। অঙ্গে কৌপীন ও 
বহির্বাস, হস্তে করিনামের মালা। পাত্র মিব্রগণ জপিয়া তাহার চরণ তলে 
লোটাইল। সকলে তাঠাঁর নৃহন সৌনাধ্য দেখিয়া মোঠিত হয়! গেল | 
ঠাকুর মহাশন্ আর গৃঙ্কে গেলেন না। £াকুন বাঁড়ী পাকি ্বপাকে এক- 
বার আহার ও তিন সন্ধা স্নান করেন। পিতাযাঠাকে বললেন তিনি আর 
সংসারে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। গুরুর নিকট ব্রঙ্ষচর্যা্রত লইন্লাছেন, 





আমাদিগন্ে বিদ্বয়ে অভিভূত হইতে হুয়। বটতালার ক্ছঠতা ও উদ্যম এই সাহিত্যের 
অতি নগণ্য অংশ মাত্র এ পর্যন্ত মুদ্িত করিতে সমর্থহইয়াছে। কাঁট জয় প্রতৃতির 
উপত্রবে বৎসর বৎসর এই প্রাচীন কীর্তিঘাশি লুপ্ত হইয়া বাইতেছে। তাহাদিগকে উদ্ধার 
কনিবার উপযুক্ত কোন জায়োজন এখনও পর্ধ)ত হচ্ছ নাট) ( বঙ্গভাদ/ ও সাঁছিত) ৬৭৯ 
পৃষ্ঠা। 


১৬৪ ভক্তি [২*শ বর্ধ ৭ষ সখ্য 


গে ভঙ্গ হইলে ভীহাকে পতিত হইতে হইবে । যতদিন তাহার জীবন 
ধাঁকিহে ততদিন তাছাদের সেবা করিবেন এই জন্যই ভিনি ফেশে আসিয়াছেম। 
প্রবং ইহাই তাহার গুরুর আদেশ। 
হ্ামানন্দ বিদায় লইগ্লা দেশে চলিয়া! গেলেন । ঠাঁকুর মহাশয় পিতাকে 
হলিয়! টার সভি্ভ দুজন লোক দিয়! দিলেন। শ্টামানন্কে বিদায় দিয়! 
ঠাকুর মহ্াশর ক্রন্দন করিতে লাগিণেন। 
এন্দিকে আচার্ধ। প্রভূ গ্রন্থ গ্রাণ্ড হ্য়াছেন। রাজা বীরতান্থির ধন রব 
বোধে প্রন্থ সম্পুট চুরি করিয়াছিলেন এক্ষণে গ্রকৃত ব্যাপার অৰগতত হই॥ তাহ! 
আচার্য গ্রতুকে ফেরত দিয়াছেন! এবং নিজে দস্তযবৃন্তি তা/?গ করিয়া আচার্া 
গ্রতুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিয়ন্দিবস পরে মাতা পিতার নিকট অনুমতি লইয়া ঠাকুর মহাশয় প্রীগৌর- 
গুল ভূমি দর্শন কশ্রিবার জন্ত ধা করিলেন | নদীয়া নগরের আর সে শোভা 
নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ নাই-_তাছার সেই ভূবন পাবন পার্ধদ বৃন্দ নাই--সঙ্গ্র 
নদীর! আজ অন্ধকার ময়। যথা নরোত্বম বিলা সে,_ 
কেহ কেহ কান্দিয়৷ কহয়ে হেট মাথে। 
ওই দ্নেখ প্রত বাটা যাহ এই পথে 
প্রভুর ভবন দেখি কান্দে নরোত্তম | 
ছুই নেত্রে ধার! বচে নদী ধারা সম॥ 
সেই পথে আইপে ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর। 
নঝোত্তমে দেখি হৈল। বাঁকুল অস্তর ॥ 
নঝোস্তম প্রথমিল| পড়ি ভূমিতলে । 
দেহ পরিচয় বলি হেঁহ কৈল। কোলে ॥ 
নরোত্তম নিজ পরিচয় নিবেদিতে । 
পরম বাতনলো কহে কানিতে কানিতে ॥ 
ধবে গৌরচন্দ্র রাসকেলি গ্রামে গেলা । 
প্রেমে মহামত্ত হৈয়! তোমা আকর্ষিলা ॥ 
কে বুঝিতে পারে সেই প্রভুর চরিত । 
পূর্বেই তোমার নাম করিলা বিদিত ॥ 
ওহে বাপু নরোত্তম তোমারে দেখিস্কে। 
ড় সাধ ছিশ সব্ধ মহান্তের চিতে। 


ফান্তন, ১৬২৮ ] মহাপুরুষ- গসঙ্গ ১৬৫ 


গ্রভৃর বিরহে স্থির নহে কার মন। 
কেহ কেহ অল্প দিনে ছৈলা অদর্খন ॥ 
এত রুহি লিজ পরিচয় জানাইলা। 
প্রস্থ তক্তগণে নরোতমে মিলাইল!| ॥" 
নবদ্বীপ হইতে বিদ্বায় লইয়া তিনি শান্তি পুবে গেলেন ৷ সেখানেও এইরূপ 
ব্যাপার। 'অনৈত প্রভু তিরোছিত্র হষয়াছেন। আনঅচাতানন্দ, নণ্রান্তমকে 
আলিঙ্গন করিয়! গুহে লইল্নে। আতঃন্র ভিনি প্রি নদ* গ্রামে আদি 
গাঙ্গ পার ঠৈয়'।” অন্বিকা কালনায় হ্বদয় চৈতন্তর গৃহ উপনীত 
হইলেন। এখান হইতে বিদায় লইয়া তিনি খডদ্হ যাঞ্জা করিলেন। পণে 
মহেশ পণ্ত প্রভৃতির সচিত মিলন হইল 1 প্রভু-ভঞ্তগণ মাজেই নরোভমের 
কথ। শ্রবণ করিয়াছেন। ত্রীহাদেব বৃন্দাবন শমনাগমন, গ্রন্থ চার এ গ্রন্থ প্রাপ্ত 
কি নী মুখে মুখে সব্বত্র প্রচার হইয়াছে | খডদহে,_ 
শ্শ্রীবন্থু জাহবা দেবী দেখি নবোত্তমে । 
ভইলা অধৈর্য হিয়া লয়ে প্রেমে ॥ 
মহাশয় নান সে ইহার যোগ্য হয়। 
ছে পরম্পর কত স্পেছে প্রশংসয় ॥ 
নরোত্তম প্রতি অগ্রগ্রহ আতশয়। 
রাখিলেন [দন চার ছাডিঠে নারয়।” (নগোত্তম বিঙ্গাস) 
ক্রমশঃ 
শ্ীভোলানাথ ঘোষ বর্ধ্মা 


মহাপুরুষ- প্রসঙ্গ 

প্রহ্যহই আমাকে কলিকাতায় আসিতে হর, যখন আমি ৩খন বেশ প্রফুল্ল 
মনেই আসি কিন্তু সারাদিন হাঁড়ভাঙ্গা থাটুনি খাটিয়! সন্ধ্যার সময় যখন বাড়ীতে 
ফিরি তখন আর ধেন দেখে কিছু নাই বলিয়্াই মনে হয় । এক পা চলিতে ছ'প! 
পিছাইরা পড়ি। কোন রকমে গাড়ী ধরিয়া যেমন গিগা ঠেঁশনে নামি অমনি 
যেন কেমন একটা খৈছ্যতিক ক্রিয়া আমা দেহের ভিতর হইতে থাকে। 
তখন যা ১০১৫ মিনিট চলিতে হয় দে একেবারে তীরবেগে। এই করিয়াই 
আজ ৭ বংসর কাটিতেছে। তবে প্রত্যাহই যে বাডীতে ফিরি তাহা নয়, কোন 
ফোন দিন কোন বন্ধুর বাডীতে থ।কিয়াও যাই। বাড়ীতে পৌছাইলেই ছেলেরা 
আমার নিকট ছুটির আসে, প্রথম প্রথম ছ'চার দিন তাদের দ্য কিছু কিছু 


১৬৬ ভক্কি [২*শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


নিয়্াও গিয়াছি, কিন্তু ই্টানিং আর তাহ হয় না, কেন যে হয় না তাহা আর 
বোধ হয় কাহাকেও থুলিয়। বলিতে হইবে না । মে কেবল অথপ্ত মণ্ডুলাকার 
রৌপ্য খণ্ডের অভাবে । যাক্‌ একদিন কর্ধস্থলে বপিয়া কলম চালাইতেছি আর 
মনে মনে চিন্তা করিতেছি যে, আর কদিন এমন ভাবে পরের গোলামী 
করিয়] যাইবে ; এমন দ্রিন কি আমার ভাগ্যে হইবেনা, যে দিন কাহারও মুখের 
দিকে না তাকাইয়। ম্বাধীন ভাবে জীবন কাটাইতে পারিব? এথা।ন বলিয়! 
রাণি জীবনে কথনও আমার মনে এ ভাবের উদয় হয় নাই যে, ছু'পয়স। জমাইয়া 
নিজের বা পরিজনবর্গের “চাল” বাডাইয়! জনসমাজে বড়লোক হইয়া থাকিব। 
ষেকোন প্রকারে ছুটা খাওয়া আর সাধারণ ভাবে পোষাক পরিচ্ছদ হঠলেই 
আমার যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। ভগব!নের ক্ুপায় সংসারেও যাহাদের পাইয়াছি 
ভাহাদেরও মতি গতি আমারই মত। কাজেই হাগার প্রলোভন আসিলেও 
শ্রীগুরুদেবের কৃপা আন্গ পধ্যন্ত পয়সার জন্য আমাকে আমার বর্তৃব) 
হইতে বিচ্যুত হইতে হয় নাই। 

বথখন আমার মনে পুর্বোক্ত চিন্ত! উদয় হইন্সাছে তখন ধাহ| লিখিতেছিলাম 
ফেমন একট। চিন্তার বোঝা আসিয়া দে ভাবটা চাঁপাদিয়া আমাকে আস্ির 
করিঃ তুলিল। আর লেখা হঠলনা, আমি আস্তে আন্তে কলম রাখিয়! কিছু 
কাল চুপ করিয়! বলিয়া আছি, ঠিক সেই সময় আমার উপরওয়ালা আসিয়। 
আমাকে চিন্তাকুল ভাবে দেখিয়! বগিলেন__“ভাবছোকি, তোমার মুখ অমন 
শুকৃনো। কেন, কোন অন্থথ করেছে নাকি? তাহলে ঝুভী যাও |” তিনি 
একেবারে এতগুলো! কথ। বগিয়া আমার উত্তরেব অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়। 
গেদেন। আমিও উপরওয়ালর আদেশ পাইয়া খাতাপত্র তুলিয়! বাড়ী চলিলাম। 
সেদিন যেন কেমন হইল আর ট্রামে না উঠিয়! পদ্দরজেই চলিলাম। যখন 
হাওড়ার পুলের নিকট গিগ্সা পৌছিয়াছি তখন যেন একটু মনটা নিজের 
আয়ংত্ত আদিল, তাড়াতাডি পুন পার হইরা ষ্টেশনে গেলাম, গিয়! দেখি ট্রেন 
নাই প্রায় ॥* ঘণ্ট। পরে তবে আবার টেন পাইব। মনে করিলাম এ সময়ট! 
আর এখানে বসিয়া নাকাটাইয়া গঙ্গার ধারে গিয়া! বদি। আস্তে আন্তে গঙ্গার 
ধারে বাধান ঘাটের একট! পৈঠার উপর বসিয়া একমনে গগার ঘেউ গুলি 
দেখিতেছি। আর আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছি। 

একবার ভাবিতেছি এই গঙ্গার মধ্যে কত মত্স্ত মনের ম্থথে বিচরণ 
কগতেছে তার। তে কাহারণ চাকর নর, খানে ইচ্ছা? বাঁ? যাহা ইচ্ছা 
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করে। উপরের দিকে চাহিয়। ছু চারট। পাখী দেখিয়া মনে হইল, আহ।! ইহার! 
তো আরও স্থধী, মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাদ গার লাগাইয়া বোধহয় ইহারাঁও 
মুক্ত হই শিয্াছে, তাই বুঝি ইহারা আননে অনস্তের দিকে চলিয়াছে। এইব্প 
কত কিযে ভাবন। আিহ! পর পর €জাগান দিয়। মনকে চঞ্চল করিতেছিল 
নাহার সীমানাঃ । ভাবন| চপিয়াইছে এবার কেমন বিরস্ত ভাব আনিয় 
অস্থির মনকে ধিক্কার দিতে লাগিল কিন্তু মন তাহা! ওনিল ন। শেষে বিরক্ত 
হইয়া! খুব গল! ছাঁডিয়। গ্রীল কিশোর দাদ মহাস্তের 

“আর কতব| বেডাব কেঁদে (হরিহে)। 

আমায় কেবা স্সেহ করে কে যন্ত্রণ! হরে 

( আমায়) আপন জনে মারে বেধে॥ 

কপট থাকিতে নাহয় সাধু অনুকুল 

কপট থাকিতে গুরু রুষ প্রতিকূল 

গেল একুল ওকুল ভাবিয়ে অকুল আকুল ঘোর বিপদে ॥ 

আমার দুঃখ আমি নিবেদিব কাম 

চোরের কানাঁদেখে কেব! প্রত্যয় যায় 

কেহ ফিরে নাহিচায় দেখি নিরুপায় 

মরি আপন দ্দেদে ১-- 

কপট ছেড়ে ডাকি মনে হেন বাদি 

স্বতাঁৰ ছাডে ন। ভাবি দিবানিশি 

শুন গখরাশী আদাষদরশি কিশোর পড়িল পদে ॥ 

এই গান্টী গাহিলাম » বল। বাঁছুণ্য আমি চোক বু'গঝই গান করিতেছিল'ম, 
শেষ হইলে চাহিয়া দেখি ৭৮ জন লোক আনার চািদিকে ঘেরিয়। বপিয়াছে 
আমার ষেন একটু কেমন লঙ্জ' বোধ হইল, মামি একবার এদিকওপ্দিক 
চাহিয়া উঠিলাঁম উঠি! ঘড়িদেখিলাম এখনও ট্রেণছাড়িতে আধঘণ্ট। দেরী । 
আবার যেমন বপিয়। ছিলাম তেম্নিই বপসিলাম। 
হঠাৎ একটা ঢেউ আলিয়া ১।৩ট1 পৈঠ1 ধুইয়। দিয়া গেল। অমনি কেমন 

মনে হইল ভগবানের কপার ঢেউ লাগলেও বুঝি এম্শি করে মনের ময়ল| 
ধুইয়। পরিষ্কার তইয়াঁ যার। অমনি মনে পড়িয়া গেল সেই *শিশ্ল কর মঙ্গল 
করে মপিন মর্ম মুছায়” গানটা, গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গানটী ষহদূর মনে আদিল 
গাহিলাম। এই ভাবে কত রবের ভাবন| চিগ্তা লইয়া কতক্ষণ ঘে ছিলাম 
জানিনা । হঠাৎ কে যেন পিছন হইতে আমার চোঁক ছুট চাঁপিয়। ধরিল, আমি 
একটু চকিত ভাবে তাহার হাত দুখানি ধরিয়া পরিচিত ছু'্চার জনের নাম 
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বর্িগাম কিছ্ কোনটাঁতেই তীগর স্ঠিত ঠিক মিলিল না। কিছু সময় পরে 
তিনি নিজেই ইতি ছাঁড়াইয়। আমার সঙ্কুথে জসিঘ। বলিপেন 'কিহে ! তুমি 
যে ধরফ্কেবারে টেউগুলি সবই গুণে যাচ্ছ” আবার কি কোন প্রত্বতত্ব বের করবে 
নাকি £ আমিক্টো অবাঁক্‌, এযে আমার বিশেষ বন্ধু বাল্যসহচর ক্ষীরোদ চন্র, 
গ্রশ্ি ৩ মাস পুর্বে সংবাদ পাইয়াছিলাম নৌকা ডি হুইয়! ক্ষীরোদ পদ্মাগর্ভে 
জ্বীন লী সাঙ্গ করিয়াছে, আমি তখন তার জন্য খুবই ছুঃখ করিয়। ছিলাম, 
অবস্ত সে দুঃখের ভাগট! এখন ক্রমে কমিয্া গিয়াছিল । আজ একেবারে হঠাৎ 
চক্ষের সাম্নে ক্ষীবোদকে দেখে আমি ধেন কেমন এক বম হইয়! গেলাম । 
সে আমার মনের ভাব ঠিক বুঝিয়াই বলিল,”ভাঁবছো! কি, আমি মরিনাই, নৌক] 
ডবেছিল বটে, আমিও ডবেছিলাম কিন্ত ধার রুপায় রক্ষা পেয়েছি তার দন্ধানটা! 
দিবার জন্ঞই তোমাৰ কাছে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ট্রেণের সময় আছে বলিয়া গঙ্গায় 
হাত মুখট! খুইয়' যাইব মনে কবিয়া এখানে বাসর! ছিলাম, আনসয়াই দেখি 
তুমি খ্যানস্থ। যাক্‌ এখন কথ। হচ্ছে এই যে, 'মামি বার কৃপায় উদ্ধার 
পাইয়। আজ তোমাদেব নিকট আবার আাপিক্াা ঈীডানতে সমর্থ হইয়াছি সেই 
মহাঁপুরুষটা আজ রাঁত্রেই কলিকাতায় পেঁ(ছিবেন। আন ন| পার কাল সন্ধ্যার 
পর আমাদের বাড়ীতে আপিয়া তাহার দশন করিয়া যাইবে । আর একটা 
কথা তোমাকে বলিয়া দিতেছি তিনি কিন্তু খুব সগীত প্রিয়, তোমায় সেদিন 
রাতে গার বাড়ী ফেরা হইবেনা, কেনন। রাত্রে তাভাকে গান শুনাইতে হইবে। 
তোমার গাড়ীর সময় হইয়াছে তমি যাও আমি মন্তাপুরুষের জন্ত কিছু ফল 
ম্লাদি কিনিয় তাহাকে আনিবার জন্ট শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইব” এই বলিয়া 
ক্ষলোদ চলিয়া গেল আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না, কেবল ভাবিতে 
লাগিললাম একি ব্যাপার _স্তদীর্ঘ তিন মাসকাল ক্ষীরোদের কোন সাড়াশব 
পাই নাই হটাৎ একেবারে জীবনদাতা মহাপুরুষকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত, 
যাষ্ত, কাল দেখা যাবে এবং মঠাপুরুষেব নিকট হইতেই স্উন।'ধাইবে কিপ্রকার 
ক্সীরোদ রক্ষা পাইয়াছে। 

গঙ্গ। দেবীকে প্রণাম কবিষ। ও একটু শঙ্গাজল মাথায় দিয়! ঠ্টেশনে চলিলাম। 
যথাকালৈ গাঁডী ছাড়ির! দিল আমিও কেবল ভা.বত লাগিলাম, এ কি ব্যাপার । 
সহায় পাঠকগণ | এবার শুধু মহাপুরুত-প্রসঙ্গের -সুচনাই হইয়া! রহিল 
আগামী বার হইতে যণানিয়মে তাহার কণা আলো)না হইবে। 


শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


তক্তি 


(২০শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা চৈত্র মাস ১৩২৮ সাল ) 











“তক্ির্ভগবতঃ সেব! ভক্তিঃ প্রেম-ম্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরপা। চ ভক্তির্ক্তত্য জীবনম্‌ ॥” 


আমি কে? 


জাছি আমি আমি সকলে বলে। 
আমি ষেকে-_ত!জানে না সকলে ॥ 
কে আমি, আমি কি,কি আমি চাই। 
অন্বেষণ কেন না কর ভাই! 

জান, আত্ম-জ্ঞান-বিহীন হ'লে। 
নিগুঢ় নিরয়ে পচে সকলে ॥ , 
আচার্ধ্য-শঙ্কর অমোঘবাণী। 

কেন বল তবে তাহ! ন শুনি! 

আগ্গে আম কে--ত। জানিতে হবে। 
পরে মৃগ্যমম দেখিতে পাবে॥ 


কে আমি, কে আমি দিলাম তাড়।। 
নিশি শেষে তার পাইন্থ সাঁড়! ॥ 
এই ষে আমি গো, বিশ্ব কুড়ি! । 
আছিনু সুযুণ্ত রাজ পাইয়া ॥ 
বিশ্বব্যাপী আমি দিবসে জাগি। 


কর্ম করি, দিন-যাপন লাগি ॥ 
অতীত ভবিষ্য কি বর্তমানে । 
আমিই আছি গো সকল স্থানে ॥ 
দেহ গেহ সব বদল হয়। 
আনি থাকি কিন্ত ব্রঞ্ধাগুময় ॥ 


দই সুরতিতে প্রকাশ হুই। 
নর নারী বপু ষিভাগ হই ॥ 
প্রকাশে বিভাগ স্বরূপে নছ। 
স্বরূপ আমার আনন্দ | 
কোথাও ভাষায় উচ্চারি 'আামি!। 
ভূধরে দরিতে অন্তরযাদী ॥ 
তাই সবে দেব খর! হেরে। 
অনুভব নাই সহজ নরে॥ 
জড় বঙ্দি কতু কোথা নয়ছ। 
তবু আমি র'ব তুবন ময় | 


১৭৬ 


আমি নিত্য সত্য নই নশ্বর। 
আমি দেব আমি হই ঈশ্বর॥ 
জড় দেহ গেছ জনিত্য হয়। 
তাতে কেন মুগ্ধ হবে চিন্ময়? 


- আমি কি বলিব আমার কথ! ? 
আমারে জানিন্েখুচিরে রথ ॥ 
আনন্দে হদর তরিল বাবে। 

তাই বলি মোরে জান গে! সবে 
বা।ধি না চিনি, চ।ই প্রতিকার । 
তাই আমাদের এ দুঃখ তার ॥ 
কিন্তু চিরানন্দ পাইতে হ?লে। 
নিরানন্দে ত্রাণ চাহিতে গেলে ॥ 
“আমি” কে যে বলে সবার মুখে। 
জাঁন। চাই জ্ঞ।ন-নয়নে দেখে ॥ 


জীব ক্ষুদ্র শক্তি মায়ার বশ। 
মায়া মোহে থাঁকে সদ অবশ॥ 
আত্ম-অস্বেষগ কভু না করে। 
বিষাদে ঘুরিয়া ঘুরিয়! মরে ॥ 
দেহে আমি জাধি” থাকে জগতে। 
দেহ যে আধার নাকে হুবিতে ॥ 
কার সুখ দুঃখ ভাবে আমাক । 
জন্ম কাটায় কৰি* হাহাকার । 
সুখ ছঃখ করে দেছে বমতি। 
জমাতে ভাবি! পান্ধ হুর্মতি ॥ 


আমি সাক্ষী, মাত্র সকল দেখি। 
ভোজা ডারিয়। মজে ীব-পাখী ॥ 
অধিষ্ঠান যবে গ্েজীবে করি। 
-সই সে জীবাত্ব! যেনাম ধরি ॥ 


তক্তি 


[২৯ বর্ধ, ৮ম সংখ্য 


যদি সে কথন গুরু-কৃপায় । 

আমি ঘষে কে-__-ত৷ জানিতে পায়॥ 
স্ধী স্বরূপ বৃহৎ “আমি'র। 

দান্ঠ ভাবেতে জুড়ায় শরীর ॥ 

কর্ম করে তার ন! লাগে দাগ। 
সদানন্দে থাকে সে মহাভাগ ॥ 


আমি তেহ নই, আমার দেহ। 
আধার স্বরূপ, আমি আধেয়॥ 
আমি সে অহুং ধাকি শ্রীগীতায়। 
“মাহমকং আক করেছি ক্পায়। 
আমি ঈশ্বর, হৃদেশে সবার । 
“ভিষ্ঠতি? করেছি ভবে প্রচার ॥ 
আমি সে অহং গীতা য় বাস। 
ত্বাং মোক্ষমিষ্যানি' দিগনাছি আখ ॥ 


সকল জনের 'নাহং প্রকাশ'। 
যোগ মায়াবৃত যেন ঘটাকাশ ॥ 
আকাশে যেভাবে চলে পবন । 
আমাতে সেরূপ জীব গণন ॥ 
আমিত উত্তম পুরুষ হই। 
পুরুষ-উত্তম কে আমা বই॥ 
ষে যেথা যখন ঝলিছে 'আমি”। 
প্রকাশে “আমারে, মর্দ না জানি ॥ 


আদতে আমি.গে! ছিলাম-এক। 
এবে স্বেচ্ছাবশে ইনু অনেক ॥ 
নিন মায় যোগে অড়.হইয়!। 
ক্রিয়াশক্তিহীন থাকি .পড়িয়। 
শক্তি বিভমান কিন্ত তাহানে। 
চিদরভাবে নারে ক্রিয়। করিতে ॥ 


চৈজ, ৯৩২৮ ] 


করণ নাজ কতা তু নয 

অড়ে কর্ভাজ্ঞামে “বিবর্' হজ ॥ 
যদিও সে আমি, আমি সে নয়? 
আমা স্বন্দপ ন্ত হয় ॥ 
আমার জন্তিত্ব জানাতে ভবে। 
শিবে শিখা রাখে ভকত সবে । 
সকলের 'আনি” কামিল হই। 
অধষ্ঠিত সর্ধব ঘটেছে বই ॥ 
যেমনি জাঁকাশ সর্বত্র খাকে। 
তেমনি জানিবে সর্ব আমাকে ॥ 
যেষাহ! কৰিছে আমি পে কণি। 
ফলাশ বর্জিতে তাই প্রচা্ধি ॥ 


কলে জল পড়ে ভবনে ভবনে। 
কলে পাখা চলে পদনে সদনে ॥ 
কলে গম ভাঙ্গে কত কি কাদে। 
প্রতি কলে ভিঞ্ন শদ্তি' কি ধরে ? 
শক্তি-কেন্ত্র এক, তথা হইন্তে। 
ক্রিরা শক্তি জানে বত কলেতে ॥ 
কিন্ত কেন্দ্র ৬, মানুষ বিনা) * 
কখানা ফোখাও ক্রিয়া করে না॥ 
দেছে শক্তি পাছে কিন্ত সেনারে। 
চৈতন্ত ভিন্ন কিছু করিবারে ॥ 


মনেফর জারি অন গনে। 
দাবা খেলা রত আছি এখানে ॥ 
অমন সঙ্গয়ে আষীর পাশে। 
কোন বন্ধু আঁসি' হাসিনা বসে ॥ 
দেছে কাপ, কাঁে শকতি ছিল। 
“জামা” বিনা কাপ তা? না শুনিল ॥ 


আমি কষে? ৯১ 


সেই কালে ন্থামি? ছিহংনয়নেও 
কি চালে ফি হয় চিন্তিত দঙ্গে। 
কাঁণ তাই ক্রিয়। না করে তার। 
এই সে স্বব্ধপ মম বিচার ॥ 


দেহ জীর্ণ ছয় বী হ্্্বল। 
আমি সদা সম ইট সবল | 
যখন যে বাস্ত্র জাগ্রত থাকি। 
দেই ফরে ক্রিয়া অন্ে পায়ে ফি? 
জাগ্রত চৈতন্য সে আমি হই? 
দেহে দোর বাস আমি সে নই 
বাস জীর্ণ হলে বাদ নৃতন। 
সবে থা পরে আমি তেমন ॥ 
মৃত্যু মোর নাই সে বাস ত্যাগ। 
শোক নাহি করে ধে মহাজাগ ॥ 


আনন্দ আমার শ্বরাশ তয়। 
আনন্দই খুঁজি ভূন মনন 
কোথ! মিষ্ট খেয়ে আনন্দ পাই। 
কোথা কটু তিক্তে সে সুখ গাই ॥ 
যাই ফেন ফরিধা-ই কেনখাই। 
তার মধ দি! জনন? চাই। 
করা কিবা থাতয়া উদ্দেশ নয়। 
সে সাধন, সাধ্য আননীপ্য়॥ 


জগতের জীব জাননা তা 
বগুমতে চেষ্টা করে পেহঙ্গি 
কিন্ত পে প্রাস বাছিরে করে। 
আমার সন্ধান পাইতে শাবে।॥ 
এই পার দুখ এই ছারায়। 
খির অবসঙ়্ হ/রে বেড়া ॥ 


৯৭২ ভক্তি 


“বুড়ি? ছুঁতে নারে, চোর” সে থাকে । 
আমান চুইলে ভূবিত দুখে ॥ 


জানে না আনন আম! বিহনে। 

কোথাও নাই এ তিন ভুবনে ॥ 
সৎচিৎ আনন্দ আমার রূপ। 

তারি অংশকণ! জীব স্বরূপ ॥ 
বস্থিকুণ্ড হ'তে ক্ফলিজ যথ1। 
আম! হ'তে জীব জানিবে তথা ॥ 
দিবাকর, তান কর যেমন। 

খমি আর জীব জান তেমন । 


জীব মোর প্রিয়, নিত্য কিন্কর। 
জীবে মোর লীলা করে নির্ভর ॥ 
খেলা ভালবাসি, খেলি কোথার। 
আমি অদ্বিতীয় একাকী হায়! 
ভাই যেন ঘটে আকাশ ঢাকি'। 
মায়ার একাংশ আবরি, রাখি! 
সেই হয্ম বিশ্ব, তাহার সনে। 
খেল ধূল। করি আপন মনে ॥ 
মায় মোর শক্তি সে মোর দাসী। 
ক্রীড়াহেতু তার ভিতরে পশি॥ 
বহিজরা শক্কি সে মাঝ| হর়। 
ব1 হতে ভ্রিগুণে জগৎ রয় ॥ 


ভব-বস্ত্রে টানা 'পোড়েন, আমি। 
খতশ্রোত ভাবে বিশ্ই আমি ॥ 


২*শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা 


আমিই খেলি গে আমাক সনে । 
জীব খেলি সে মোগ্রি প্রয্মোজনে ॥ 
আম! সহ খেল! ভূলিলে ছাখ।' 
আমা-মনে রাখ, পাইবে সুখ ॥ 


আমি ক্ষুধ! আমি অর ও জল) 
আমি বছি বারি আমি সকল ॥ 
আমি ব্যাধি, বৈদ্ত হই গে! আমি। 
ধ। কিছু ঘেখানে সঞলি আমি ॥ 
এই আমি তত্ব বুঝির! প্রাণে। 
সদ! থাক সবে সানন্দ মলে॥ 
কাহারে লা ভাব পৃথক পর। 
সবাঁতে নেছার মোরে সত্বর 1 


এই দেহরথে আমি সারথি। 
মায়। সহ মার়-সমরে মাতি ॥ 
আমারে না ধরি” যতই বল। 
কুরু-বল সম সব চপল ॥ 
আমারে ধরিলে বল না থাকে । 
অজয়-পত্র লক্ষী দেন তাহাকে ॥ 
আমি দীনবন্ধু, আমি অমৃত। 
মোরে ধর পাবে অন্ত হিত ॥ 
দিতা” কছে তৃমি ধর! না দিলে। 
কার সাধ্য ধরে মাযারে ঠেলে ॥ 
ওহে ও কালীয়-দমন হজে! 
মায়া-পারে দ[সে লও সত্বরে ॥ 

শ্রীসত্চরণ চন্দ্র । 


শ্রীল নরোত্ম দাস 


(২) 


এস্থান হইতে বিদায় লইয়া নরোত্তম নীলাচলে গেলেন। প্রভু ষে পথে 
যে ষে লীলা করিতে করিতে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন, তিনিও সেই পথ 
ধরিয়া সেই সেই স্থান গুলি দেখিতে দেখিতে চলিলেন ৷ সচল জগন্নাথ ভগৌর- 
চন্দ্রের বিরহে নীলাচল অশাধার। গোপীনাথাচার্যা, শিখি মাহাতি, কানাই থুটিয়া, 
বাণীনাথ প্রভৃতি গ্রতৃ-পার্ধদগণ তখনও জীবিত আছেন । তাহারা সকলেই নযো- 
স্তমকে দেখিয়। আনন্দ করিতে লাগিগেন। এক কর্াক্স ভক্তগণ সকলে ষেন 
জ্ীগৌরবিরহে জীবন্ম.ত হইয়া ছিলেন, ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীমূর্তি দর্শনে সকলেই 
ধেন নবজীবন লাভ করিলেন। নীলাচলস্থ ভক্তরবুন্দের সহিত দেখ! করিয়! 
তিনি শ্তামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। গ্ঠামানন্দের সিত সাক্ষাতের পর 
তিনি গৌড়দেশে ফিরি! আদিলেন। 

গোৌড়ভূমিতে আসিফ শ্রথপ্ত গ্রামে নরহরি সরকার ঠাকুরের দহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন, সেগ্থানে সরকার ঠাকুরের স্থাপিত ভভ্ীগোর-বিঝুপ্রিরার বুগলমূর্তি 
দেধিলেন। তথ! হইতে জাঁজিগ্রামে শ্রীনিবাঁন আচার্য প্রভৃর গৃহ গেলেন। 
অতঃপর কেশব ভারতীর স্থান কাটোয়ায় গিয়া দাস গদাধরের স্থাপিত শ্রীগৌ- 
রাঙ্গ মূর্তি দর্শন করিলেন। তাভার পর নিত্যানন্দ-জন্মভূশি একচক্র! গ্রাম 
দর্শন করিয়া! তিনি ন্বগ্রামে ফিরিয়া আদিলেন। 

প্ঠাকুর মহাশয় শথণ্ডে যখন ্্রগৌর-বিষুপ্রিয়ার মুগঠমূর্তি দেখেন,তখনি 
তাহার এন্ধপ বুগল মূর্তি স্থাপন করিতে প্রবল বাদন! হয়। নরোতম বিলাল- 
গ্রন্থকার বলেন ঘষে, ঠাকুর মহাশয় তাহার কোন এক গ্রহ্স্থ প্রজার 
গোলার মধ্যে এইকপ মুর্তি আছে এই স্বপ্ন দেখিয়া! তিনি বহুতর লোক সমত্তি- 
ব্যছারে যাইয়া! গোল1 হইতে যুগল বিগ্রহ বাছির করেন কিন্ত প্রেমবিলাসকার 
বলেন, তিনি কাঁরিকর আনিয়া! অষ্টধাতু দ্বার? সেই মৃষ্তি প্রস্তুত করেন। যাহার 
বে কাহিনী বিশ্বাস করিতে ইচ্ছ| হয় তিনি তাহাই করিবেন। আমর! শেষেরটিই 
বিশ্বাস করি। কারণ ঠাকুর মহাশয় ব্দি গোঁলার মধ্যে বিগ্রহ পাইতেন, তবে 
তাহাকে ঢোল বাজাইয়! লোক সমারোহ করিয়া আনিতেন ন|| তিনি গোঁপ- 
নেই আনিতেন, জশাক জনক ইত্যাদি তিনি কিছুমাত্র জাঁনিতেন না| সেবাহা 
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হউফ, সেই সঙ্গে শ্রীরুষ্ণের একটা যূর্তিও প্রশ্তত করাইঘ়াছিলেন, এই ঠাকুরের 
নাম *বল্লভীকাস্ত”। (প্রীনরোগিন চয়িভ ৭৮ পা) 

ঠাকুর মহাশয় শ্রগৌরাঙ্গের জন্ম দিবস ফাণ্তুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। তিনি রাজার পুত্র, বৃদ্ধ রাজ! কষ্টানন্দ পুত্রের এই কার্ধ্য তাছার 
তীশ্ডাক্স উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। এতদুপলক্ষে যে সমাগোহ জনক উৎসব হইয়া 
ছিল তাহাতে তাৎকালিক সমণ্ত বৈষ্ণবমণ্ুলী আহৃত হন। এ ঘটনাটি 
বৈষ্ধ সাহিত্যের অনেক পুন্তকেই বিস্ত/রিত তাবে বর্ণিত হইয়াছে । এই 
উৎসব অতীত ইতিছাঁপের দ্র্ণিরীক্ষা ও অচিত্রিত রাঁজোর একটি পথ গঞ্রমর্শক 
আলোকন্ডন্তপ্বরূপ। ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্চবের মধ 
পরিচিত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পাবি। ইহার| ছাজার সায় 
ত্বরিত গতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে অপস্থত হইলেও সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের 
জুয্েগ পাইমা আমর ভীহাদের উত্তরীয় বনে "৫৩ শক আন্কত করিয়া 
দিয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব লেখকের সময় নিবূপিত হই- 
পাছে ।_-*বঙগভাষা ও সাত ৩৬৭ পু৪।। 

ঠাকুর মহাশয় সর্বলঙেত ছয়টা গ্রুবিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাদের 
মাম--".পীরাঙগ, বল্লভী কান্ত,গ্রীবজমোহন | গ্ররৃঞ, শ্রী রাধা কান্ত,স্রীরাধাঁরমণ ॥* 
কধিত আছে ষে, ঠাকুর মহাশন্ন এই সময়ে এক্সপ মধুর ভাবে কীর্ভন করিয়।- 
ছেন বে, ত্তাার কীর্তন শ্রবণের জন্ত গণদহ প্রাচৈতন্ত আবিহূত হল। তীহাঁর 
সংক্ষীর্রন লময়ের ছবি স্তবামৃত লহগীতে এইক্প বর্ণিত আছে, ধথাঃ_ 

"সংকীগ্ুনানন্দ জমন্নহাপ্ঠ।দস্তাতি গ্যোতিত দিগ্ুখায়। 
শ্বেগাশ্র ধারান্সপিতাপ় তো লো লমঃ শ্রীল নযোত্মায় ॥ 

উহার ঘ্বাবু। নবভাবে প্গড়ের হাটী" সুরের স্যট্টি হয়। 

উৎসধ অস্তে লরোত্বমের জোষ্টতাত পুত্র এবং মন্ত্রশিষ্য সস্তা দত্ত স্ঞ-বস্, 
প্টপন্ত, থালা, বাঁটী, ঝারী, তামুলের বাটা, শ্বর্ণ গু রৌপ্য মুদ্র। এবং নানাবিধ 
শিষ্টায় লই যাহার যেমন খআবশ্তাক, তাহাকে তদ্রপ ভাবে প্রদান করিষ। ধিদায় 
করিয়।ছলেন। 

কমশঃ ঠাকুর মহাশয়ের যশ বাড়িয়া গিয়াছে । ইছাতে একজল লোক 
সাহার শক হইল । আবার ধখন তিনি রামকৃষ্ণ ৪ হরিরামকে মন্ত্র দিলেন 
স্তখম হহা' গণ্গোলই উপস্থিত হইল । 

ইহার! হুই অত পরম পণ্ডিত ; বাসস্থান গয়েশপুরে, তাঁহাদের পিত1 পিবা- 
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নন্দ আঁচাধ্য দেশবিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি ধনবান এবং ভগবতীর উপাসক 
ছিলেন। রামন্কঞ্চ ও হৃণ্ররাম ছুর্গোৎলবের জন্ত পন্মা পারে ছাগাদি ক্রয় করিতে 
গিক্ধাছিলেন। সাহার! যখন খেতুক্ির ঘাটে পৌছিলেন তখন ঠাকুর মহাশয় 
ঝামচন্ত্রের হস্তধারণ করিয়। আন করিতে আ(নিতেছেন, তাহাদের মলোহররূপ 
দর্শন ও শাস্াণাপ শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়। জোষ্ঠ হবিরাঁন রামচন্দ্রের এবং কননিষ্ঠ 
রামকা ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি.লন। ইহাতে তাহার পিত।, 
জু্ধ হুইয়! তাহাদিগকে যথেঠ ভর্খনন! করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে 
তিনি গ্রামস্থ ব্রাহ্ধণ পরুৃতগণ দহ তাভাদগের নিকট বিচারে পরাত্ত 
হইয়াছিলেন। ইহাতে শিবানন্দ করুক্ধ হইয়া মিথিলার দিগ্বিগয়ী পুত মুগারিকে 
আনিবেন। আবার বিচার হইল, তাহাতে দিখ্বিগয়ীরও পরাজয় হইল। ধথা 
নক্কোতম বিলধদে-- 


*পরাভব হইয়। দিথজয়ী সবে কঘ। 
বৈষ্ণব মহিমা কহি মোর সাঁধা নয়॥ 
এভ কহি দ্রব্য সব কৈল! বিতরণ। 
গজ্জা হেতু দেশে পুনঃ ন! কৈলা গমন ॥ 
ভিক্ষুধর্্ম আশ্রয় করিল সেই ক্ষণে। 
“মুর[রেন্ৃতীয়ুঃ পন্থা" কহে সর্বজনে ॥* 


ইছার পর গান্তিলা গ্রামের মহাপপ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রণন্তী ঠাবুর মহাশয়ের 
নিকট দীক্ষ। গ্রহণ করিলেন। ইহাতে দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ব্রাঙ্ষণগণ 
মহাকুদ্ধ হইলেন। যথা নরোত্তম বিলাসে £-- 


“নরশিংহ নামে রাজা রহে দুখদেশে। 
ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত বহু রহে তর পাশে ॥ 
ক্রোধে বিপ্র রাজার প্রতি কহে বার বার। 
ধ্মলোপ হইল কেহ না করে বিচার ॥ 
কৃষ্ণানন নত্তপুত্র নরোত্বম দান। 

লইয়া বৈষ্ণব মত কৈল সর্বনাশ ॥* 


অতঃপর তাহারা রাজাকে সঙ্গে লয়! নরোত্তষকে বিচারে পরা করিতে 
অগ্রলর হইলেন। কিঞ্তু তাহারা ছন্মবেশী গঙ্গানারাফপ চক্রবর্তী ও রামচন্্ 
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কবিরাজ কর্তৃক বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈষঃৰ ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সৰ 
পঞ্ডিতগণ যে রাশীকৃত সংস্কৃত গ্রন্থ বছনংধ্যক বাহকের স্বন্ধে চাপাইয়। তর্কযুদ্ধে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্দার! তাহার! ব্রাহ্ষণগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালন করিতে 
সমর্থ হন নাই ।* বঙ্গভাষ! ও লাহিত্য ৩৭১ পৃষ্ঠ! । 

রামচন্জ্র কবিরের সহিত ঠাকুর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হইতে নিবিড়- 
তুর হইয়াছিল। উভরে একরে থাকিয়। ভঞ্গনানন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। 
এই সময় তিনি খেতুরি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে নির্জনে ভঞ্জনাশয ৰা 
ভজন-খুলি প্রস্তুত করাইয়! বান করেন। এই স্থান 'এইক্ষণে ভজনটুলি নামে 
প্রনিদ্ধ। 

ঠাকুর মহাশয় বন গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন। সেগুলির নাম--"প্রেম- 
ভক্তি-চণ্্িক, দিদ্ধতক্তি-চক্দ্রি ক, রস-চন্দ্রিক1, সভাব-চন্ট্রি ক, ম্মরণ-মজল, কুঞ্জ- 
বর্ণন, বাগমালা, সাঁধন-ভক্কি-চ্ন্্রকা, সাধ্য-প্রম-চন্দ্রিকা, চমৎকার-চক্জ্রিক! 
সুর্ধ্যমপি, চন্দ্রমণি, প্রেমভত্তি চিন্তামণি, গুরুশিষা সংবাদ ও উপাসনাপটল |» 
কিন্তু গ্রার্থনা নামক গ্রন্থের দণ্ভই নরোন্তম সাহিভ্য জগতে ও টৈব জগতে 
বিশেষ প্রলিদ্ধ। ফলতঃ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার ন্যায়, প্রাণম্পর্শা, হক দ্রব- 
কারী, চিত্ত উন্নতকারী প্রার্থন। জগতের কোন ভাষায় € কোন ধর্মে সাছে কি 
না সন্দেহ। 

আবার নরোন্তমের “হাউপত্তন” নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধই কিনুন্বর, কি ভাৰ 
শুদ্ধ, কি মনোহারী! যেন সমস্ত বৈষ্বশান্ত্রের সারাংশ নিফাসিত করিয়া 
ও প্হাটপন্ডনের* পত্তন হইয়াছে! এপর্যন্ত হাটপত্তনের বহু অনুকরণ 
হইয়াছে। আমরা অনেক সাধু বৈষবের মুখে শুনিয়াছি, প্র হাটপত্বন 
পাঠ করিলে সমস্ত চৈতন্ত ভাগবত ও চৈতন্ত চরিতামৃত পাঠের ফল লাভ 
হয়। নরোত্তম দান এক আঅপাধারণ ক্ষমতাবান্‌ পুরুষ ছিলেন। মহাপ্রতুর 
ত্প্রকটের পর ঈদূশ অসাধারণ ব্যক্তি ব্ভূমে আর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন 
কি নাদন্দেহ। এই জন্ত ইহাকে অনেকে মহাপ্রভুর দ্বিতীন্ন অবহার 
বজ়্। বিশ্বাস করেন। ক্ৰামচন্দ্র কবিরাজ এই নরোত্তমের স্বদয় বন্ধু ছিলেন। 
তত্বনিধি মহাশর বলেন, উভয়ে এত প্রীতি ছিল যে, স্থাশী স্ত্রী বা কোন 
যুবক যুবতীর মধ্যেও এতাদৃশ প্রণয় পরিদৃষ্ট হয় না।_-*গৌরপাদ তরঙ্গিণী 
১০৭ পৃষ্ঠা 
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একটা প্রাচীন পদ্দে ভীছাকে এইরূপে বদনা করা হইয়াছে । বখ)-_ 
নরে নরোত্তম ধন্ত, গ্রন্থকার-অগ্রগণ্য; অগণ্য পুণোর একাধার। 
সাধনে সাধক শ্রেঠ, দয়াতে তি গরিষ্ঠ, ইষ্ট-প্রতি ভক্তি চমতকার ॥ 
চন্ট্রিকা পঞ্চমসার,* তিন মণি 1 সারাৎসার, গুরুশিষা সংবাদ পটল ?। 
অ্রিভুবনে অন্থপাম, “প্রার্থনা” গ্রন্থের নাম, *হাটপত্ুন* মধুর কেৰল। 
রচিল অসংখ্য পদ, হৈয়! ভাবে গদ গদ, কবিত্বের সম্পদ সে সব। 
যেবা শুনে যেবা পড়ে, যেবা তাহ! গান করে, সে-ই জানে পদ্দেক্র গৌরৰ ॥ 
সদ1 সাধু মুখে শুনি, শ্রীচৈতন্ত আসি পুনি, নরোত্তময়ূপে জনমিলা। 
নরোত্তম গুণাধার, বল্পজে করভ পার, জলেতে ভাস'ও পুনঃ শিল1 ॥” 
এদিকে বৃন্দাবনে প্র লোকনাথ, তৃগর্ভ, গোপালভট্ট প্রভৃতি গোগ্বামিগণ 
দেছ রক্ষা করিয়াছেন। শুটতীবও আতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্ের 
বামন! একবার তাহাকে দর্শন করিয়! আসিবেন। কিন্তু তিনিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, 
একাকী যাইতে পারেন না। কাঁজে বাজেই ঠাহার ইচ্ছ।/মত রামচন্দ্র কবিয়াজ- 
কেও তাহার সহিত যাইতে হইল। 
রামচক্ত্রকে বিদায় দিয়া ঠাকুব মহাশয়ের আত ছুঃখে দিন কাটিতেছে। 
একাকী ভজনস্থলীতে বাদ করেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্ধ্যস্ত করিতে 
পারেন না। রামরুষ্চ, গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রতিদিন তাহাকে দূর 
হইতে দর্শন করিয়া যান। এদিকে শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র বুন্দাবনে তিরোহিত 
হইয়াছেন । ঠাকুর মহাশরকে একথ! কেহই বলিতে সাহম কণিলেন ন1। 
তিনিও কাহাকেও কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। তবে অনুমানে লমস্তই 
বুঝিতে পারিয়াছেন। বথ। তাহার কৃত পদ,-“বিপি মোরে কি করিল, 
জ্ীলিবাস ক্কোথ! গেল, বদি মাঝে দিয়! দারুণ ব্যথা । গুণের বামচন্ত্র ছিল! 
সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেল!, শুনিতে ন! পাই মুখের কথা ॥ পুনঃ কি এমন হব। 
রামচন্দ্র সঙ্গ পাব, এজনম মিছা! বছিগেল। যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র 
বলি ডাক, তবে বদি যাও সেহ ভাল ॥ স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ 
ভষ্টধুগ দগ্স। কর মোরে । আচার্য্য শ্রীনিবাস, গমচন্ত্র তাঁর দাস, পুনঃ নাকি 





*্ছ প্রেম ভক্তি ল্িকা, পিদ্ধ প্রেষতক্তি চন্দ্রিকা, সাধ্য প্রেষভক্কি চল্রিক।, সাধনতক্কি 
উল্্রিকা, চমৎকার চন্সিকা এই পাচ । 

1 ছুর্ধ্য মণি। চশ্রা হখি, প্রেমভক্ি-চন্তাঙ্পি, এই তিল ) 

$ ন্পূর্ণ নাহ *উপাসদ। পটল" । 
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মিলিবে আমারে ॥ ন1 দেখিয়া তাঙ্গ মুখ, ব্দিরিয় যায় বুক, বিষ শরে 
কুরঙ্গিণী বেগে। আঁচলে রতন ছিল, “কান ছলে কেবা নিল, নরোত্তমের 
হেনদ্বপ! কেন? ॥ 

' কারুথ্য-রস-মখিত কারক! তিনি আবার বলিতেছেন, * ৭ পআচার্য। 
প্রীতীীনিবাস, আছিনু হাহার পাশ, কথা শুনি জুড়াইত প্রথা তে 
মোরে ছাড়ি গেল, রামচন্দ্র না আইগ, ছুঃখে জিউ করে আন চান॥ 
থে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথ, এছার জীবনে নাহি আঁশ। 
অল্প জল, বিষ খাই, মরিয়! নাহিক যাই, ধিক ধিক নরোত্তম দাস ॥* 

ভক্তগণের চক্ষে ঠাকুর মহাশয়ের এই ছুঃখের জীবন নিতান্ত ক্সসহা বোধ 
হইতেছে । গঙ্গানারার়ণ তাহাদের সভিত পরামর্শ করিয়। স্থির করিলেন 
বে--ঠাকুরকে তাচার গৃহে (গাভ্িলায়) লইয়া গিয়া গঙ্গান্ান করাইতে 
পাকলে তিনি অনেকটাস্তির হইতে পারিবেন। তথন গঙ্গানারায়ণ তাঞ্ধার 
চরণ ধরিয়া বলিলেন, প্রভূ! আপনার এ ম্বস্কার় আমর! কিরূপে জীবন 
ধারণ করিতে পারি? আপনি অনুগ্রহ পূর্বক গান্ভীলায় চলুন সেখান হইতে 
গল। গান করিয়া আদিবেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহার কথায় সম্মত হইন্পা 
গাস্ভীলা আভমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বুধুরি গ্রামে গোবিন্দ কবিরান্সের 
বাড়ী। তিনি এবং তাহার পুত্র দিব্যনংহ পরম সমাদরে ঠ।কুর মহাশয়কে 
গৃছে লইয়া গেলেন। এগ্ানে উপযোগী বোধে তাহার কৃত ঠাকুর মহাঁশয়ের 
বন্ধন! পদটি দেওয়া গেল,__গ্জয় রে জয় রে জয়,ঠাকুর শ্রীনরোভ্তম, প্রেমভকতি 
মহ্থায়াজ। ঘা কর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর, বামচন্দ্র কবিঝাজ 1 প্॥ প্রেম 
মুকুট মণি, তৃষণ ভাবাবলী, অঙ্গ হি অঙ্গ বিরাজ। নৃূশ আপন, খেছুড় 
মহা! বৈঠত, সঙ্গ হি ভতকত সমাজ ॥ সনাতনরূপ কৃত, গ্রন্থ ভাগবত, 
অগ্গদিন করত বিচার । রাধাঁমাধব যুগল ভজন রস, পরমানন্দ সথদমার ॥ 
উসংকীর্তন বিষয় রলে উনমত, ধরা নাহি মান। যোঁগদাঙগ ব্রত, 
আদি ভয়ে জগত), বেকত করম, গেয়ান॥ ভাগবত শান্্জন, যে দেই 
স্ভকতি ধন, তাক গৌরব করু আপ। সাংখা মীমাংসক, তর্কাদিক যত, 
কম্পিত দেখি পরতাপ॥ অভকত ধেহ, দুরহি ভাগি রহ, নিয়ড়ে নাছি 
পরকাশ। দীন হীন জনে, দেগল ভক্তি ধন, বঞ্চিত গোবিন্দ! দাস ॥ 

*এহ পদে প্রীনরোত্তম রাজ! ও রামচন্দ্র মনত্রীকূপে বণিত হইয়াছেন। রাজার 
বল কি, :না ব্রজের উজ্জল রস, অর্থাৎ মধুর রল। ইহাদের শক্রকে, না 
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যোগ বাগ, বর্কাও, জ্ঞান-কাণড ইত্যাদি। প্রন্তৃত কথা, বাহার! যুগল রসে 
উদ্গত্ত, ভীঁছাদের নিকট পাপ, অপাপ ইত্যাদি অভিক্ষুত্র কথা ।” (নক্ো্ম 
চরিত ১৪৩ পৃষ্ঠা ) 

পর দিবস প্রাতে ঠাকুর মহাশক বুধুরি ত্যাগ করিয়া গাম্ভতীলায় চলিয়। আলি- 
লেন। সেখানে মহ! মহোৎসব হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি ছুর্থটন? 
ঘটল । ঠাকুর মহাশগপ চারি দিনের জরে দেহত্যাগ কঠিলেন। অন্তিমকালে 
তিনি নীরব হুইয়! ছিলেন। ইহাতে শত্রু পক্ষীর ব্রাব্ধণগণ বিন্রপ করিঃ। 
বলিতেছেন --“কিগে! চক্রবর্তী, তোমার গুরু ধে বাক্রোধ হয়ে মারা 
গেলেন। ব্রাহ্মণ শিষ্য করার যে পরিণাম এইরূপই হবে, তা আমর! আগে 
থেকেই জানতাম।” 

গঙ্গানারায়ণ তখন অতি দুঃখে ঠাকুর মহাশয়ের চরণ তলে বণিয়া কাঙ্গিত্তে 
কান্দিতে বলিলেন, প্রভু ইহারা মণ না জানিয়! নিন্দা করিতেছে হছার্দিগকে 
রক্ষা করুন | “গঙগানারায়নণের এ ব্যাকুল বচনে। নিজ দেহে মহাশদ আইপা 
সেই ক্ষণে ॥ রাধ। কৃঝ চৈতন্ত বলিয়া নরোত্তম । উঠিলেন চিও। হইতে তেজ 
সুর্ধ্য সম ॥” (নঝোত্তমবিলাস 1) তখন সেই সমস্ত নিন্দাঁকাগী ত্রাঙ্গণগণ তাহার 
শি্যত্ব গ্রহণ করিলেন । 

তাহা পর কিছুদিন অতিবাহিত হইয়াছে । তিনি একাকী তাহার তদ্দন 
স্থানে থাকেন। আর প্রার্থনা করেন হে শ্রাগৌরাঙগ, আমি অতি দূর্বল তইয়াছি, 
আমার দ্বার। তোমার ভ্রন! চলে না। যে সমস্ত সাধু সঙ্গ বলে তোমার ভন্মনা 
করিতাম তাহারা তিরোহিত হইয়াছেন, এখন আমাকেও লও) 

এক দিবল ঠাকুর মহাশয় বণিলেন যে, তিনি গান্তীলায় যাইবেন। আর 
ঠাকুর মঙ্গিনাক গমন করিয়। ঠাকুরদের নিট বিদায় লইয়া! তিনি ১৫০৯ শকে 
গাম্তীলায় চলিয়া মাদিলেন। সেখানে,__“গঙ্গানান করিয়! বলিলা গঙ্গা কুলে ॥ 
আল্রা কৈল! রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে। মোর অঙ্গ মার্জান করছ ছুইজনে॥ 
দেছে কিবা মার্জন করিব, পত্রশিতে। ছুদ্ধপ্রায় মিশাইল। গঙ্গার জলেতে ॥ 
দেখিতে দেখিতে শীত্্র হইল অস্তধ্ণান। অত্যান্ত ছন্তেয় ইছ বুঝিব কি আন ॥* 
(নরোত্তম বিলাস। ) 

“আমানের আর আধক কিছু বলিহার নাই । ঠাকুর মহাশয়ের ব'শীয় আর 
কেছু নাই । একটী বিধবা] শ্রীলৌক ছিলেন, তিনিও কদ্জেক বৎসর হইল 

ংগোপন হুইজাঁছেন। কার্তিকী কৃষ্ণ। পঞ্চমীতে এখন থেভুরিতে মেল! ₹ইর! 
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থাকে । বছতর বৈষৰ সেখানে বাইর থাকেন। ঠাকুর "মহাশয়ের পরিবায় 
অতি বৃহৎ। ক্বাদ্দসাহী, মালদ্ছ, বহরমপুর, রঙ্গপুর, পান! প্রভৃতি স্থান 
ঠাকুর মহাশয় উদ্ধার করিয়াছিলেন। অধিক কি মনিপুরের বাজারা 
তাহার পরিবার। ইছার। পূর্বে যাহাই থাকুন, ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা এখন 
শ্রীগৌরাঙ্গ ষে দেশের উপান্ত দেবতা,আর ঠাকুর মহাশগ্পের নাম করিলেই সকলে 
প্রণাম করেন। থেতুরির মেলাতে এখনও বিশ পচিশ লহশ্র লোক 
সমবেত হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের গুণ কীর্তন করেন। হে পাঠক! একবার 
সেখনে যাইয়া স্থানটা দেখিয়া আসিবেন, আর দি পারেন তবে দেই 
স্থানের পুল! বঙ্গে মাথিবেন। এই তিনশর্জ বৎসর ধরিয়। সহস্র সচ্ত্র লোক, 
গ্রতি বদর থেতুগি যাহয়! “নরুর” গুণ কীর্তন করিতেছেন। নরু রাজকুমার 
থাকিলে কে তাহা করিত? 
রামচন্দ্র ও শ্রীনিবাস মাচাধ্য গ্রভূর সঙ্গোপনের পর, ঠাকুর মহাঁশম অধিক 
কাল জীবিত ছিলেন না। তাহার প্রমাণ আচার্ধ্য প্রভুর সাক্ষাৎশিষ্ত ও 
উপরিউক্ত প্রতূগণের পার্ষদ বল্পভদাসের পদে প্রকাশ। যথা £-- 
প্রভু আচার্য প্রতু শ্রীঠাকুর মহাশয় । 
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেম রসময় ॥ 
এসব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ । 
উজ্জল তকতি কথ করিনু শ্রবণ ॥ 
বৈষ্ণবের তুল! মেলা নানাবিধ দান। 
পরিপুণ প্রেম সদ কৃষ্ণগুপ গান ॥ 
এক কালে কোথা গেল! ন। পাই দেখিতে । 
দেখিবার দায় বু না! পাই শুনিতে ॥ 
উচ্ছিষ্টের কুকুর মুই আছিনু সেখানে। 
ঘখন থে কৈলা! কাজ সব পড়ে মনে॥ 
গুনিতে স্বপন হেন কহিলে সে কথা। 
ভিট। বোঙরিয়া কানে কুকুর এমতি আছে কোথা ॥ 
বল্লত দ!সের হিয়ায়্ শেল রহিগেল। 
এ জনমে হেন বুঝি বাহির না ভেল ॥ 
-গ্ীনরোভম চরিত ১৫৫৫৬ পৃষ্ঠা । 
ঠাকুর মহাশয় মাধুধ্য-রস অবলম্বন করিয়। সিদ্ধ হুইয়াছিলেন। তিনি বলেন--_ 


চৈজ্ত, ৯৩২৮] শীল নরোত্তম দাস ১৮১ 


“সখীনাং সা্গণীকপামাত্মানং বাসনাময়ীম। আল্ঞা সেব। পরাং তত্তজ্রপালত্কার 
ভূষিভাম্‌॥ টাকানু।য়ী অনুবাদ-__্ঈনতী ললিত! রূপ সঞ্জরী গ্রতৃতির আজায় 
ভীরাধামাধবের সেবাপরা ও তত্তন্রপালস্কার ভূষিতা ('ভ্রকষ্ণ মনোহররূপে ও 
শ্রীমতী রাধিকার নিশ্মাণ্য বমন ভূষণে ভূষিতা) সখীদিগের সঙ্গিণীরূপে 
আপনার চিস্তামরী মুত্তি ধ্যান করিবে ।”_- 

আমরা অতি সজ্ক্ষেপে ঠাকুর মহাশয়ের আীবনী আলোচনা করিয়া গেলাম। 
প্রেম বিলাল, শ্রীনিবাস চরিত, ভক্তি রত্বাকর, নরোভম বিএস, নরোত্তম চরিত 
প্রভৃতি গ্রন্থে ঠাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচিহ হইয়াছে। 

আমরা তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাচীন বন্দনা পদ উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব ।-_ 

ও মোর করুণাময়, শ্রীঠাকুর মহাশয়, নরোম প্রেমের মূরতি | 

কিবা সে কোমল তম, শিরষ কুন্ম জন্ত, জিনিয়া কনক দেহ জ্যোতি ॥ 

অল্প বয়স তায়, কোন সখ না ভায়, গোরা গুণ শুনি সদা ঝুরে। 

রাজ্য ভোগ তেয়াগিয়া, অতি লালাফিত হৈয়া, গমন করিল ব্রজপুরে ॥ 

গ্রবেশিয়া বৃন্দাবনে, পদ্ম আনন্দ মনে, লোকনাথে আত্ম সমর্পিল। 

কৃপাকরি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাঁথ, রাধ|রুষ্ মন্ত্র দীক্ষা! দিল ॥ 

নরোত্তম চেষ্টা দেখ, বুন্দাবনে সবে সুখী, প্রাণের সমান বরে ন্নেহ। 

হ্নিবাপাচার্ধ্য সনে, যে মম্ম তাঁ কেব! জানে, প্রাণ এক তিন্ন মাত্র দেহ| 

শ্রীরাধা বিনোদ দেখি, সদায় জুডার় আখি, প্রভু লোকন!থ সেবারত। 

ভক্তশান্্ন অধ্যক়নে, মহানন্দ বাড়ে মনে, পুর্ণ হহল অভিলাষ যত ॥ 

প্রতু অনুমতি মতে, গ্রব্রমমগ্ডল হৈতে, শ্রুগৌড় মগ্ুণে প্রবেশিলা । 

প্রভু অনুগ্রহ বলে, নবদ্বীপ নীলাচলে, শুক্তগ্ৃহে ভ্রমণ করিলা ॥ 

কি বালে মধুর রীতি, থেতুরী গ্রামেতে স্থিতি, সেবে গৌর শ্ররাধারমণে। 

শ্রাবল্পতীকাস্ত নাম, রাঁধাকান্ত রস ধাম, রাধাকৃ্ণ শ্রুব্রভমোহনে ॥ 

এ ছয় বিগ্রহ ষেন, সাক্ষাত বিহরে হেন, শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে। 

প্রিক্ন রামচন্দ্র সঙ্গে নরোম মহারঙ্গে, ভাসে পেমরনেন হিল্লোলে ॥ 

নরোশুম গুণ যত, কে তাহা! কছিবে কত, প্রেমবৃষ্টি বার সংকীর্কনে। 

অত নিত্যানন্দ, গণ সহ গোরচপ্দর, নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে ॥ 

গৌরগণ প্রিয় অতি, নরোন্তন মহামতি, বৈষুব সেবনে যার ধ্বনি। 

কি অদ্ভুত দয়াবান, কারে ব না করে দান, নির্মল ভকতি ঠিজ্ামণি। 


১৮২ ভক্ত [ ২৯শ বধ, ৮গ লংখ্যা 


পাষণ্তী অন্থরগণে, মাতাইল! গোরাগুণে, বিজ্বল হইয়! প্রেমাবেশে। 
লৌকিক ক্রিদ্না যার, হেন কি হইবে আর, শে না! যশ ঘোষে দেশে দ্বেশে £ 
কহে নরহরি হীন, হবে কি এমন দিন, নক্ধোত্রম পদে বিকাঁইব। 
সন্ধনে ছবাহ ভুলি, প্রভূ নরোত্তম বলি, কীদিয়! ধুলায় লোটাইব॥ 
ভি 
ভাল ভাল গ্ুভু নরোস্তম গুণধাম। জগঞ্গনে লওয়াইলা রাধাকৃঞ নাম ॥ঞ॥ 
চৌথরি মালতী মালা, হিয়া ভালে শোভে রে, মধুর কথাটী কহে ভালে!। 
এমন গুণের প্রভু, আর না দেখিব রে, জগৎ করিয়াছিল আলো ॥ 
যার গুণে পশুপাখী, ঝুঁরিয়া ঝুরিয়| কাদে, কুলে কাদে কুলের বৌগারি। 
যাহার শুনিয়া রীত, স্ুরনর চমকিত, তাছে আমি কি বলিতে পারি॥ 
সর্বক্ষণ করিত দয়, অতি সককণ হৈয়া, ঘোরে প্রভু আপন বলিল । 
মুঞ্চি পাগী ছুরমতি, দে পদে নহিল রতি, মিছাই জনম গোঙাইল ॥ 
(৩) 
ভূবন মঙ্গল গোরা, গুণে লোকনাথ ভোরা, শ্থে নরাত্মে দয়! করি। 
রাথাক্কষ্চ লীলা গুণ, নিজ শক্তি আবোপণ, পিয়াইল গৌরাঙ্গ মাধুরী ॥ 
অনুক্ষণ গোরা রঙ্গে, বিলপে বৈষ্ণব সঙ্গে, প্রিয় রানচণ্র সঙ্গী লৈয়া। 
শ্রীমস্তাগবতা পি, গ্রন্থ গীত বিগ্তাপতি, নিজ গ্রন্থ গুণ আস্বাদিয়া ॥ 
নরোত্তম দীনবন্ধু, জীবেরে ককণাসিদ্ধু, রূপে গুণে রসের মুরতি। 
রাঁধাকান্থ না দোখয়া, সদ|ই বিদরে হিয়া, কে বুঝিবে প্রছন পিরীতি ॥ 
মোর ঠাকুর মহাশয়, নরোত্তম দয়াময়, দত্তে তৃণ করে। নিবেদন । 
বল্পভ ছাড়িয়৷ পাকে, আকুল হহ্য়া ডাকে, অছে নাথ লইন্ু শংণ॥ 
(৪) 
নরোত্তম আরে মোর বারেক তোমারে পাঙ। 
সে গুণ গাইয়া মুডে মিয়া না যাও ॥ঞ। 
লে ফেোটা ঝলক মুখ দরশনে জ্যোতি । 
ঈষং মধুর হাসি বিজুরির কীতি ॥ 
ফুটিয়া! রহিল শেল সেহ নহে ব্যথ।। 
মরমে মরম দুধে কি কহিব কথ! ॥ 
মে মেনে মরিয়া যাঙ সে গুণ ঝুঁরিয়া। 
বল্পভদাসেরে লহ আপন করিয়া ॥ 


জ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ষা । 


মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ 
(২) 

ক্ষীরোদচন্ত্রের কথ! ভাবিতে ভাবিতে আদিয়। বাড়ীতে পৌছিলাম। 
অন্ুদিন সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ী আমি কিন্ত আজ বাড়ী পৌছাইতে রান্র ৮॥ট 
বার্ধিল। কাজেই বিলম্বের জন্ত বাড়ীতে কৈফিয়ৎ যে ন! দিতে হইল তাহা নহে। 
বলাবান্গ্য আমার কর্মস্থলে বমিয়া মেইভাবনার উদ্রেক হইতে আরম্ত করিয়। 
বাড়ী পৌছান পর্যন্ত যেযে ঘটন! ঘটয়াছিল আমি সবই খুলিয়া বলিলাম | 
এরূপ ভাৰে বর্ণন! ষে আমার আজ নূতন তাহ! নে, আমি বাহিরে যাছা বাহ 
করি, যেষে ঘটনা ঘটে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া অবসর মত তা! সমন্তই 
বলিয়। থাকি । এ অভ্যাস আমার শ্বগীয়! মাতাঠাকুরাণীর শিক্ষানথদারেই হইয়াঁছে। 
ত্কিনি বলিতেন "সৎ হউক অপৎ হউক যে কার্ধ্যই কর নাকেন, বদ্ধ 4 
আজ্মীয়গণের নিকট সরলভাবে সকল কথা প্রকাশ করলে যদি তোমার 
ক্ষোথও কিছু দুর্বলতার পরিচয় পওয়। যায় তাহ! তাহার! মংশেধন করিয়া! 
দিবেন ।” আমি তাই মংপারে যাহাদের লইয়! আছি, তাহাদের অজ্ঞাঙসারে 
কিছু করিলে যখনই সুবিধ। ভয় সমস্ত তাহাদিগকে বলিয়। থাকি । 

যাক্‌, রাত্রে সাঁমান্ত কিছু আহার কবিয়া আমি জমার শয়নাগারে প্রবেশ 
করিলাম। বলা বাহুল্য আমার শয্ননাগার অন্যের পক্ষে কারাগার সদৃশ, 
কেন না, আমার সেখানে বৈদাত্তিক আলে! নাই, পাপা নাহ, খাট, গদি ব! চোট 
ৰড় বালিস তাকিফ়ার ছড়াছড়ি মোটেই নাই। একথাশি ম!হুরীর উপর সামান্য 
রকমের একটু বিছানা এই হইল শীতেব সময়ের বাবস্থা, আর গমের 
সময় কেবলমার একটি মাঁহুরী ৪ একটি বালিদ। শীতের সময় গায়দিবার 
জন্ত আর পৃথক কিছু আবশ্যক হয় না, আমার যে গায়ের কাপড় ক্সাছে 
তাহাতেই চলিয়া! যাক । তবে একট! ব্যবস্থা আমার ঘরে আছে, য! "সভ্য" সম্প্রদায় 
বা বাবুক্লাসের লোকে মোটেই পছন্দ করেন না| দ্ছামার শয়নাগারে ৩টা 
ঘআমারী ও ২টা র্যাকে আমার স্বোপার্ত কতকগুলি পুস্তক, একটী মাটার 
প্রদীপ ও গৌয়াত,কলম,কাঁগজ আর একটা বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়াম আছে। মোট 
কথ! আমার ষ কিছু সবই এই একটাঘরে আছে। পাঠক মহ্ধাশয্ের কেহ 
যদি আমার পাঠাগার, শয়নাগার, বৈঠ কথানা, প্রভৃতি পুথক পৃথক দেখিবার 
আশ! করিয়া! থাকেন তবে এবাত্রা তাহার যে খুব একট! মস্তবড় ভূল তউয়াছে 
তাহ! তাহাকে হ্বীকার না ক/রজ। আর উপার নাই। জামার এই একটা 
ঘরেই শয়ন, পাঠ, গল্প, গান, বাজন! সমস্ত হইর়1 থাকে | 


১৮৪ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা! 


রাত্রে ভাল ঘুম হইল না, কেবল ক্ষীরোদচন্দ্রের কথাই মনে হইতে লাগিল। 
কাল ক্ষীরোদের বাড়ী ঘাইয়া কি গুনিব তাহাই চিন্তা করিতে লগিণাম। 
তারপর আর একট! কথা--ক্ষীরোদ পদ্মায় ডুবিয়া মযিয়াছে শুনিরা খুব 
বড় একট] শোকোচ্ছান লিখিয়া থবরের কাগজে ছাপাইয়া ছিলাম, সেট।ষে 
বিশেষ তুল হইঘ্াছে-__মহাপুরুষের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া! তাহারও একটা 
ংশোধন করিয়া আবার কিছু লিথিতে হইবে এভাবনাও মাথায় আলিতে ছিল। 
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে একটু তন্দ্রা আপিয়!ছে, কতক্ষণ তন্দ্রানিষ্ট ছিলাম 
জানি না হঠাৎ আমার স্ত্রীর কোমল করস্পর্শে চমকিয়! উঠিলাম। উঠিতেই 
শ্রী বলিলেন--দকি রকম, সারারাতটাই পণড়েছ না কি? আলোট| নেবিয়ে 
দেবারও কি অবসর হয়নি? বেল! মাতট। বাজে এখনও ঘরে আলোজল্ছে? 
এখনও ঘুমোচ্ছে। যে, আজ বেরুবে না?” সাতট! খাঁজে শুনে তাড়াতাড়ি 
উঠে জানাল! খুলিয়া! আলে! নিবাইয়। স্ত্রীকে বলিলাম “বেরুব বৈ কি, তবে 
অগ্ঠ দিনের মত ন্টায় নয় ১১॥টায় যাব, তুমি এক কাজকর, আদ তে! 
একাদশী, আর রান্নকরার দরকার নেই, কিছু ফল ও মিষ্টান্ন ঠাকুরের 
ভোগলাগও আমি সেই প্রসাদ পেয়েই আজ ষাব। হ্যা, একট! কথা, মাজ 
কিন্তু রাত্রে আমার বাড়ী ফেরা হবেনা। পেইধে কাল ক্ষীগোদের কথ৷ 
বলছিলুম ন1? তাঁদের বাঁড়ী যেতে হবে, বুঝলে ?--* স্ত্রী আমার কথাসুনে 
বল্লেন_প্সে আমি কাণথেকেই ঠিক করে রেখেছি যে, তুমি আজ আর 
রাত্রে বাড়ী মানবে না, কিন্ত খাবার কিছু নাহলে সমস্তদিন কিক'রে 
থাকবে? শুধু বসে থাকাতোনর,। আফিসের থাটুনি আছে, তারপর 
ক্সীরোদের ওখানে যাবে ২1৪ থানা গাঁন কোন্‌ সেখালে না গাইতে হবে? 
তারপর তোমার তে গানের যে ব্যাপার, আরম্ত কল্লেতো আর ক্ছি খেয়াল 
থাকে .1? তুমি গানক+রে নিজের সন্ধ্যা পূজ! সেরে নাও আমার তরকারি প্রায় 
রা্গ। হ'ল, ছুথানা কটা করে দি খেয়ে যাও” এই বলে ছেলেদের উঠিস্বে 
দিয়ে তিনি নীচে চলিয়া গেলেন আমিও ঠাকুরের নাম ম্বরণ করিতে করিতে 
নীতে অ।সিয়। প্রাতঃকৃত্যাদ্দ সারিতে লাগিলাম। স্নান আহ্কিক শেষ করিয়! 
আলিয়া দেখি একাদশীর ব্যবস্থাট! বড কম হয়নি। যাহোক পেটা 
একাদশী করিয্া! ক্ষীরোদচন্দ্রের ওখানে রাত্রে থাকিতে হইবে এবং কাণও 
সকালে আমা হইবে না, ওখান হইতেই একেবারে আফিপ করিয়া রাত্রে বাড়ী 
ফিরিৰ এইরূপ বন্দোবস্ত করিস যাত্রা করিলাম । 


চৈত্র, ১৩২৮] মহাপুরুষ- প্রসঙ্গ ১৮৫ 


যথাসময়ে আফিসে আলিতে পারিনাই বলি! আমার উপরওয়াঁল! বিশেষ 
চিন্তিত হইয়াছিলেন, কারণ কাল আমা যে অবস্থা দেখিরা তিনি ছুটিদিয়। 
ছিজেন তাঁহাভে "সামি যে খুব অনুস্থ হইক়! পড়ক্।ছি ইহাই ভীছাক় ধারণা 
হইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া বণিল্ন “কি হে, এত দেরী কেন, কাপ ভাড়া 
ভাড়ি কোন কথ! জিজ্ঞানাও করতে পাঁল্লেম না । তোমার কি কোন অন্ুখ 
হ'য়েছিল নাকি? আমি সত্যকথা সব বলিলাম, তিনি আনুপুর্ববিক সমস্ত গুনিয়! 
বিশেষ কিছু না বলিয়া এইমাত্র বলিলেন যে, “চাকুরী করিলেই ক সবন্ইহয়? 
এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ষে, চাকুরী করিয়া সংস'র প্রতিপালন করিয়াও 
তিনি সাধন ভজনে বথেই্ট উন্নত হইয়াছেন। ও সব কিছু নয়, মলনয়ে হচ্ছে 
কাঁর কারবার, তবে সংসারই কর আর টদ্রাসীনই হও মে!টকথা হচ্ছে 
অকপট হওয়া চাই। মনে এক মুখে এক হলে চল্বে না। অকপটভাবে 
ভগবত বিশ্ব'স রাখিলে যেখানেই যা কর নাতিনি ঠিক গুহাইয়া লইবেন।” 
আমি বলিলাম--"এই ষে অব |ট বিশ্বাসে কথ| বল্ছেন এইতেইতো। ধত 
গোলমাল। সাধু গুক শাস্ত্র সকলের মুখেই তো শুন্ত পাই এ এক অকপট 
বিশ্বাস। কিন্তু উ কপট বিশ্বাণ ত্য কি কব্লে হয় তাতে' জানি না।” তিনি 
একটু হাদিয়া বলিলেন £_পক্সাচ্ছা এখন কাজ কর, অন্যদিন অবসর মত 
তোমার প্রশ্নের বিষপ্ন আলোচনা করা যাইবে ।” 

আমি তাডাভাড়ি বিশেষ জরুবা কাক্তগ্রণি সারিয়া ৪টার সময়ই 
ক্ষীরোদের €থানে যাত্রা করিলাম। এইখানে বলিয়া রাখি, ফীরোদের 
বাড়ী কলকাতার বাণ্চরে বেহালখয়। যখন দ্খোনে উপস্থিত হইপাঁম তখন 
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্ধু তাহাদের সদর ঘরে আলে নাই দখিঘ্া আমি 
একটু চিস্তিত হইলাম । মনে করিলাম, মাগতো লোকজন বেশী থাকার 
কথা, কাল ক্ষীরোদ আমাকে বলিয়া আদিল একজন মহাপুরুষ আদিবেন, 
তিনিই ব! কোণায়? হবেকি সবই মিথ্যা, যাহোক আমি ভিতরে চ,কিছ। 
ভয়ে ভয়ে ক্ষীরোদকে ডাকিলান। ভয়ে ভয়ে কেন তাহ! বলিতেছি, বাহিরের 
ঘর অন্ধকার দেখিয়া এবং অন্তান্ত জোকজনের | ন' পাইয়া মনে কেমন 
একটা খটুক? উঠিল, ভাবিলাম--কাণ গঙ্গার ঘাটে যে ক্ষীরোদের সঙ্গে দেখ! 
হইয়াছিল ২স প্রকৃত ক্সীরোদ তে? এর মধ্যে কোন ভৌতিক ব্যাপার নাই তো? 
( অবশ ভূত কাহাকে ও সাক্ষাতে দর্শন দেয় কি না জনি না) তাই সাত পাচ 
ভাঁবিয়। "ভয়ে ভঙ্গে ডাকিলাঁম। ডাঁকিতেই ক্ষীঃরাদ বাহিরে মাপিল এবং 

২৪.৩ 


১৮১ ভক্কি [ ২০শ, বর্ষ, ৮ম সংখা। 


আমাকে বলিল, “কিহে, তোমার এও দেরী হল কেন? বিকেল বেলাতে 
তোমার আলবার কথা, মহাপুরুষ ষে তোমাব জন্ঠ অস্থির হয়েছেন, কাল বখন 
তিনি প্রেশখন হ'তে আমাদের বাঁড়ীতে আসেন তখনই আমার কাকাবাবু তোমার 
কথ! তাহার নিকট বিশেষ ক'রে বলে রেখেছেন। তিনিও সেই অবাধ তোমার 
সঙ্গে দেখা করবার জন্ত ও গান শোন্বার জন্ত একেবারে অস্থির হয়েছেন, 
বাক ক্সাক্স বিলগ্থ কণ্রন! তিনি কাঁকাদের ঠাকুর বাড়ীতে আছেন চল।” 

আমি কেবল “সংসারী জীব আমর! নানা ঝগাটে দেরী হয়ে গেল এইটুকু 
মাত্র বলিয্না তাহার সঙ্গে তাহার কাঁকা নবকুমার বাবুর ঠাকুর বাড়ীর দিকে 
চলিলাম। ঠাঁকুর বাঁড়ীতে গিয়া দেখি নাঁট মন্দিরে একখাঁনি কম্বলের উপর 
গেরুয়া বনে সমস্ত গাত্র আবুত করিয়া একজন কে বনিরা আছেন। আমি 
অন্ুমানে ইছাঁকেই মহাপুরুষ বলিয়া যেমন প্রণাম করিয়া বসিতে যাঁইব 
তিনি বলিলেন পদেখ এখানে না বসে একেবারে ঘারর মধ্যে চল, অম্ন্ন 
ওখানে বসে বেশ কথ বার্ডাও হবে, আর একটা গানও শুনা হবে।” 
সকলেই '্টাহার আদেশ মত ঘরের মধ্যে চলিলাম সেখানে কিছু সময় 
নান! কথাবার্ভীর পর ক্ষীরে!দের কথ উঠিলে ক্ষীরোদের কাঁকা বলিলেন 
শআপনি বল্ছিলেন আজ ক্ষীরোদের বিষয় বল্বেন এইবার বললে হয় না? 
আমরা সকলেই এখানে উপস্থিত আছি। 

মহাপুরুষ__"বেশ, তাই হউক,” বলিয়া বলিতে খারস্ত করিলেন । হিনি 
বলিগেন_-গত আশ্বিন মাসের ৭ই তারিথ বুধবার ক্ষীরোদের গঙ্গে আমার প্রথম 
দেখা হয়। আমি পদ্মায় স্নান কব্তে নেমেছি এমন সময় একখানি ছোট 
নৌক। হঠাৎ ডুবে গেল এরূপ ঘটনা পগ্মাতে প্রায়ই হয়, এটা! থে বিশেষ নৃতন 
ধটন! ত1 নয় তবে এত কিনাঁরার যে নৌকা ডুবিল এইটাই একটু আশ্চর্ধ্যের। 
যা” হোক, দেখতে দেখতে নৌকার ছু"চার থান কাঠ ভেসে উঠল, আমি কিছু 
সময় চেয়ে থেকে একটী মানুষকে দেখতে পেলাম, বিশেষ লক্ষ্য 
কয়ে দেখলাম লোকটী তখনও আত্মরক্ষার প্রগ্ত চেষ্টা কর্ছে কিন্তু সামথে 
কুলাচ্ছে না, আমি শ্রীগুরুদেবের নাম স্মরণ ক'রে সাতার দিয়ে গিয়ে লোকটাকে 
ধরলাম-_কিস্ত অর্ক্ষণ মধোই তাছার দেহ কবসন্ন হঃয়ে গেল বলে মনে হ'ল, 
কারণ এতক্ষণ সে আমাকে খুব শক্ত ক'রে ধ'রে ছিল এবার যেন ক্রমে সে ধরাঁটা 
শিথিল হ'ল। আমি তখন তাহাকে আমার পিঠের উপর উঠাইয়! গুরুদেবের স্মরণ 
করিতে করিতে তীরে আমিলাম। আসিয়াই আমি আমার উত্তরীয় যাহা স্নান 
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কঃরে পরব বলে রেখেছিলুম তাঁহা। তাঁহাকে পরাইলাম ও ২৯টী লোকের 
সাহায্যে পামান্ত সময় কিছু ক্রিয়া করিতেই লোকটার জ্ঞান হইল। লোকটার 
পরিচয় বোধ হয় এখন আর বিশেষ ক+রে দিতে হবে না সেই লোকটাই আ'প- 
নাদের এই ক্ষীরোদ চন্দ্র ।* মহাপুরুষের কথায় বাধ। দিয়! ক্ষীয়োদের কাক! 
বলিলেন “মেই সময়ই ইহাকে বাঁতী পাঠালেন না কেন? এদিকে জমৰা ঘষে 
অগুভ সংবাদই শুনেছিলাম । 

মহা আমি ক্ষীরোদকে সে কথা ধলে ছিলাম কিন্তুসে বল্লে আমি কিছু 
দিন আপনার নিকট থেকে মাঁপনার সেবা কঃরে তবে যাব। আম বলিলাম তবে 
আমার আশ্রমে চল সেখান হতে বাড়ীতে খবর দিয়ে তারপর থাকবে । নেও 
আর কিছু না বলে আমার সহিত চলিল”, ক্ষীরোদের কাকা বলিলেন_-দআমব!| 
এখানে ১৩ই আশ্বিন বেলা ৯টার সময় ক্সীরোদের আফিস হহতে এক পত্র পাই 
যে,”গত ৭ই আশ্বিন পন্মার নৌকাডুবি হই! ক্ষীরোদ ও আফিসের হ জন কেরাণী 
মা! গিয়াছে । যে নৌকায় তাহার! ছিল তাহারই একজন যাত্রী (ক্গীরোদের অধী- 
নস্থ কেরাণী ) অনেক কষ্টে রক্ষা পাইয়া তাহার আফিসে এই সংবাদ দিয়াছে। 

মহা-_আপনারা তা হ'লে সাত দিন পবে মংবাদ পেলেন যে ক্ষীয়োধ মায়া 
গিক্গাছে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছান্র তখন ক্ষীরোদ স্স্ত হইয়! আমার আঁশমে 
রহিয়াছে। আমি তাহাকে আপনাদের নিকট পঙ্জে দিতে বলিয়! ছিলাম কিন্তু 
সে বলিল আরও ২১ দিন পরে সংবাদ দিবে সে আরও বৃল্লে ষে, বাড়ীতে 
তাহার জন্য ভাবিবার তমন কেউ নাই সুতরাং এত ভাঠাভাড়ি সংবাদ দিবার 
কোন আবন্তক নাই। 

এইখানে বলিয়া রাখি ক্ষীরোদের ৭ বৎসব বচ়সের সময় তাঠার পিতাঠাকুর 
শর্গীয় হন। ঠিক তাহার ৯ দিন পরে মাতাঠাকুরাণী ও ক্ষীরোদের একটী বড় 
ভাই ইহধাম ত্যাগ করেন তথন হ্গীরোদের আপনার বলিতে কেউ ছিল না, 
এই যে কাঁকাবাবু ইনিও তখন কলিকাতায় থাকতেন না সরকারী কার্ধে 
লক্ষৌ থাফিতেন। কাজেই ক্ষীরোদ প্রাতিবানী রাম শঙ্কর বাবুর তত্বাবধানে 
গাহার বাড়ীতে থাক্ষিয়াই পিতার সঞ্চিত অর্থে কোন রকমে কযেক বৎসর পড় 
শুনা করিয়া এণ্ট ধন্স পাশ করে, গ্রামের ছুট লোকে মানাতাষে কানাকানি 
করিত যে, রাম শঙ্কর বাবু নাকি ক্ীরোদের খরচ বাধদ মাসে মাসে তাহার 
নিকট হইতে ৫*২টা করিল সুদ্রা লইত। অবশ্ত আমরা জানিতাম না যে, 
রামবাবুর একপ "সুত্র! দোষ" ছিল কি না, তিনি নিজে খলিতেন ক্ষীরোদের 
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বাপের সহিত তাহার বিশেষ ভাব ছিল ভাঁই তিনি ক্ষীরাদের ভার লইয়া. 
ছেন। ঘাহা হউক পাশের পর যদ্দিও তাহার বিবাহের সম্বপ্ধ ঢ* একটী 
আসিয্াছিল কিন্ত “নিজে উপার্জনক্ষম ন1 হুইয়। বিবাহ করিতে নাই” বলিয়া 
সে তাহাতে রাজি হয় নাই। পাঁশ করিবার পর ক্ষীরোদ কলিকাতায় 
কোনও পওদাগরি আফিসে কাঁধ্য আরম্ভ বরে। চাকুরী আরস্তের ৩ বৎসর 
পরে এই ঘটন। হয়। ক্ষীরোদের যখন চাকুরী ব1 পড়াস্তনার কোনও ব্যবস্থা 
ছিল ন! তখন কোন আজীয় স্বজন তাহাকে ডাকিরাও জিজ্ঞাস] করে নাই, 
কিন্ত যেমন চাকুরী হইল অমূনি প্বাঁবার মাসী” “মাঁমাতোভাইয়ের সম্বস্বী” 
প্রভৃতি অনেক আজআীয়ই আপিয়! ক্ষীরোদের ভার লইল। কাজেই ক্ষীরোদ 
নিজের পৈতৃক বাড়ী সংস্কার করিয়৷ পুনরায় তাঁহ!তেই বসবাস আরন্ত করিল। 

বাঁছাহউক মহাপুরুষ বললেন, ক্ষীরোদকে বিশেষ করিফ। বলিয়াও বাঁড়ীতে 
কোন সংবাদ দিতে না পারায় তাঁভার বাড়ীর ঠিকানা জানিবার জন্য অনুসন্ধান 
আরম্ত করিলাম। কিন্তু ক্ষীরোদের একাস্তিক পার্থনায় শেষে তাভাতেও প্রতি 
নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রমস্থ অন্তান্ত ভক্তবৃন্দের সছিত শাসন্ত্রোগদেশাদি গ্রদান 
করিতে লাগিলাম। 

খবর দিবার কোন আব্ঠক নাই বলিয়া যখন ক্ষীরোদচন্ত্র মহা পুরুষকে 
বলিলেন তখন তিনি ক্ষীরেদের নহিত যেসমস্ত কথাবার্তা বগিয়াছিলেন সংক্ষেপে 
তাহাব একটু আলোচন। করিব। 

মহা-_তুমি বাড়ী তইতে আসিয়। এক্সপ বিপর্দে পডিলে এ সংবাদ তাহা 
দিগকে ন। দিলে যে তাহার! বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবেন ? 

ক্ষীবোদ--দেব। আমার বিষন্প ভাবিয়া উদ্দিগ্ধ হবার মত কেউ আমার 
সংসারে নাই । আমার ছুঃখে ছুঃথী একমাত্র আপনাকে দেখিতেছি। 
স্থতরাং আমাকে আর বঞ্চিত না করিয়া সছুপদেশ প্রদান করিয়া! আমার 
যাহাতে আত্মীর উন্নতি হয় তাহাই ককুন। 

মহা-বৎস, তোমার হঠাৎ এমন পরিবর্তন কেন হইল বুঝিতেছি না, 
মঙ্জলময় জীভগবানের কোনও মঙ্গল ইচ্ছ! নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে রহিয়াছে, যাহ! 
হউক তোমার যাঁছা সন্দেহ হয় তাহা বল ষখাপাশ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। 

ক্ষীরোদ--গ্রতূ একটা কথ! দয়! করিয়া আমাকে বলুন, গ্ররুত অন্ধ ফে? 

মহা-_বতস, বেশী শান্ত্রীয় ঘুক্কি প্রমাণ আনিব ন!, সহজ কথায় বলি-__দেখি- 
যার সাধ প্রাণে ষোল আনা থাকিলেও বিমি, দেখিতে পান না, তিনিই ্মন্ধ। 
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কথাটা আর একটু খুলিয্ট বলি-_বাহিক চক্ষু থাকিলেই যে দেখিতে 
পাওয়া যায় তাহা নহে। যে জিন্ষি তনি দেখিবে তাহার দধপ আকৃতি 
ধন্দ তোমার চক্ষুর গোলকে কেন্দ্রীভূত না হয় তাহা হইলে সেজিনিসের 
সত্বা তোমার যথার্থ গোচরীভূত হম্ম লা। অর্থাৎ সে দেখা তোমার 
দেখাই হয় না। ক্ষন জিনিসের আকার যেমন তেমন করিয়া দেখ! 
আর তাহার স্বরূপসত্তা মবণোকন কর।, এই দুইটা মনেক পার্থক)। যাহার 
চক্ষু আছে এবং যিনি যথার্থ পদা'থের স্ববপ সন্বা উপলব্ধি করিয়া দেখিতে 
জানেন হিনিঈ প্রকৃত চক্ষম্ম(ন। আর যাহার চক্ষু থাকিয়াও পদার্থের 
স্বরূপ সত্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমত| নাই মর্পাৎ ফিনি দেখিবার মতন করিয়। 
দেণ্তে পারেন ন। তিনিই অন্দ। মর একট! কথ! তোমাকে বলিয়া রাখি 
দেখিতে পারিলেও হাঁভা সক ধারণ ক্যা রাঁথাত পারে না। 

দ্টীরোদ-__আচ্ছা পভো 1! এই যে দেখিবার ক্ষমতা এটা কি মানুষ নিজের 
ইচ্ছ! মত করিয়া লইতে পারে ? 

মহা না, মানুষের নিজের ইচ্ছার কিছুই হয় ন!, নিজের ইচ্ছার সহিত যখন 
ভগবতকুপ! ষোগ হয় তথনই ক্রিয়া ফলবতী হয়| গীঠার মধ্যে ভগবানের 
বিশ্বব্ূপ দর্শন ব্যপার! আল্োচপ। করিয়া দেখ না কেন? ভগবান নিজ সখা 
পবমচক্র অজ্জুলকে ষদ্ল বন্ধা€ ভাগ্েদর (বিরাউ বিশ্বস্তব মুঠি পেখাইতে 
গেলেন, অজ্জুন ৩পন হাগাব সাধারণ চাক্ষ হাত! ধেখিঠে পারেন নাই তাই 
দয়াময় দয়া কিয়! ভাহাকে পলিতে নল 

পদিবা* দাম তে চর্খুঃ পশ্ঠমে যোগমৈখরম্* 

অর্থাৎ-আম হোমাকে দিবা চক্ষু পদাঁন করিতে £মি আমার যোগৈষ্খযয 
দর্শন কর। অচ্চন ভগশাপ্র ক্ুপাগ পিন্য 5ক্ষ পাচা ঠাহা” দেব দানব-মাঁল- 
বের অগোঁচির অনন্উত্ত/দিন বিপাউ “বশ্ব বিমোচন নূপ দেখিলেন বট,কিন্ত ধারণা 
করিয়া 1খিতে পারলেন টক? তাই ত'ছাঁকে চমকিত হইয়া! বলিতে হইউল-_ 

“দঃ ভিত্বাং প্রবাথিতান্তরীত্ৰা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চবিষে। |” 

অর্থাৎ হেবিতে 1 তোমার বিরাট বশ্ব-বিমোহন মুর্তি দর্শন করিঙ্গাম বটে, 

কিন্তু আমাগ অস্তরাআ্ম নিশেষ বিচলিত হইয়াছে) স্থুতর!ং- 
“দেব মে দর্শয় দেবনপং "সীদ দেবেশ জগন্নিবাস।* 

ছে জগন্গিবাস! ভোমাব সে মনোহর পুর্বানূপ (রুষ্ঃরূপ ) দেখাইয়া আমার 
প্রতি প্রসন্গতা। বিস্তার কর। তাই বলিতে ছিলাম যে, দেখিলেই বাঁ পদ্দার্থের 


১৪০ ভক্তি [ ২০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 


" শ্বরূপ সত্তা ধারণা করিতে পাঁরে কয় জন। চক্ষু থ।কিলেই সে সব দেখিতে পায় না, 
চঙ্ষ আয়ত্বীভূত যতটুকু ততটুকুই চক্ষু দেখিতে পায় তাহার বেশী সেপারে না। 

ক্ষীরোদ--আপনার কথামত বজিতে গেলে যাছাদের চক্ষু আছে তাহাদিগ- 
কেও ত অন্ধ বলিতে হুয়। 

মহা-শান্তা বশিয়াছেন,--প্গৎসঙগগশ্চ বিবেক  নিশ্মপ' নয়নদ্বয়ং। 

যন্থনান্তি নরঃ পোহন্ধং কথং নাপদ মার্গগঃ ॥” 

অর্থাৎ সৎপঙ্গ ও বিবেক এই দুইটা মানবের ছুইটী নির্মল চক্ষু ধার এ দুইটা 
চক্ষু নাই সে ব্যক্তির অগ্ঠ যাহাই থাকুক না কেন সে অন্ধ। 

্মীরোদ-_ুবে আমার উপর ভগবানের অপার করুণা যদিও হুইটী চক্ষু 
এখনও লা হয় নাই বটে, কিন্তু সৎসঙ্গরূপ চক্ষু দয়! করিয়! তিনি দিয়াছেন। 
এখন আর আমাকে বঞ্চিত করিবেন না। সংসঞ্গ দ্বারা তে! ছিতীয় চক্ষু 
পবিবেক* লাভ কর! যাইবে? কৃপাকরিয়া আপনি যাহাতে আমার অন্ধত্ব ঘুচিস| 
আপনার কথ! মত নির্মল নয়ন যুগল লাভ হয় ভাহা ককৃশ। 

এই ভাবের অনেক কথাই হইতেছিল, "আজ এই পর্যন্তই থাকুক আবার 
পরে হইবে বলিয়া সে্দিনকার মত মহাপুরুষ ক্ষীরোদকে বিদায় দিলেন ।” 
বলা বাহুল্য একথা গুলি আমর! মভাপুরুষের নিকট হইতেই সংক্ষেপে শুনিয়া 
ছিলাম। পরে ক্ষীরোদেব নিকট শুনিয়া! লিখিলাম। 

এদিকে আমরা যখন সেই নবকুমার বাবুর ঠাকুর বাড়ীতে বণিক! ্গীরোদের 
নৌকাঁড,বীর পর উদ্ধারের রৃত্তান্থ শুনিতেছিলাম তথন মহাপুরুষ যাঠ। ঘাচা 
ঘটিয়াছিল সংক্ষেপে বলিয়া নবকুবার বাবুকে বলিলেন_পটৈ আমাকে গান 
শুনাইবেন বলিয়। "আশা দিয়াছিলেন তাহার ব্যবস্থা কৈ?* নবকুমার বাবু 
আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, “এই যে আপনার গানের মালিক, আমি মালিক 
হাজির করিয়া দিঙগগাম এখন আপনার যাহা! ইচ্ছা করুন ।* সঙ্গে সঙ্গেই 
একটা হারমোনিয়ম উপস্থিত হইল আমিও শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিস! গাহিলাঁম-_ 


“জাঁননারে মন পরম কারণ শ্রীগুরু চরণ ভরসারে। 
(শুরু) সর্ধসিদ্ধি দাতা পরম দেবতা দয়াময় দীনশরণ রে ॥ 
পাবে অনায়াসে চতুর্বগ ফল 
ভব-মরুমাঝে ছায়া স্ুশীতল 
( খুরুপদ ) করতরু মূলে ভক্তি গঙ্গাজল সযতনে কর সেচন বে॥ 


চৈত্র, ১৩২৮] মল।পুরুষ-গুসঙ্গ ১৯১ 


নিস্তার করিতে সংসার তুফানে 
পথ দেখাইন্ে প্রেমের ভবনে 
জ্ঞান কিরণ চির বিতরণে অজ্ঞান তিমির নাঁশন রে ॥ 
দয়াময় ধিনি দেব দীনবন্ধু 
ভক্ত চিদাকাশ ছালন ইন্দু 
যাচে এ কাঙ্গাল কৃপাকণাবন্দু প্রেমানন্দে রবে মগন রে॥” 
গান শেষ হইল কিন্তু মহাঁপুরুষ নিস্তবূ। ভ্াঁহার নয়নে পলক নাই, কেবল 
বারি। হঠাৎ “্জয়গুরু, জয়গুরু* বলিয়া মহাপুরুষ নয়ন পালাটয়া বলিলেন, 
“বল বাবা, শ্গুরুদেবের নিকট গ্রার্থলা বল__* আমিতে। মহা! ফ'পরে পড়িলাম 
গুরুদেবের নিকট প্রার্থনার মত গান আধার জান! আছে বলিয়া মনে হইল ন!।, 
আমি ইতঃস্তত করিতেছি এমন সময় হঠাৎ মান পড়িল পরমতক্ক বিশ্বব্ূপ 
গেম্বামীর একথানি সুন্দর প্রার্থনা আছে বটে, আমি আর কোন কথা ন! 
বলিয়। গাঁহিলাম £__ 
শ্রীগুকু করুণাময়। € ওহে আম।র) 
(আমার) কি হবেকি হবে দিন যায় ভবে 
বুথা রঙগরস জামোদ উৎসবে 
ভ্রমেও ভাবিনে ফিহবে কেমনে কোন গুণে পাব গওপ্দ আশ্রয় ॥ 
( আমার) হেলায় গেল দিন তবুও গন 
হরেকুফ নাম না করে ঘোষণ! 
মিথ্য। প্রবঞ্চন। পাপ কুমন্রণ। কুরণে মজিম রয় ।' 
( আমার) নাহি বুদ্ধ বল সাধন স্যণ 
যা আছে কেবল দণ্ত আগ তম 
ভ্রম পরমাদ বিসাঁদ বিষম অপরাধ অপচয়॥ 
( আমার) অশ্তুদ্ধ এ চিতে অসত সন্ধান 
আলম্য অগুচি সদা বলবা” 
অশান্তি অনলে তাই সদ! জলে প্রাণান্ত করিয়া লয় । 
বিশ্বরূংপর এই ক্ষীণ আর্তনাদ 
শুনহে কাগারী ক্ষম অপরাধ 
অক্ষম এ দাসে রক্ষ দীননাথ অস্তে শমন ভয় ॥ 
এবার আগ মহাপুকুষ স্থির থাকিতে পারিলেন না, একেবারে বালকের 


১৯২ ভক্তি [ ২০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


গ্রার উচৈঃম্বরে কাদিভে লাগিলেন । সেখানে যাঠগারা উপস্থিত ছিলেন তাহারাত 
নৃহাপুরুষের ভাব দেখিয়া অবাঁকৃ। মামিও মনে করিলান 'একি ! গেরুঃ) বদন 
পরিহিত জটাধারী নন্ন্যাপী, কোথায় “নেতি এনতি” বা "স্বোহং সোহং” করিবে 
এষে একেবারে সাক্ষাৎ ভক্তি মূর্তিমান। এমন লোকের নিকট গাঁন করিতে 
পাঙ্গিলাম বলিয়! নিজকে মনে মনে বিশেষ ধন্বাদ দ্রিতে লাগিলাম | এপ্দকে 
অনেকক্ষণ কান্না চণিল শেষে তিনি নিজেই প্রেম গধগদ কণ্ঠে গান .ধরিলেন -- 


জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেমকলপতরু 
অদ্ভূত যাকে! প্রকাশ । 
চিয়! অগেয়ান তিমিব বরজ্ঞান 


স্থচন্ত্রকিরণে করুনাশ ॥ 
ইহ ভে চিন আনন্দ-ধাম। 


অযাচিত এহেন পতিত হেরি যো গু 
বাঁচি দেয়ল হবিনাদ ॥ 

দুবগর্তি অগতি অপদতমতি যোভন 
শাহি সুকতিনবলেখ। 

ভীবুণ্দাখন ঘুগল ভজন ধন 
তাঁহে করল উপদেশ 

নিরনল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে 
পুরল সব মন আশ 

সো চরণাশুজে রাত নাহি হোক্ল 


বোয়ত বৈষ্বদাস ॥ 
উপস্থিত তক্রবুন্দ সকলেই ক্রমে মে সন্বীর্তনে যোগদান করিলেন। 
কত ভাঁবের কত কথাই যে বীর্তনে প্রকাশ পাইল তাহার শীমা নাই। শেষে যখন 
কীর্তন শেষ হইল তখন দ্বেখ! গেল রাঁত্র ১১| ট। | মহাপুকষ সকলাক €গ্রমা- 
পিঙ্ন দানে কৃতার্থ করিয়া সে রাত্রের জন্ বিদাপ দিলেন এবং আমাকে বপি- 
জেন “আমি যে কর দিন কলিকাতাঁয় থাকিব প্রত্যহই তোমার আশ ঢাই" 
আমিও “চেষ্টা করিব" বলিয়! উঠিয়! ক্ষীরোদ চন্দ্রের সহিত মহাপুরুষকে লইয়া 


তাহাদের বাড়ীতে খেলাম। 
ক্রমশঃ 


স্শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


ভক্তি 


(২*শ বর্ষ ৯ম, ১০ম সংখ্যা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সাল ) 








“ভক্তির্ভগবত; সেবা! ভক্তিঃ প্রেম-স্ববূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তশ্য জীবনম্‌ ॥৮ 


আশ। 


নবধন শ্যাম মুর্তি মোহন 
শ্রীরাধিক লয়ে বামে। 
আছে দাড়াইয়ে পঞ্ধে পদ দিয়ে 
ব্রিভঙ্গ বঙ্ছিমঠামে ॥ 
আখি চল ঢল চাহান চঞ্চল 
বদনেতে মুদুহাসি। 
হেরিয়া হিয়ায়ঃ হেন উপঞ্য় 
( বুঝি) গগনের চাদ পড়িল থসি ॥ 
চরণে নুপুর কব! সুমধুর 
কন্ু ঝুমু রবে বাঞ্জে। 
কদঘ্বের মূলে হেরগো বুগলে 
(কিবা) সেজেছে মধুর সাঞ্জে ॥ 
স্ুচিকণ কেশ স্থবিমল বেশ 
গলেতে মোহন মাল1। 
বড় সাধ মনে হেরি রাত্রি দিনে 


বিরহে চিকণ কাল! ॥ 
দীন--কাঙ্জাল 


সারসিকীভজন। 


বৈষব সাধকগণের পথপ্রদর্শক ভজন-গুরু পপ্রেম-ভক্তি-নই(ই” শ্রীল 
নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সনির্বন্ধে বার বার তারম্বরে উপদেশ দিতেছেন-__. 
“আনন্দে বল হবি ভজ বৃন্দীবন। 
শ্গুরু-খৈষঞ্চব-পদে মজাইয়। মন ॥* 
পথে ঘটে, ভাটে বাজারে, ভিথারী বৈষ্ণব মুখে, ইচ্ছায় অনিচ্ছাপ্ন অল- 
বরত উক্ত বাক্য শুনিতে পাই কিন্ত উক্ত মহাবাক্যের প্রকৃত গুরুত্ব যেকি তাছা 
আমরা বড একটা অনুধাবন করি ন।। ্রীষন্মহা প্রভুর আচরিত ও প্রচাবিত 
বিশুদ্ধ বৈষ্ঃব ধর্মের সার রহস্য উক্ত বাংলা পয়ারের মধ্যেই নিহিত আছে। 
বৈষ্ঃবাচাধ্যগণ শ্রীচৈতনাদেবের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধন্মের যে সিদ্ধান্ত 
শ্লোক শ্রীচৈতন্ত-মত মস্থন করিত্ব! বিধিবদ্ধ করিয়াছেন ভাকাতে এ কথাই দেখিতে 
পাই সুতরাং বিনামূল্যের বাংলা পার উপেক্ষণীয় নঙে। 
*আরাধা ভগবান্‌ ব্রজেশস্তনর় স্তদ্ধাম বুন্দাবনম্‌ 
ক1চিৎ রমা! উপাসন! ঘা ব্রজবধুবর্গেণ কল্পিত। | 
শান্ং ভাগবত প্রমাণমমলং প্রেম পুমার্থো মহান্‌ 
শ্রীচৈতন্ মা প্রভোমত'মদং তত্রাদর না পর॥ 
পাছে বৈষ্ণব সাঁধকগণ বিভিন্ন মতের আপন্তি পড়িয়া উদ্ভান্ত হয়েন তাই 
রূপে পরম কৃপালু বৈষঃবাারধ্য শ্রীমন্মতাগুভুর ধর্মমতের সার তথা বিধি বছ 
করিয়া দিয়াছেন। ব্রজেন্ত নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের আরাধ্য, তাহার নিতা 
স্থিতি হইল শ্ীবন্দাবনে। সেহ ব্রজরাঞকুমারকে ব্রজগে।পীগণ যে ভাবে দেহ, 
মন, প্রাণ সর্বস্ব দিয়া সেবা! করিয়াছিলেন সেই রমণীয় উপানলা হইল আমাদের 
ওজন। শ্রীমন্তাগবত হইতেছে প্রমাণ-গ্রন্থ এবং প্রেম হইতেছে পুরুষ! 
শিঝোমণি। 
আমরা ব্রিতাঁপ দগ্ধ সংসার পীড়িত জীব। সাধু-গুরুকপার আমাদের চিত্ত 
যখন কৃষ্চোনুখী হয় তখন আমরা ক্লেশের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং বিশুদ্ধানন্দ 
খুঁজিয়৷ বেড়াই, বেদ পুর!ণের মধ্যে সেই চিন্ময় সঘস্ত, বিশুদ্ধ আনন্দের অনু- 
সন্ধান করিকিন্তু অনন্ত অগাধ শান্ত জলধির মধ্যে ডুবিষ আত্মহার] হইয়া, 
উদ্ভযান্ত হইয়। যাই । আমাদের আকা ীকান্তিক হইলে ঠিক উপযুক্ত সময 


বৈশাখ ও জোন] সারসিকীভজন ১৯৫ 


শ্রীগুরু মৃষ্তিতে সর্বাগ্রে শ্রীহরির করুণ! বর্ষিত হয়। পরমহিতৈষী ভবকর্ণধার 
শ্রীগুরুদেব সশীপন্থ হই! আশীর্বাদ করিয়া বলেন--"বংস, অনস্ত ভবঞ্জলধি 
নিজ বলে সম্তরনে পাঁর হইবার উদ্ভম পরিত্যাগ কর উহাতে কেবল বৃথা 
পরিশ্রম এবং হতাশ মাত্রই লাভ হইবে। 

এই অপাঁর ভব জলধিতে সাধু মহাজনেরাই হইতেছেন ভেলা, সেই ভেলা 
কোন প্রকাঁরে আশ্রয় করিতে পাঁবিলে তোমাকে আর বিশেষ বেগ. পাইতে 
হুইবে না। তুমি কেবল নিষ্ঠীনহকারে দৃঢব্ূপে সেই প্রীবাশ্রয় করিয়া থাকিবে, 
নিখিল বিদ্ব বাধা, ঝঞ্জাবাত, আবর্ত অতিক্রম করিক্া দেই ভেলা! তোমাকে 
অন্থষ্ স্থানে সুনিশ্চয্ পৌছাইয়। দিবে; হ£&। আমার মুখের কথা নহে অত্রাস্ত 
খাষিবাকা-_-বেদবাণী। 

"মহৎ কপাভিপ্ন কোন কন্মে শক্তি নদপ। 
কুষ্ণ ভক্তি দুরে রছু সংসার নঠে ক্ষয় ॥" 

তবে একটা কথ বলিয়া! রাখি এই ভবপংসার জলধিতে নানা জাতীয় বু 
প্লব ঘুপিয়া বেডাইতেছে, চিত্তের বিক্ষেপে আকু পাকু কঙ্গিয়া না দেখিয়া শুনিয়! 
য'»] তাহা আশ্রয় করিও না) বেশ ধীর ভাখে [বিচার করিপ ধরিতে সন 
পাঁগিণে হয় তে! অতি জতগামী মেল জাঠাজ না ধরিয়া একখানি মাপবাহা 
ধা বোটের আশ্রয় কারে তখন তোমাকে বষদ ফেরে পড়িতে তইবে। ছয় 
দিনের পথ যাইতে তোমাদের ছয় বুগ কাটিয়া বাইবে, কমার অনেক প্রকার 
লাঞ্নাও ভোগ করিতে হইবে । এই মেল ভাহাভ চিনিয়া লওযাও শুঁক্ঠিন 
নডে। যাহার কলেবরে শ্বীগৌর নিত্যানন্ের নামের উজ্জল চিঞ্জে ভাচান্ত, 
ধাহার শর্ষোপরে শ্গোরাঁগ নিষ্ঠার পরিচয় স্বরূপ 'শখা পতাঁক। প্রলঙ্থিত, ৭াহা4 
গণদেশে বুন্দাবনীয় ভজনের চিহ্ন স্বরূপ শ্রবুণ্দ' রচিত মাল! বিরাজিভ, যান 
অচ্ক্ষণ শ্রীরাধা রুঝ নামোচ্চ রণ বূপ মণব বংশী ধ্বনি কারতেছেন, 
বৎস ঠাহাকেই জানিবে আমাদের অভীষ্ট আহয়। সে গোরগত প্রাণ বৈষ্ণব 
হইলেন আমাদের সহায়, আশ্রর় ও পথ গ্রদর্শক্ক বা পুর্বববর্ণীত সংদার জণধির 
মেল জাহাণ্ । এই প্রেমের জগতে কপার অবধ লাহই। ৰৎল, (সন্ধপ পণ 
প্রর্শকের জন্ত তোমায় খুঁজিহ বেড়াইত্তেও ইহবে না। পরমদয়ালু উ)গোৌরাঙ্গ- 
সদরের কৃপায় তাছানাই মার্শ অঙ্গ খণ্ড ৭1তত জীবকে খুজয়া খুিয়া 
ফিবিতেছেন, কেবল আমাদিগকে সরল প্রাণে একান্তিক তাবে তাভাদের শরণ 
প্রার্থনা করিতে হইবে । জনি দেখিৰে স্বয়ং শো বাঙ্গ-পাধদ শ্রীবূপ তথুনাথের 
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অজন্র কপ আসিয়া! আমাদিগকে একেবারে আস্মসাৎ করিয়! ফেলিবে। এই 
স্থানে কিন্তু একটী কথা বিন! রাখি ; এই সকল মহাগ্রাপ ভজন-গুরু বৈষ্ুবদের 
নিকট যাহাতে কোন প্রকারে অপরাধ ন। জন্মে, তৎপঞ্গে বিশেষ সতর্কতা! 
অবলগ্থন করিতে হুইবে তাই পরমারাধ্য উক্ত ঠাকুর মহাশয় সাবধান করিয়া 
বলিয়াছেন” 
“হইয়াছেন হবেন প্রভুর যত দাস। 

সবার চরণ বন্দো দত্তে করি ঘাস ॥” 

এ রাজ্যে প্রকট অপ্রকট বলিয়! কোন কথা নাই, তাহারা সকলেই আমা- 
দের চিরবরেণ্য নকলেই আমাদের হিতৈষী শিক্ষাণ্ডর | তাই ঠাকুর মহাশয় 
পুনরপি বলিতেছেন-_ 

“তা সবার পাদপন্স (রে বুহুমোর। 
যাহার প্রভাবে নাশে কল মহাঘোর ॥৮ 

অতএব বত, মহা প্রভুর পরিকরের পদানুশরণ করিয়া চলো! অচিরেই অভা& 
[সন্ধি হইবে। 

আনন্দ পিপাস্থ জীব কিছুতেই থামিতেছে না৷ দেখিয়া, অনেক তত্ব-বিচারের 
পর উপনিষৎ পরতত্ব শ্াকৃষ্চের স্বরূপ বর্নে বলিতেছেন__ 

“সো! বৈ সঃ রদহ্বাগ পন্ধানন্দী ভবতি |” তিনি রস স্বব্ূপ সেই 
ধসকে আরজ করিলে জীব পরমানন্দ লাভে কৃতারথ হইবে। প্লমছ আনন, 
আনন্দই ব্রচ্দ। বো-শিরোতাগ উপনিষদের প্রতিধ্বনি করিয়া পঞ্চম-বেধ 
অমদ্ডাগবঙ আরো আশার ও আনন্দের সংবাদ দিতেছেন-- 

অছে। ভাগমহে। ভাগ্যং নন্দগোঁপব্রজৌকসাং 
ষম্মত্রং পরমানন্দং পুণব্রদ্ধ সনাতলম॥ ভ1$ ৯৭।১৪।৩৪ 

সেই চিদানন্দঘন পরত্রহ্ষমের অনুস্দানে ভাইরে আর স্ব ম্ড ঢ,ড়িতে হইবে 
না, ধ্যান সমা!ধ যোগে আঁখল ভুবন খু'জিয়! বেড়াইতে হইবে না, দেহে অলন্ত 
কুটগ্থ নিখিল নুবনাশ্রয় আনন্দ স্বব্ধপ পু্ণব্র্জ এই ভৌমব্রজে নন্মালয়ে প্রকটা- 
ভূত। অহে। ননব্রজের গো'পগণের ভাগ্যের সীমা নাই। যো!গগণ কোটি 
সংবৎসর ধ্যান করিয়া যাহার অনুসন্ধান পান। ল। সেহ বেদ-বপত অবাত্সস- 
গোর পুরাণ পুরুষ হুইতেছেন ব্রজবাদিপিগের পরমাত্মার [নঙ্ঞ্জল। একথ! 
হঠাৎ বসবাস কাঁরখার কথা নহে তবে ভপবদ্কৃপার বালাই বাই। শক্তগণকে 


৯৯১ 


কূপ কারবাপ জণ্হ পেহ সব্বেশ্বর সর্বহ/তস্থ পরঝঙ্ধ এ দেখে ব্র্গে 
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নরাকৃতি পরব্রঙ্ধ শ্রীনন্দছলাল। এই গুপু রহস্য জানিতে পারিয়াই তিহুতিয়! 
ভক্ত পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যার শ্রীঠৈতগ্তপে বকে সংবাদ দিণেন-__ 


শআতিমপরে স্ৃতিমিতরে ভারতমণন্ত ভজন ভব হাতাঃ 
অহদিহ নন্দং বন্দে ষশ্তালিন্দে পরংবহ্ধ ॥ 
( পন্যাবলা ১২৭) 


*প্রভে! আব বেদ পুরাণের পিঃ 1:15 খিশরিতে'ছ না, যদি কাহারও বন্দনা 
করিতে জয় তণে এখন আমি এ নশমহারাগকেহ বগলা কাঁপিব, যেহেতু 
শ্ব়ং পরব্রঙ্গ দেখিণান এ ননাদছানালের আনে বাণগোপাল মৃর্ধিতে 
খেলিতেছেন, সুতরাং নন্দমহারাজের তা ইহশে খেই আগাধা বস্ত্র পাইতে 
ক্ষণমাত্রণ বিলদ্ধ হইবে ন'। উপ 5 সন্ধা শ্রোতা আমরা পাহয়াছি শ্রমন্তাগবত 
হইংতছেন গৌ হীয়-বৈধবের প্রাখাণিক এগ দশ [চার্ধা পুগ।ণাপ শ্বীজীবগোস্বামী 
ওত্বসন্দডে তাঠাই সববাগ প্রতপাপন করিখাছেন। সেই প্রীমাগবত 
বলিচঙ্ছেন পরিষন্ম ভণ/বান্‌ স্বঃংশ এবাতে চশীনপসে প্রকাট ত আানন্দছগাল কৃষণই 
স্বয়ং তগবান্‌ হহাই পাঠতেহি। আ'গাণরাত উক্ত শ্রানন্দণন্দন কৃষের 
মধুর! ও ছারকালীলা বাত আছে পঝ75 এইহ গা কলেও লালামাধুর্ধ্য ও ধাম 
ভেদে হতর [বুখষ উক্ত ৩9055 দন5 আত ১ তি বৈষ্াবাচার্যা দয় 
কারয়া সাথকগণকে সগ্ক কাগয়। [বনে সনোগনে বণিঠেছেন “দেখো তাই 
₹ষঞ্চই পরহুত, কুষ্ঝহ আনাদের ডগাগ্ত, 'কগু আনাদর 5 পণ সারাদকী ভগ্ন 
সমর কুষ্ণকেন্ক আদবা চা) খতন হহত৩েন- 

প্রসমন্গ বপু ইস সাক্ষাতণৃঙ্গার" 


চন্দ্র দর্শনে পরিপুর্ণ গলনিপধি ষেনন আণো শ্বাত ভয়! উঠে তদপ ধামও 
পরিকর বৈশিষ্টে লীলাপুকষোন্তর আকঞ্চের ও বেশিঃ ভহয়! থাকে । ইহা বাদী 
তার্কিক না বুঝতে চাহলেও তক্ত সাধকের বু'ঝঠে বিলম্ব হহবে না । তাহার 
প্রমাপ থ|, কাবরাজ গোস্বামী বলিতেছিন-_- 


প্যগ্থ।প কুষ্ণমাবুযা মাধুযোর ধূর্যা। 
ব্রক্ঘদেবা সঙ্গে তার বাড়য়ে মাখুধ্য ॥* 


আবার ভ্ররাধেক প্রাণ লরঘুনাথ ধান গোস্বামী শ্রচরপা(শ্রত উক্ত ভক্ত 
কবিরাজ গোস্বামী আরে মাত্র! বাড়াহয়! বপিতেছেন_- 


রি ভগ্ি [ ২০শ বর্ষ, ৯ম ও ১ম সংখা! 


রাধাসঙে ধদ। ভাতি তদ! মদনমোনঃ। 
অন্যথা বিশ্বমোহোপি স্ব্ঃং মদনমোহিত: ॥ 
[ গোবিন্বলীলমৃত ৮৩২) 
গালাগালিটা! কিছু বেশী চড়া হইয়া গিয়াছে । ভইবে না কেন? 
তাহার শিক্ষা গুরু শ্রীল রদুনাথ দান গোস্বামী ফে রাধাবিহিত কৃঞ্চকে 
আদৌ আমলেই আনেন নাই। তিনি খুব দৃঢভাবে বলিতেছেন যে, 
আমার আর একট! নঙ্ক্ বলি গুন--মবানি বহুকাল যাবত ক্কৃষ্তবিরহথী 
হইলেও প্রচুর বিভবশালী ষপতিকে দর্শন করিবার জন্য তিনি বয়ং দ্বারবার 
যাইতে আদেশ করিলেও রাধাকষ্জের ধারবাতিক লীল! যে স্থানে চিব্রপ্রবাহিত 
সেই ঃধুর ব্রজধাম ছাভিষ্তা শণকালের জন্তও আমি যাইতে পারিব না। গ্ুতিরাং 
কেবল কুষ্ণকে পাইলে হইবে না গোপীজনবল্লভ রাধানাগর শিখিপিগ্বিভূষণ 
গোপবেশ বেএুকর শ্রীনন্দদ্রলাল্কে পাইতে হইবে। এই স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে 
ধাষের মহিমা আপিয়া উপস্থিত হইল । শুক্তগণেব কপ হইলে এ বধয়ে পরে 
আগখোচিত হইবে। 
ভ্রীবামাটরণ বস্। 


আশা কালের বাস! 


শদল যামিনেটো সাং প্রাতঃ, 

শিশির বসস্তো পুনরায়াত: | 

কালব্রমডাত গচ্ছতা।সু, 

তদপ ন দুর্ঘ$7শা বায়ু” ॥ “মোহমুরশগর ।৮ 


প্দবদ যামপ আর সান্াহু প্রভাত। শিশির বসন্ত পুনঃ করে বাতায়াত ॥ 
এহরূপে খেলে কাল ক্ষয় পায় আয়ু । তথাপি মান নাহি ছাড আশ! বাযু”॥ 
পল, দও, প্রহর, প্রাতঃ, সন্ধ্যা, দিন, বাতি, পক্ষ, খতু, অয়ন, অব প্রভৃতি 
»ময়কে সৌর গতিতে বিভাগ করিয়া, অনিবাধ্য কাল অপ্রতিহত বেগে প্রতি 
নিষতই ক্রীড়া করতে করিতে জগৎবাসী জীবের আয়ু হরপ কররতেছে। 
পরুন্ধ জীব সোহাচ্ছন্ন বশতঃ আযু বুদ্ধি পাইতেছে ভাবিক্া। আশা বাসুর উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর কাঁরয়া কালের কুটিল গতিকে তুচ্ছজ্ঞান পূর্বক কত শঠ 


বৈশাখ ও জট] জশ! কালের বাস! ১৯৯ 


অভিনব মনোরথে ষে,. মনোনিবেশ করিতেছে, তাহার ইরত্ব। করা যায় 
না। মনোরথের পরিপূর্ণতা বা অপরিপূর্ণতা জীবের ইচ্ছাধীন নহে, কন্ধাধীন। 
কর্মনুত্রে কখন আশ। পুর্ণ হয, কথন হয় না। সুতরাং কন্ম সুক্রাবদ্ধ 
স্থথদ্ুঃখের উৎপত্তি হইল আশা হইতে । আশা বাষু অন্তরে প্রবাহিত 
হইয়। জীবকে উৎসাহিত করে; কিন্তু কান প্র প্রঝাহকে কর্ন সত্রান্থসারে 
নিজ শ্রোতে মিণাইয্ন কথন কখন বৈপরীত্য ঘটাইয়। দেয়। তাই রঘুবংশাবতংশ 
স্রাগচন্ত্র, দৈব প্রেরিত। হুষ্টা সরন্বতী আক্রান্ত প্রিয় মহিষী কৈকেমীর বশবর্তী 
পিতার আদেশে রান্যাতিষিঞ্ না হইয়! বনগমন সময়ে জীবের ঠৈতন্ত সম্প1- 
দনের নিমত্ত বলিয়াছলেন ষে *_- 


“বচ্চিন্তিতং তদ্দিহ দূরময়ং প্রয়াতি, 
যচ্চেতদ৷ ন গণিতং তদিহাভ্যপৈতি। 
প্রাতর্ভবামি বস্থুধাধিপ চক্রবন্তী, 
সোহং ব্র্ামি বিপিনে জটিলম্তপন্থী ॥ 


অর্থাৎ যাহ হইবে বলিয়! আশ! করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল ন!) 
কিন্থ মনেও কথন যাহ! ভাব নাই তাহাই ঘটিল। রজনী প্রভাতা হইলে কোথায় 
পৃপবার অধাশ্বর হইব, তাহা না হইয়া! জট ধারণ পূর্বক তপন্বীর বেশে অরণ্য- 
বাসে চাললাম। অতএব দেখ। যাইতেছে যে আশানুরূপ ফল ফলেনা। 
কারণ কলাফল কক্মস্থত্রে গ্রথিত ইসা বিধাতার হস্তে স্স্ত সহিঘ্াছে। 
তিনি কাহাকে কথন কি ফী প্রদান করিবেন তাহা জীবের জানিবার 
উপ'র নাচ সুতরাং যাহ! ভাশিবার উপায় নাহ এবং যাহ। বিধাঁত! কর্শ- 
সুত্রামূসারে বিধান করা] থাকেন, তাহার আশায় বৃথা] কালফাপন না করিয়া 
কালের কাল মধাকালম্বরূপ উত্তম প্লোক ভগবানের বার্তায় কালযাপন করাই 
শ্রেরঃ। কেন লা শাস্ত্র স্পষ্টাঞ্ষরেই বলিয়াছেন যে- 


“আ.বুর্ঠরতি বৈপুংসামুন্নস্তপ্জ সবসৌ । 
তন্ন্তে যতক্ষণোনীত উত্তম শেক বায় ॥* 


ভাবার্থ এই থে *যাহার ভগবানের গুণান্ুবাদাদি শ্রবণ ও কীর্তনে কাল- 
যাপন করেন, স্্ধাযদদেবের উদরাস্ত দ্বার! বিতক্তক!ল তাাদের আধু ভিন্ন অন্ত 
মকলেরই আধু বৃথা হরণ করিতেছেন। অতএব আসৃক্ষয়কারী আশাবাযু 


২৯৪ ভক্ষি 4৮ [২শ বর্ষ, ঈম ও ১৭ন সংখ্য| 


পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের গুপান্থবাদে নমস্বীতিপাঁত কন্ধাই মুখ্য কর্ম্। যে 
কর্মের অনুষ্ঠানে জীবের সংসারাসক্তি ও বিষয় বাসন! ল প্রাপ্ত হয় এবং ভগবৎ- 
প্রাপ্তির আশ! ম্বতই বৃদ্ধি হইয়া থাকে দেই আশাই প্রকৃত আশা--এ আশা 
বুদ্ধির সঙ্গে ব্যাকুলত1 অ।পিয়া উপস্থিত হয়, ব্যাকুলতা আলিলে-__-অজাত -পক্ষ 
পক্ষী যেমন মাতার জন্য ্যাকুশ হয়, আতিশয় ক্ষুধার্ত শিশু সস্তান যেমন মাতৃস্তপ্ত 
ছুগ্ধের জন্ত ব্যাকুল হয়, বিরহ কাহর। যুবতী যেমন প্রবাসগত পতির জন্য 
ব্যাকুল! হয় , ভগবানের দর্শন গন সংসাগাসক্কি শুন্ত ভগবদ্তক্তের প্রাণও দেইদ্ূপ 
ব্াকুল হইয়! উঠে । ব্যাকুণতা আমিলে অতয়দ্দাতা ভগবানের দয় হয়। 
লৃতরাং ভগবন্তক্রের আর কোন ভয় এমন ক কালভর পধ্যন্ত থাকে লা। 
এ কথা কালভয়হারী হার নিজ মুখেহ মথা অজ্জুণকে বলিয়া'ছলেন যথা 
*কৌন্তযেয় প্রতিজানাহি ন নে শক্ত প্রথশাতি।” 
অতএব সংসারধাত্ত। নিব্বা» করিতে করিচত মানবমাত্রেবই ইভা প্রতিনিয়ত 

ক্মরণ রাখা উচিত যে_- 

অসার আশায় বটাইশে কাল। 

শিয়রে বাসয়া। আহু হবে কাল ॥ 

কাল গতিবিধ বে বুঝে এ ভবে। 

তাহার ধনাপ কতু পা সম্ভবে॥ 

শ্ীভূপতিচরণ বন্থু 


নব্দাপ-বিহার । 


যিন আঁথণ রসামৃঙ-মুন্তি ত।*।কে [টিনবাপ উপায় নাই, [চিনাই বারও ভাষ। 
নাই। যেমন ধৈজ্এালক এঞ্মাপ হুগা ৫খে৩বণ সুর্য (করঞ্-মধো ব1বধ বর্ণের 
সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় সেহরূণ ভাগ্যঞ্রমে সাধু গুরুক্কপাহইলে সেহ সব্- 
রসপুর্ণ “রপোবৈসঃ" মধ্যে নাখল রসের অপুব্ব সংশমশ্রণ দোখয়। ভক্ত হৃদয় 
আন্ন-রসে আত্মহার। ইহয়া যার়। বান যেরূপ রসের আশ্রয় তাহার সেই রস- 
ভাবিত [তত রসন্বরূপের সেহ জাতীর রসমসসবগ্রহ প্রকাশত হয়েন। ছাপর- 
লীগাক্স আমগ। একফঃ১ক্রের মধ্যে ঠিক এহ [চপ বিকাশ দেখিতে পাই । সব্ব- 
রস কদগ্বমুত্তি শ্রককষ কংশগাভডের মল্প্গ ভুমতে প্রবেশ করিলেন, ৬থান্ পাঞ- 


বৈশাখ ও জোর্ঠ] ববিতার ২*১ 


মিত্র, সজ্জন হুর্জন লাল্য, লাঁল্ফ প্রত্ৃত্তি বিভিন্ন তাঁবের জনগণ সমবেত আছেন 
তাহার) নিজ নিজ ভাব খনুবপ মৃত্তি দর্শন করিলেন । সে সুকোমল বরবপুকে-- 

মল্লালামখনিনু্ণাং নব) স্ত্ীণাং শ্বরো মূর্তিমান্‌ 

গোপানাং স্বজনোহসম্তাং ক্ষিতিভূঙাং শাস্তা ঘপিজোঃ শিশুঃ। 

মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিছ্ধাং তং পরং যোগিনাং 

বুষিনাং পরদেবতেতিবিদিতো রঙ্গং গতং সাগ্রজঃ ॥ 

ভাঃ ১৯৪৩ ১৮ 
অর্থাৎ মল্পগণ বজ্জলার, বুবতীগণ মূর্তিমান মদন, নরগণ নরাধিপ, গোপগণ 
নিজজন, দুরৃত্তি নরপতিগণ বআপনাদ্দিগের শীশ্তা, বন্দে দেবকী নিজেদের 
প্রাণাধিক প্রতিপাল্ম শিশু, কংস সাক্ষাৎ মুনা বলিয়া দেখিতে লাগিলেন। 
বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন লীলাবিহারীর লীলা নিভা, প্রভুর নৃতন 
আবির্ভ/বের লহিত লীলাও নৃতন হুইয়! গ্রাকট হইতে চার। ভগবানের ব্র্- 
লীলান্ব যেরূপ অভিনর হইয়াছে নবদ্বীপ বিহারে ও লীল! ঠিক দেইরূপই অভিনয় 
করিতে চাহে, তৰে প্রভু এবার ছগ্স বেশে তাই লীলা প্রচ্ছর। ধর! পড়িবার 
ভয়ে নানাপ্রকার লৌকিক আবরণের অবতারণা করিয়! প্রত আত্মগোপন 
করিয়া রস বিশেষ আন্বাদন করিতেছেন। লেই কাপিন্দীর জলকেলি এবার 
ভাগাবতী জাহুবী সলিলে হইতেছে । সেই গোপ-কুমার কুমারীগণ অধুন1 সখা, 
শিষ্য, নদীয়াকুমারী। সেই বাৎসলাময়ী মা হশোদ। এক্ষণে এই শচী দেবী। 
সেখানে ক্ষীর সর নবনী লইয়া নন্দরাণী যেন গোপালের পথ ডাফাইয়। অন্ধাপথে 
যাইয়। ঈড়াইয। থাকতেন, এখানেও নিমাইয়ের ত/লবানাকূপ অস্প ব্যঞ্জন গ্রস্ত 
করির় স্নেহময়ী জননী লিমাইয়ের পথ তাকাইর়! রাজপথ-দ্বারে বাইয়া! দাড়াইর! 
আছেন। প্রভু নিজ প্রি সথাগণ সঙ্গে সথা ৭৪ মধুগ গপাঙ্াদলে মাঠিয়াছেন 
এদিকে বাৎপল্য রস পিগ়্াইবান জন্য শুদ্ধব/ৎসল্যময়ী ছটু ফট্‌ করিতেছেন। 
সর্বারসাস্বা্দক প্রভু কোন্‌ দিক সাঁম্লাটবেন। বাৎ্সল্যেরটান যখন বড় বেশী 
হুইল তখন কোন প্রক|রে জলবিহার লারিয়। মায়ের নিকট ছুটিপেন। এইখানে 
কিন্তু একটুকু ঢাকাঢাকি করিতে হইল। প্রতু লোক-শিক্ষার জন্ত মানবাচার 
করিলেন, ভক্ষি-নিষ্ট মিশ্রনন্দন তকিভরে শ্ীবিষু পুজা করিয় তুলসীকে জল 
দির গ্র্ক্ষিণ করিয়! তবে প্রপা পাইতে বলিলেন । 
*গঙ্জাজলে বিহার করিয়া কথোক্ষণ। 
গৃছে আমি করে প্রভূ শ্রীবিফু পদ্ম 1৯ 
২৬--২ 


৯০২ ভক্তি | ২*শ বর্ষ, ৯ ৪ ১৯ম লংখ্া। 


"্ভুলসীরে জল দিয়! জাঙক্ষিণ ফরি | 
জোঁজনে বসেন গিয়া খলি ছুরি ছরি॥” 
সেখানে শ্ীরাধারাগীয় সংদ্ব রচিত অন্বব্যঞ্জন এখানে গ্রীযতী লক্ষী দেয়ীর 
প্রস্তুত বিবিধ উপচাঁর। দেখানে ম! শোম্ত নিকটে বসিয়া কত সোহাগ ভরে 
থাওয়ান, এখানেও সেই সবে প্রতিমা শঙীদেবী প্রাণধমফে কত আদর করিয়া 
থাওয়াইতেছেন। 
কষ্ণলীলায় বাৎসলা রসের পরে মাবার সধ্যরসাশ্বাদন তবে মাঝে সথচতুর! 
সখিগণের বুদ্ধিনৈপুণো একটুকু সংক্ষিপ্ত মধুর রসাত্মক লীলার অভিনয় দেখা 
যায় শ্রীগৌরাঙগ্গলীলায়ও ঠিক তাগাই দেখিতে পাই। 'আহারান্তে প্রভু একটুকু 
বিশ্রাম জন্য শয়ন মন্দিরে চলিলেন অমনি পঠিসেবা নিব্রতা লক্ষমীদেবী মাল্য 
তান্ধুলাদি লইয়া প্রাণেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। 
*ভোন অন্তরে করি তান্ুল ভক্ষণ। 
শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ 1* চৈঃ ভাঃ 
ওদিকে সামারধান্বাদনের জন্য আবার প্রভুর মন টানিতেছে। সাঙ্গোপাঙ্গ 
লঙ্গে লইয়া নদীয়া বিনোদিয়! নগর ভ্রমণে বাহির ভইলেন। মাঝে মাছে গদ্দাধর ও 
সঙ্গে থাকিতেন কখন জাহ্ুবীসৈকতে বসিয়! ইষ্ট গোস্টী হইত কখনও ব1 কুল- 
মজানে ঠাকুর্টী প্রিয় গদাধরের স্বন্ধে বামহুত্ত বিস্তত্ত করির! তাদ্ুগ চর্ধণ 
করিতে করিতে রূপের লব তুলিয়া সখাগণের সঙ্গে রগরস করিতে কগিতে 
চলিয়াছেন। সেই তৃবননুন্দর রূপ লাবণোর মধো এমনই এক প্রকার অপূর্ববত্ব ও 
চমৎকারিত্ব আছে যে, দর্শন মাত্রেই সকলে, বিমুগ্ধ ও তটস্থ হইয়া! পড়ে। অন্ত 
পরে ক! কথা, যবনেও গ্রভূর সেই অত্াদার করুণ মৃষ্তি দর্শনে মুগ্ধ হুইয়! কত 
ক্ষ প্রকাশ করে। 
“পর্বভূত ক্ৃপালুতা প্রভুর চরিত । 
যবনেও প্রভু দেখি বরে বড় প্রীত॥* 
হীলবৃন্াবনদান ঠাকুর বলেন__বাঞ্ছাকপ্লরু পরম দয়াল প্রত নগর ভ্রমণ 
ছলে উচ্চ নীচ সকল শ্রেনুর লোক্েরই মনোবাসন! পূর্ণ করিয়! ছিলেন”. 
শনগন ভ্রমণ করে আ্শচীনন্দন। 
দেবের হলতি বস্ত দেখে সর্বজন 
মথুর! নগরী ভ্রমণ ছলে যেমন বিভিন্ন জীবকে স্কপা করিয়াছিলেন এই 
নবন্ধীপ ভ্রমণেও সেইরূপ হইয়াছিল 


উষশাখ ও জো] নবর্ধীপবিহার ২*৩ 


সর্বজম-চিত্তহর, সর্বতূতে পা, সমদর্শী প্রভুর নিকট জ!তির বিচার নাই) 
'অত্যুঙ্গার প্রতু যাহার বাড়ী সন্থুখে পাইতেছেন ভাহারই গৃহে উঠিতেছেন। প্রথমে 
স্কতার্থ হইল বৃদ্ধ কল্যাণ তাতি । প্রভূকে মে তগবান্‌ বলিয়। পূর্বে জানে নাই 
কিন্ত আছ সেই তন্তবারকে কৃতার্থ করিয়া প্রতু এইবার গোয়াল পাড়ার 
ধিকে চলিলেন। গোপজাতি বুঝি ঠাকুরের বেশা অন্তরঙ্গ তাই একেবারে 
সদাননের ছুদ্ধারে যাই! বলিয়া! পাক ভট্টাচার্যের মত আদেশ করিলেন-_ 


“আরে বেট! ! শীত করি দধি দ্রদ্ধ আন। 
আজি তোর ঘরের লইব মহাঙ্দান ॥” 


গোপজাতি অতি সরল, প্রীতি ও ভক্কি-প্রবণ-হৃদয়। আবার ঠাকুরের 
সঙ্গে কি নিগুঢ সম্বন্ধ আছে জানি ন!, তাহার! বালক বুদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই 
আসিয়া অসস্কোচে সেই মদননুম্দর মূর্তিঃক বেপিয়া ফেলিল, যেন পরমাত্মীক়্ 
প্রিয়জনকে আজ তাাদের শ্বগৃহে পাইয়াছে। কত হান্ত পরিহান চলিতে 
লাগিল) প্রভুর বামনাই আর বেশীক্ষণ টেকিল না, তাচাঁর! যে সাহপ্সিক প্রেম- 
বলে ধরিয়া! ফেল্য়াছে, গ্রীতির উচ্ছাসে শ্র্ঘা উডাইয়। দিয়াছে-_ 


“প্রভূ মলে গোপগণ করে পরিহাস। 
“মামা মাম” বলি সভে করেন সম্ভাষ ॥” 


গোপ বালকগণ বলিল--মাম! যে এখন একেবারে পাক বাদুন সেছেছ, 
কেবল ক্ষীর সর খাইলে হইবে কেন? এসো, চলো তত খাই গিয়ে! 

গোপ জাতির ্ সারলিকী শ্রীতিতে নিমাই গলিরা গিরাছেন, জোর করিকা 
ছন্পবেশ রাখিয়া বলিলেন--আরে আমি যে বামুন, গোয়ালার ভাত খাইলে 
যে আমার জাতি ধাঁইবে। শ্রচৈতন্য ভাগবতকার গ্ীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর 
নারায়পীদেবীর পুত্র, নাকাছণী নিমাইকে প্দাদা* বলিয়া ডাকিতেন গেই সম্পর্কে 
নিমাই বৃদ্দাধন দাসের মামা, ঝর শচী দ্রেবী হইতেছেন “আহ” প্রতুকে 
"মামা" সম্বোধন লেই সন্বগ্ধ ধরিয়!। 

গোক়্ালার ভাত খেচে শেছে কি জাত হারাবো? এই কথা শুনিরা গোপ” 
বালকগণ বলিল, *জাজ কাল্‌ বুঝি বড় জাতের গরব বেড়েছে, সেকালে হে 
কত এটে থেয়েছ, চলে এখন ঘরে চলো” এই বণিক্ক! ঠাকুরকে কাধে লইব! 
ঘরে চ.কিল। 


১০৪ তক্তি. [২+শ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা 


শকেছে। বোলে “আমায় খয়ের় যত ভাত। 
পূর্বে যে খাইল! মনে নাহিক তোমা ॥ 
কেছে! বোলে চিল মাম! ভাত খাই গিয়া । 
কোন গোপ, কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়! ॥* 
প্রেমের ঠাকুর ভক্তের প্রেমে গলিয়া গেলেন, সন্তোষে তাহাদের দধি দুগ্ধ 
ক্ষীর সর নবনী গ্রহণ করিলেন। 
শ্রীবামাচরণ বনগু। 


আশা-ব্যসন-বাস। 


“মঙং গলিতং পলিতং মুণ্ডং 

দত্ত বিহীনং জাতং তুগ্ডম্‌। 
কর-ধুৃত-কম্পিত-শোভিত দণ্ড 

তদপি ন মুঞ্চতাযাশ। ভাণ্ম্‌ ॥* (মোহ মুদগর | ) 


“ধবল বরণ কেশ শরীর গলিত। বদন দশনহীন দেখিতে দ্বণিত ॥ 
চলিয়া যাইতে যষ্টি কাপে সদা করে। তবু আশাভাগুনরনাহিত্যাঁগ কর্ণ 
জীবের কালার্ণবাতিমুখীন জীবন প্রবাহের সঙ্গে বৈতরণী নদীর গায় 
আশার প্রবল শ্রোত রোগ, শোক, ছঃখ, দেন্তাদি বাধা বিস্ব না! মানিয়া 'মবিরাম 
গতিতে নিরস্তরই চলিতেছে । জীবও শ্রোত চালিত পোতের স্টার অবশ ভাবে 
বিচলিত হইয়া, কখন সরল স্রোতে পড়িকা সুখে ও কখ্ৰ বক্র শোতে পড়িয়া 
£খে ভাদিতেছে। এইবপে সখের পর ছুঃখ ও দুঃখের পর সুখ, কতবারই যে 
দীবকে কালদিদ্ধু অভিমুখে ধাবিত জীবন প্রবাহে ভোগ করিতে হয়, তাহা 
আশার কুছকে পড়িয়া জীবের জীবনের শেষ মুহূর্ত পধ্যন্ত স্থৃতি পথে উদয় 
হয় না। সুহরাং নিশ্চেষ্ট ভাবেই আশাতে গ ভাসাইয়। ক্রমানধষে স্থ ও ছুঃথ 
দীবকে ভোগ করিতে হয়। এই সুখ দুঃখের মুলীভূত কার্প যে আশা, তাহ! 
বুঝিতে পারিয়! যাহারা আশাকে পরিত্যাগ পুর্ব্বক নৈরাশ্তকে অবলম্বন করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন, তাহারাই আশ! সম্ভত্ত জাগতিক সুখ ছুঃখের ভোগ হইতে 
নিষ্কতি লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন ও প্রক্কৃত শান্তিতে ডুবিয়া, জীবনকে কাল- 
দিন্ধুর অভিমুখ হইতে ফিরাইতে সমর্থ হইয়াছেন এবং জীৰনের সুখা উদ্দে্ট 


বৈশাখ ও দ্যেষ্ট ] আশা-ব্যসন-বাস। হন 


সাঁধন করিয়! মনুষ্য পদবীতে আনঢ় হইতে পারিয়াছেন। তত্বানুসন্ধীন করিয়া 
স্নেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আশাই পরম দ্ঃথখকর আর নৈরাশ্ই পরম 
সুখদায়ক। তাই নৈরাশ্তাবলগ্থিনী পিঙ্গল| নায়ী এক বেশ্টাকে গুরু করিয়া 
অবধূত ব্রাহ্মণ সুমেধা ছকে বলিয়াছেন যে, “বেশ! পিঙ্গলা একদিন সন্ধ্যার পর 
হইতে নিশিথকাল পর্য্যন্ত অর্থাভিলা ষন্টী হইয়! পর পুরুষের আগমন অপেক্ষায় 
থাকিয়া যখন নিরাঁশা হইল তখন তাহার মনে নির্বেদ উপস্থিত হুইল এবং 
ভাবিল এতক্ষণ যদি এই কুপথের পথিক না হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় যাপন 
করিতাম তাহ। হইলে এত কষ্ট পাইতে হইত না। এই ভাবিয় দে 
নেই কুৎলিৎ বৃ্ডি তৎক্ষণাৎ পরিন্থাগ করিল এবং শান্তি অবলম্বন করিয়! স্বীয় 
শ্যার উপবেশন পূর্বক সার! নিশা বৈরাগ্য চিন্তা করিতে লাগিল। , ছে 
মহারাজ! কান্তের আশ। পরিত্যাগ করিয়া পিগলা বৈরাগা চিগ্কা করিতে 
করিতে সে নিশা সুখে নিত্রিত হইয়াছিল । আঁশ।ই পরম ছুঃখ, নৈরাহই পরম 
স্থখ। "বেশ্াপি্লল। হইতে আমি এই শিক্ষা করিয়াছি। 


“আশা হি পরমং দ্ুঃখং নৈরাশ্তং পরমং সুথম্। 
যথা সংছিগ্ত কান্তাশাং স্থথং শ্ঘাপ পিঙগলা ॥* ভাঃ ১১৮৪৩ 


অতএব আশার প্রবল স্রোত যাহাতে বন্ধ হইক্সা যায় অর্থাৎ কোন বস্ততেই 
মমতা বা অফ্যাশক্তি যাভাতে না ছন্মায়,। জীবের তাহাই করা একান্ত কর্তবা। 
কারণ মনুষ্যদিগের প্রিয়তম বস্তু সমূহের পরিগ্রহ নিশ্চয়ই দ্ুাথর নিমিত্ত হয়। 
যিনি এঁ পরিগ্রহকে ছুঃখেব হে গানয়া পরিগ্রহ রহুত হয়েন, তিনি অনন্ত সুখ 
লাভ করিয়া থাকেন। 


*পরিগ্রঞ্চো ভি দ্রঃখায় বদ্যৎ গিয়তমং নৃণাম্‌। 
অনন্তস্থমাপ্রোতি তদ্দিদ্বান্‌ যন্ত,(কঞ্চন১” ॥ ত1ঃ ১১৯১ 


আশাপাশ জড়িত মমতা! কেবল দুঃখের কারণ নয়; ইহাতে ঘোঁর বিবাদ ও 
বিপদ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া খাকে। তাই এ অবধূত ব্রাহ্মণ কুররী 
পক্ষীর দৃষ্টান্তে এ স্থমেধা বকে বলিরাছিলেন ষে, “কুররী পক্ষী মাংস 
ব। আমিষকে ভালবাসে বলিয়া উহাদের মধ্যে কেহ এক থণ্ড আমিষ 
লাভ করিলে, অন্ত যাহার! তাহা পায় নাই, তাহারা উহাকে বধ করিয়! 
মাংস হরণ করে। বিপদ্দকালে মাংসখণ্ড পরিত্য!গ করিবে, পর ধেমন তাহার 
মৃত্যু ঘটে না, তন্জ্রপ লব্ধ বস্ততে মমতাই মত্মনাশ ও বিবাদের কারণ; ইহা 


২৬ ভক্তি [২ঞশ বর্ষ, ৯ম ও ১০২ সংখ্যা 


জীব-সংসারে নিতা বর্তমান আছে। কোন ৰ্ততে একান্ত আশক্ত হইলে, 
পরিণামে ঘোর বিপদ ঘটে । ইতাই আমি কুরতীর নিকট শিক্ষা! করিগ্লাছি। 
সুতরাং কুররী পক্ষী আমার একটি গুরু ।” 


"সাশিষং কুররং জগ্র,বলিলোইস্তে নিরামিধাঃ। 
তদ্দামিবং পণ্বতাক্য স সুখং সমবিন্দত ॥ ১১৯২ 


আঁশ! মরীচিকার কুমাশায় জীব এমনই অন্ধ ও মুগ্ধ হইয়া যাঁর যে,আপনাঁকে 
আপনি বিস্বৃত হইয়া! মৃত্যুমুথে পতিত হয়, তবুও আশা পরিত্যাগ কগিতে পারে 
না। আধক কি বলিব; কতশত জীব এ আশ।র ছলনাঁয় তূলিয়! নিহ্য নিত্য 
মৃত মুখে পতিত হইয়াছে দেখিয়াও জীব জীবিত থাকিবার আশা! যখন 
পবিঙাগ করিতে পারিতছে না। তখন ইহা]! অপেক্ষা! অধিক আশ্চধোর বিষয় 
জগতে আর কি আছে! তাই পাঙুবংশাবতংশ অজাতশক্র সাক্ষাত্ধশ্মের অবতার 
কুস্তী নন্দন সুধিষ্টির বকরূগী ধর্মের প্রশ্নোত্তরে জীবকে সওর্ক করিবার জন্ 
আত বিশদভাবে বলিয়াছিলেন যে £-_- 


"অহন্যহনি ভৃতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং ) 
শেষাস্থিরত্থমিচ্ছস্তি কিমাশ্চর্যা মত পরম্‌* ॥ 


যে জীবনের নছিত মরণের অবশ্ঠন্তাবী সন্বন্ধ, দেই জ্রীবন দেহরূপ গেহকে 
আশ্রয় করিগ্পা বাল্য হইতে ক্রমশঃ যৌবন ও প্রোঢাদি দশাকে অতিক্রম করিয়! 
যখন বুদ্ধ দশায় উপনীত ভয়, এখন কেশ শুত্রবর্, শরীর ললিত, দশন পতিত, 
বাক্য জডিত, দৃষ্টি সঙ্কুচিত ও অক্ষমতা বশতঃ গমনাগমনের অবলম্বন করধৃত 
হষ্টি কম্পিত হয়; পরস্ত বলবতী৷ আশার প্রতি প্রণয় প্রাণাপেক্ষাও এত প্রগাঢ 
হয় ষে, কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। তাই আশাব ছলনায় ভুলি! 
কোন ফলই লাভ হয় না, প্রত্যুত জীবনটা কালসিন্ধতে মিশিয়! বায়। ছ্ুতেই 
আর ফিরাইতে পারা যায় না। অতএব ব্যসনের বাসস্থান স্বরূপ আশাকে 
বর্জন ও শাস্তির নিকেতন স্বরূপ নৈরাগ্তকে অবলঘ্ন যে শাশ্বা্থমোদি ত ও 
জীবের পক্ষে অতীব শুভ গ্রদ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই । 


শ্রীভূপতি চরণ ব% 


আলোচন৷ 


(৯) 


রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উইচৈতন্ত যুগের বঙ্গসাহিতা লইয়া 
বস্ৃতভাবে আলোচন! করিম্াছেন। তাহার এ অনুসন্ধানে বঙ্গবাসী অপস্কৃত 
হইয়াছে । গত ১৩২৮ পৌষ সংখ্য। ভারতবর্ষে প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
কথায়--তিনি বিশেষ কারয়া ভাবিবার জন্ত আমার্দগকে একটা উপহার 
দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্ত যুগর অমূলা গ্রস্থরাজী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একট! 
বিশাল অধ্যায়। মহাপ্রভু তার পবিত্র জীবানের অষ্টাদশ বর্ষ নীলাঁচগ ঘামে 
প্ী্গবন্ধুর মুখারবিন্দ দর্শন করিয়াই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই লময় 
হইতে শত বৎসর ধরিয়া ঠাহার অমিয় জীবনের প্রভাবে মহিমান্বিত বৈষ্ঞব 
কখিগণের চেষ্টায় শত শত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। উডিয়া কৰি সদানন 
মহাপ্রভুর হরিনাম মৃষ্তি নান দিয়াছেন এবং আজ পর্ধযস্ত উডিষ্যার গ্রামে গ্রামে 
চৈতন্ত দেবের শ্রীমুর্তি পুজিত হইয়া থাকে । 

দীনশবাবু বলিতেছেন--এই সমস্ত অমূল্য গ্রন্থগাভশীর অতি নগন্ত অংশ 
মাত্রই ত এপর্যন্ত মুদদ্রত হইয়াছে তাহা ব্যতীত আমেরকান্‌ ও জার্ন্মাণ 
পর্যাটকগণ উড়িয়া পাগাদের নিকট হইতে বছুদংখাক প্রাচীন উড়িয়া পুথি 
অর্মূল্যে কিনিয়৷ লইয়া যাইতেছেন। ইহা কি নিশাপ্ত পরিতাপের ও জাতীয় 
জীবনের অবনতির পরিচায়ক নহে? 

তিনি আরও বলিতেছেন-_পচৈতন্ত টরিতামুভ, ঠৈতন্ত মল, চৈতন্ত ভাগবত 
প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিণে জানা বায় যে_তীাহার প্রধান ভক্ত রাজাধিবাজ 
প্রতাপকুদ্র ত'ছার জীবনের সুশ্্ সপ্ন ঘটনাগুলিও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার 
বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । মভাপ্রভু পু হইতে কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে 
শাহর হইলেই প্রতাপরুদ্র সঙ্গে সগ্জে খলরাজ, হরিচন্দন প্রভৃতি তাহার 
মন্ত্র ণক প্রভুর ক্কীবন সংস্কান্ত ঘটনা লিপিবন্ধ করিবার জন্য শিষুক্ 
কারতেন। পুরীরাজের গুস্তক শাপার প্রাচীন পথি ও কাগজপত্র 
খিলে 'এখনও সেই সকল তথ্য উদ্ধার করা অসম্ভব বালয়া মনে হয় ন1। 
*% *% ক গজ তামাদের দ্বেশের হাতহাসের উপকরণ এমন |ক 
বাহার পদধূলির হন্ত কোটি কোটি লোক লালায়িত, সেই ভগবান চৈঠন্ঠ 


২৮ ভক্তি [২*শ ব্য, »ম ও ১০৭ লংখা। 


দেবের জীবনের লুগ্তুকা হনী আমাদের অবহেলাগ্ক ভাতছাড়। হইয়া যাঁইতেছে। 
আমান্দের জাতির ঘুম ভাঙ্গে নাই। আমব1 শুধু করতাল বাজাইয়া, মৃদগ 
ঠৃকিয়া তক্তির তাল রক্ষা করিতেছি মাত্র। যে ধাহাকে ভালবাসে, দে তাহার 
অতি সামান্ত জিনিস-_-এক থানি গামছা কিংবা এক জোড় পাদুক। পাইলেও 
তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। আমরা কি চৈতন্তদেবকে সেইরূপ ভাপবাসিতে 
পারিয়াছি? তাহ! হইলে কি তাহারা জীবনাখাযানকে এইন্প অবলীলাব্রমে 
হারাইয়া ফেণিতে সম্মত হইতাম ?” 

আজি বিংশশতাবীর এই নবীন উন্নতির যুগে মহাপ্রভু শিক্ষিত ভক্ত 
সম্প্রদায়ে প্রসার লাভ করিতেছে বলিয়াই জানি। শ্রী'গীরাঙ্গ বাঙ্গালীর ঠাকুর 
তাহার জনুস্থান নবদ্বীপে তাহার কিবূপ অর্চনা চলিতেছে জানি না। 
কারণ সেবাইতগণ যদিও আপনাদিগকে সনাতন গোস্বামীর বংশধর বলিয়া 
পরিচয় দেন তত্রাচ সকলেই জানেন তাহারা শাক্ক। বিশেষতঃ সনাতন- 
নন্দিনী বিষুরপ্রয়। বা তাঁহার স্বামী শ্রীগৌবাঙ্গ দেবের মামাগ্থ কিছু নিদর্শনও 
তাহাদদের নিকট পাঁওয়! যা না। অধিক কি তীহাঁরা আপনাদের বংশ 
পরিচয় ধারাতত্তেও নেক গোলমাল করিয়! থাকেন। এসম্বন্দে আমর! 
পুর্বে ভীউ্বৈষ্ণব সঙ্গীতে আলোচন! করিধ়াছিলাম। নবদ্ধীপ যাত্রী মাথ্ধেই 
জানেন তাহাদের বাঠা€রি_-কেবল মাত্র লোক ঠাঙ্গাইয়া! ভেট মাদায়েতই 
প্রকাশ পাইন! থাকে । অপরদিকে নীলাচলে উডিয়াগণের নিকট মহাপ্রভূর 
কাম্থ! থডম প্রভৃতি অনেক নিদর্শনই পাওয়া যায়। সুতরাং মঠাপ্রভুর বিস্তৃত 
ভাবে ইতিহান লিখিবাব বাঠ! কিছু উপকরণ এখনও পধ্যন্ত তাহা 
নীলাচলেই আছে। প্রভুর শিক্ষিত তক্ত সম্প্রদায় এখনও যদি এ দিকে 
দৃষ্টিপাত কিয়া এই অমূশ্য রত্ব রাজীর রক্ষা কল্পে মনোষোগ দেন তাহা হইলে 
উন্নতি € গৌরবের পর্রিপস্থা_.একটা মহান্‌ সাধনায় আমর! সিদ্ধ হইতে 
পারিব। 


(২) 


আমাদের এই পবিত্র দেশে দংযম সাধনাই চরম লক্ষ্য ছিল--ভোগ বিলাঁপের 
কথা তাহাতে স্বান পাত না। হিন্দুস্তান আত্মন্থের জন্জগ কথনও 
লালাফ়িত ছিলনা, ত্যাগেই তাহাদের আনন্দ ফুটিয়া উঠিত। আর ভাই 
বার্থ ত্যাগী দরিপ্র ব্রাহ্মণই তাহাদের শিরোভূষণ ছিল। সে সমাজে 
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কাঞ্চন আবস্রেক্ধ না] হইলেও-_-কাঞ্চন-কৌলীন্ত স্বীক্ত হস্ক নাই। হিন্দু 
রাজ! সত্যরক্ষার্থে পতী-গুত্র পর্যান্ত বিক্রয় করিয়াছেন); শরণ।গত 
সামান্ত একটী পারাবতের প্রাণ-রক্ষার্গে আত্ম প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। আর 
ছিন্দু রমণীর পতি-ভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত না হয় এখানে না-ই তুলিলাম। 

অধিক দিনের কথ! নহে ৫০ বৎসগ পূর্বেও যাহ! ছিল, এখন তাভার চিহ্ 
পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তখন প্রা প্রতি গ্রামেই অতিথিশাঁলা ছিল। 
গ্রত্যেক গৃহস্ই অতিথিসেবা কর! পরম পুণ্য কাঁধ্য বলিয়! মনে করিতেন। 
উচ্চবর্ণের গৃহে ক্রিয়া কর্মী উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইন্না নীচ জাতিগণ 
আগমন করিলে গৃহম্বামী ও তাহর আত্মীয় স্বজন সকলের নিকটই করজোড়ে 
ক্রুটার জন্য ক্ষম| প্রার্থন! করিতেন । অতিথি ষে নারায়ণ_-এ জ্ঞান, এ অপূর্ব 
সামাজিকতা অন্য কোন দেশে নাই । 

তখন অধ্যাপকগণ অন্নদ্ান ও বি্যাদান মহাপুণ্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, 
এখন গ্াহাদিগকে শ্বীয় উদরানের জন্ই দাসত্ব স্বীকার ক'রদত হইতেছে । তখন- 
কার নির্দোষ আমোদ আহ্লাদ, বাত্রাগান, সকল কার্ষো একপ্রাণতা এ সমস্ত 
এক্ষণে স্বপ্ধ বপিয়াই বিবেচিত হয়। রর 
_. মাত। পিতা প্রতৃতি গুকজ্জনবর্গকে তখনকার লোকে যেমন ভক্তি-শরন্ধা 
করিত এখন তাহা বিরল হইয়া আসিতেছে । আমর! জ্গৎঙ্থামী শ্রী চৈতন্ত- 
দেবের জীবনী আলোচনা করিয়া জানিতে পারি, তিনি প্রত্যেক কার্যেহ গননীব 
মতামত গ্রহণ করিতেন । তিনি সন্গ্যাস গ্রভণ করিবার সময় মাতার অনুমতি 
লইয়াছিশেন আবার সম্গাসের পর যাক্রাকালেও মাতার মত জিজ্ঞাস। কিয়! 
ছিলেন। মাত! চিন্তা করিয়! পীলাচল বাসের অনুমতি দিলেন কিন্তু একমাত্র পুত্রকে 
ছাঁড়িয়া কিরূপে গৃছে থাকিবেন ইহা ভাবিয়া অধৈর্ধ্য হইয়। পডিলেন, তাহাতে 
প্রভু বলিলেন--ম! তুমি দুঃখ করিও ন1, আমি তোমাকে ছাড়িয়া কখনও থাঁকিব 
না। আমার জন্ত বখনই তোমার উদ্বেগ বাঁডিবে তখনই দেখিবে আমি তোমার 
নিকটে আছি। বিশেষতঃ তোমার প্রদত্ত অন্ন-বাঞ্জণ ভোজনে, নিতাইক নৃত্যকালে 
এবং রাখব-ভবনে আমি সব্ধবধাই উপস্থিত থাকিব। শ্রীগৌরা্জ তাহার কথ! 
রাখিয়) ছিলেন। জগৎকে শ্রীকুষণ-স্্ীতি শিখাইবার জন্ত লীলায় সন্ন্যাস গ্রহণ 
কন্দিয়াছিলেন কিন্তু মাকে কোন দিনই ভুলেন নাই। বৎসর বৎসর জগদানন্মকে 
মাতার তত্ব লইতে পাঠাইতেন। নবদ্বীপ হইতে লীলাচলে কেহ আসিলে 
পর্ধাগ্রে মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিনেন-- প্রভুর আমাদের মাতৃতক্ষি 

২৭--৩ 
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অসাধারণ ছিল। অতীতের কথ! অনন্ত হইয়াই মনেজাগে কিন্তু আজ এই 
পর্যন্ত । 
জ্বীভোলানাথ ঘোষ বর্ম । 


পাগলের উক্তি 


হে পধন্রাস্ত পথিক ! জীবনের শুভ হৃত্রপাত হইতেই তো তুমি চলিযাঁছ, 
কিন্ত একবারও কি ভাবিয়! দেখিয়াছ যে, কোথায় যাইতেছ? তোমার গন্তব্য. 
স্থানই বা কোথায় ? আর কিজন্ই বা তুমি এমন দেবছুর্লভ মনুষ্যজদ্ম পাইরাঁছ? 
কোন বস্তর প্রত্যাশায় ইত:স্তত ছুটাছুটি করিয়া"ক্লান্ত হইতেছ এবং কোন 
বন্ধ পাইলেই বা তোমার চিরসঞ্চিত আশা! পূর্ণ হইবে? এসকল প্রশ্ন কি 
কখনও তোমার হৃদয়ে উঠিয়াছে? 
মানব মান্রেরই এবিষয় চিন্তাকরিয়! দেখ। উচিত। কেন আপিয়াছি, 
কেন একার্যা করিতেছি, তাহা যদি না বুঝি--ন! জানি তবে যথার্থই ষেন 
একটা অভাব থাকিয়। যায়। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে 
পারাধায় যে, সকলেই সুখের জন্ত লাঁলাঁয়ত, কিসে আমার শারিরীক সুখ 
হইবে, কিসে পারিবারিক সুথ পাইব, কেমন করিয়! আমার সংসার মধো 
সুখের অফুরন্ত আ্রোত ছুটাইয়! দিতে পারিব এই ভাবের নান! চিস্তাতেই মান্য 
ব্স্ত। কিন্ত হয়তে। কেহ ইচ্ছামত সুখভোগ করিবার অবসর পার, কেহ পায় 
না, যে পায় তাহারও কি ভোগ করিয়া! ভোগের ইচ্ছ! মিটি! যায়? ন-_ 
তাহ। যায় ন_ বলিতেগেলে বলিতেহয় তাহা যাইতেও পারে ন!। আজ যার 
কিছু নাই সে সামান্ত কিছু পাঁইবার প্রত্যাশীকরে কিন্তু যেমন ফিছু পায় 
অমনি তাহাতে বিতৃষ্ণ আপিয়৷ তদ্তিরিক্ত কিছু পাইবার জন্ত লালাক্গিত হয়! 
শান্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন -_ 
নিশ্বোপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহশ্রাধিপে! 
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালিতাং ক্ষিতিপতিশ্ক্রেশতাং কাঞ্খতি। 
চক্রেশঃ নুর রাজতাং সুরপতি ব্রঙ্গাম্প্ং বাঞ্চতি 
্রহ্ধা শিবপদ্ং শিব বিষুণপদং তৃষ্ঠাবধিকোগতঃ ॥ 
এইতে। £শান্ত্ের কথ, কিন্ত ভ্রান্ত মানব! এ কথাগুলি কি একবারও 
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তোমার চিন্তার মধ্যে আসে ? ন! আন্ক, কিন্তু তুমি কি মনে কর এইভাবে 
সুখভোগ চিয়াছিন কল্সিতে পারিবে? না তাহাও ত পারিবে না !-- 
শ্দুখন্তানস্তরং ছুখং হুঃখস্তানস্তরং সুখং। 
চক্রবৎ পরিবর্তস্তে সুখানি চ হুঃখানি চ ॥ 
সুখ কি তোমার চিরকাল থাকিবে? না তাতে থাকিবে না। সুখের 
অন্তরালে এ যে দুঃখের ভীষণ অন্ধকার দেখা যাইতেছে। 
এমন একদিন অবশ্ত আসিবে, যে দিন সাংসারিক সমস্তম্থথভোগ 
তোমাকে বাধ্য হুইয়। পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেদিন কোথায় রহিবে তোমার 
গৃহ পরিজন, কোথায় রহিবে তোমার ভোগবিলাদের সামগ্রী । যে গৃহপ্রাঙ্গণ 
আজ তোমার আনন্দ ধ্বনিতে পুর্ণ, উহাই একদিন আত্মীয় স্বজনগণের হাহাকার 
রবে পুর্ণ হইবে, স্নেহের পুতুলি পুত্রকন্তা, প্রিয়তম] ভাষ্যা, স্রেহময়ী জননী 
প্রভৃতির শোকা শ্রুতে ধরাতল অভিষিক্ত হইবে । ভাবুক কবি যথার্থ হ গাছ্য়াছেন 
“একদিন হায় এমন হবে এ মুখে আর ঝল্বে না। 
এ হাতে কাজ করবে ন। ভাই এ চবণ আর চ'লবে লা ॥ 
নামধ'রে ডাকৃবে সবে শ্রবণে তা শুন্বে না 
পুল মন্ত্র দগৎচিত্র নেত্র তোমার হেরবে না। 
অবশ হবে এ বগনা মাস্বাদন আর পাবে না। 
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নাসিকাতে লবে না॥ 
রাজ লিংহাসন ছাই মাটি বন এ বিচার আর থাক্‌বে না । 
বন্ধনে দহুনে দেছে ষাতন! জানাবে না ॥ 
হবে সাঙ্গ অবশাঙ্গ সঙ্গে কিছু যাবে ন।। 
এইবেল! ডাক ডেকে নে ভাই, সমঞ্জ গেলে আর হবে না॥* 
এমকল শুনিয়া হয়তো তুমি বলিবে তবে প্রকৃত মুখ কোথায়ও নাই ; 
কিন্তু শাপ্ত বলিয়াছেন £-- 
দ্ধর্শ্ীদ্ধিন্থখং" ধর্দাচরণেই প্রকৃত স্থখ। আর ধর্শহীন মনুষ্য, মহুষ্যপদ 
বাচ্যই নয়। নীতিশাম্্কার বলেন :- প্ধর্মেন হীনা পশুভিঃ সমান! * 
অ.হার নি্রাদি পণ্ড পক্ষিতেও যেমন আছে মঞন্ুষ্যতেও তেমন আছে 
এ সন্ধল ব্যাপারে মান্য শ্রেষ্ঠ নয় একমাত্র ধর্মই হইল মানবের মানবন্ধের 
প্রধান উপকরণ। ভাই! যদি নখ চাও, আর কোথায়ও মুখ পাইবে না! 
সুখ এক মাত্র ভগবৎ আরাধনায়--ভগবৎ প্রীতিতে। 


২১২ ভক্তি [২*শ বর্ষ, নম ৩.১ সংখ্যা 


জগতে আসিবার সময়ও একা আসিয়াছ যাইভেও ছইবে এক সঙ্গে 
যাইবে মাত্র নিজ নিজ কর্্-আর পর জান্ন সেই কর্দাফলান্গারী ুখহ্ঃখ 
ভোগ হইয়া থাকে। অসৎকর্ধবসে ছুঃখ ও সতকর্মমৰসে সু, এইতো শান্তর 
সিদ্ধান্ত। তাহ! হইলেই এমন কাজ করিয়। জীবনাতিবাহিত কর! উচিত 
যাহার ফলে ইহজীবনেও সুথ পর জীবনেও স্ুথ, ভোগ হয়। 


ভী--পাগল। 


বন্ত্রহরণ ও শ্রীরাসলীলা 


ধর্শের প্নি ও অধর্ম্বের সমুদ্তবে জীব-ন্ৃদয় ষখন একান্ত. কান্তর ও 
ব্যথিত হয়, তথনই ধর্মের সংস্থাপন, অধর্ম্বের বিন!শ, দুষ্টের দন ও সাধুদ্ধগের 
পরিত্রাণের জন্ত ভগবান যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। অগাধ- 
বোঁধা যোগী-হৃদয়ে মুনির নির্মল মানসে তাহার স্বরূপ ও সত্বার আভান 
মাত্র গ্রতিভাত হয়, কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ই তাঁহার প্রিয়তম বিশ্রামের স্থান। 
এই সন্তবনিধি শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতার, যুগে বুগে অবতীর্ণ হইয়া ভূডাঁর 
হরণাদি কার্য সম্পাদন করয়। থাকেন। 

নিতাধামে নিত্যলীলাময় শ্রাভগবান, প্রিয় পরিজন ও পার্ধদগণ লহ 
বালা, পৌগঞণ্ডজ ও কৈশোরময় অনস্তলীলা প্রকটন করিল) বিহার করি! 
থাকেন। সর্ধযুগে পর্ককালে তাহার বং অবতরণ সংঘটন হম্ক না; তাহার 
স্বয়ং আবির্ভাব কালে যুগাবতারগণ হাহাতেই অস্তনিবিষ্ট হয়েন। 

ঘ্বাপরের অশ্তঃভাগে মহীপাল কপধারী দৈত্যগণের প্রবল পীড়নে ও 
তাছাদদের শত শতাযুত সেনাগণের তূরিভারে বন্থমতী গ্রুকম্পিতাঁ কইতে 
লাগিলেন। এই অত্যাচার-আোত-কাতর1 ধরণীদেবী গো-ু্তি ধাঁরণ পূর্বক 
ব্ধাক় সমীপে অশ্রুমুখী হুইয়। দিজ হুঃখবার্ত! বিজ্ঞাপন করিলেন। ধরণীদ্প দুঃখ- 
ধার্তা শ্রবণে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্ধ। করুণার্ হৃদয়ে দেখগণ সমভিব্যাহারে 
ভগবান ক্রিলোচনকে লঙ্গে করিয়া ক্ষীর-পয়োধি-তীরে যা! কিলেন এবং 
জগৎপতি দেব দেব কামবষী ক্লেশনাশন পরমপুরুষকে পুরুষপুক্ত নামক 
বেদমন্ত্র দ্বার! সমাহিত চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে গখম- 
মণ্ডলে সমুচ্চারিত অশরীরি বাণী শ্রবণ করিয়া দেবগগণকে নিকটে আহ্বান 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ ] বন্ত্রহরণ ও গ্্রীরাসলীল! ২১৩ 


পুর্ববক বলিলেন, পরষ পুরুষ ভগবান যেরূপ আদেশ করিয়াছেন তদনুরূপ 
অনুষ্ঠান কর) ধরণীক্স হুঃখবার্তা পুরুযোত্তম পূর্বেই অবগত হইয়াছেন সেই 
ঈশ্বরের ঈশ্বর নিজ কালশক্তি সহকারে ভূভার হরণের জন্ত বতদিন ভূতলে 
বিচরণ করেন, তোমরাও তদংশ সম্ভ.ত দেবগণ তৎগার্ষবুন্দের সহিত 
ষদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া তাবৎকাল অবস্থান কর। পরম পুরুষ মথুরা মণ্ডলে 
বন্থদ্দেব গৃহে অবতীর্ণ হইবেন, অমরজ্ীগণ তদীয় প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ তথায় 
জম্মগ্রছণ করুন। সহশুধ্দন অনন্তর্দেব শ্রীবলরাম তাহার প্রিন্ন সাধন মানসে 
তাহার অগ্রর্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন এবং ভগবতা বিষুমায়াও প্রতু- 
শক্তি দ্বারা কার্য্য বিশেষ সংসাধনার্থ জন্াগ্রহণ করিবেন। 

গ্র্ধাপতি ব্রহ্ধ! দেবগণকে এই আদেশ দানে, এবং ধরণীকে সাস্বনা 
বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন । 

শভগবান কোন্‌ প্রয়োজনে কি কার্য সাধন করেন তাহ। ক্ষুদ্র মানব- 
বুদ্ধির অগোচর। সেই অপীম অনন্ত ক্লূপাজলধির সমাচার ব্সমাদেব 
ধারণাতীত। দশ হস্ত রজ্জুবন্ধ জীব দশ হস্তের অধিক অতিক্রম করিতে কোন 
ক্রমেই সমর্থ নহে। দারুণ অবিশ্ব।স, বিশ্বাস পথে দণ্ডায়মান হুইয়া আমাদের 
গতিরোধ করিয়।! রাখিয়াছে। ডুবিয়। যাউক জীবের এই গভীর অবিশ্বাস। 
অনন্ত বিশ্বাস সমুদ্রেন্ন মহাকাল সমুদ্রে জীব একটা জলবুদ্বুন্মাত্র, শত" 
কোটী সহত্্কোটা মুখ ব্রক্ধার জীবনীও এই অকুল কাল-সমুদ্রের অতল 
তলে তলাইয়! রহিয়াছে । 

নিগুঢ় ব্রজলীলার গুঢ় মর্ম কুত্রন্ূপেই শ্রীমপ্তাগবতে লিখিত হইয়াছে। 
উহাতে শ্রীভগবানের ভগবত্বাই বিশেষরপ বর্ণিত, লীলা-রস-মাধুরী তাদৃশ 
স্ফুটতর নহে। 

একদিন সুরধুনী তীরে ভাগাবান রাজ পরীক্ষিত শুকমুখচ্যুত এই গলিত 
অমুত পান করিয়া প্রায়োপবেশন জনিত ক্লেশ ও তক্ষক দংশন ভীতি 
বিস্বৃত হইয়ছিলেন। তৎকালে ব্র-রমের নিগু মর্ম বুঝিবারমত লোকের 
ংখ্য! ব্দতি অল্পই ছিল। জ্ঞান, যোগ, কম্প, আত্যস্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও মোক 
কর্মই বিশেষ ভাবে সমাচরিত তইত। ব্রজ-ম্ুধারস পানে পরিশুষষ কঠ 
লুশীতল করা অনেকের তাঁগ্যেই ঘটে নাই। বেদপরায়ণ যাক্তিক জ্রাঙ্খাপগণ 
শুফজ্ঞার। চরু ও হোমকেই সাধনার অঙ্গ ভ্রমে সাধ্য বলিয়। বুঝিযাছিলেন। 
যে ভুবনমোহুন রূপ দর্শন করিয়া গো, মুগ, দ্বিজ ক্রুমের হৃদয়েও পুলক 


২১৪ ভক্তি [২০শ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংধ্যা 


বিভ্রম উপস্থিত হয় সেই ত্রেলোক্য সুতগ পছ্ছঘ বাগুনীয় বূপ মাধুরী কাহার 
হৃদয় না সন্মোছিত করে। এই জডচিত্ব, চিন্ময় জ্যোতির বিমল আলোকে 
আঁলোঁকিত না হইলে সেইরূপ দর্শনের সৌভাগ্য জন্মে না । প্কৃষস্ত ভগবান 
হ্বয়ং* এই ন্বয়ং ভগবান কৃষ্ণই রস ন্বরূপ, রসের বিষন্ন ও আশ্রয়। আমরা 
এই বিষয় ত্যাগ করিজা অবিষয়কে বিষয় জ্ঞানে বিষম ভ্রমে পতিত ও হিতাপ 
জালার নিরস্তর পরিদগ্ধ হইতেছি। শান্তিহারা নরনারীর হৃদয় জুড়াইবার 
স্থান নাই। জড়বপেব চরণ তলে আস্মবিক্রয় করিয়া অমর! বসিয়া! আছি, 
রসের খনুসদ্ধানে ইতঃস্তত ধাবমান হইয়া অপার রসহীন গুষকণঠ হইর! 
কাতরে ক্রন্দন করিতেছি। গঞ্জের অনুসন্ধানে দিগত্জান্ত হইয়া! চতুপ্দিকে 
ছুটাছুটি কবিয়া! হরিণের দশ! প্রাপ্পু হইতেছি, শান্দর অনুসন্ধাদে ভ্রাম্যধীন 
হুইয়া ব্যধবাণ-বিদ্ধ কুরগীর দশাগ্রস্ত হইতেছি। স্পর্শ লোভে ব্যাকুল প্রাণে 
সুখম্পর্শ জ্ঞানে বিষবৃক্ষদ্গ লাভ করিয়া! হতজ্ঞান হইতেছি_-জুডাইবার স্থান 
কোথায়ও নাই! | 
যাহার জ্যোতিকণা হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য যোগী যোগ নয়নে জাগিয়। 

অবস্থিতি করিতেছেন, জ্ঞানী জ্ঞানানলে বিশ্বভন্ম করিয়া [বভূতিভূষণে ভূষিত 
হইয়াছেন, ধাহাকে মনে মনন করি মুনিগণ মৌন, তাপন তপস্ত।রত, সর্বরূপ- 
সার সেই শ্ামলনুন্দর রূপ, সেই ভুবন মোহন কৃষ্ণরূপ যাহার নয়ন পথে পতিত 
হইয়াছে তাহারই জীবন জনম ও নয়ন সার্ক। 

থে হেরেছে তাব ললিত ত্রতঙ্গ, 

গুহ সুখ ভার হতয়াছে ভঙ্গ, 

উডমন পাখা পিঞ্জরেতে থাকি 
উদ্বাসে ছুটিবে গগন পার। 
কবিতে সন্ধান কাতর পরাণ 
সে জনে, ধে জন (প্রাণ) হ'রেছে তার। 
যে ক্নগের আকর্ষণে বিশ্ব আ'কুষ্ট, পবন তপন ভ্রাম্যমান, ষে রগের কণিকা 

পাতে সঞ্জপিদ্ধু উথলিত, যাহার পদারখিন্দ নি:স্থত তুলসী সৌগ্দ্ধে গনকননানা- 
দির চিত্ত ৰিমোহিত, ধাহার বংশীধবনি শ্রবণে বিধাতা বিশ্মিত, মুনিগণ-ঠিত্ত 
বিমুক্ত পথে স্বরাহথনন্ধানে অন্ুব্রঠ, কোটাচন্দ্র স্থশীতল যাহার অঙ্গ, মদন সম্তাপ 
ভুড়াইবার সেই অমোথ ওষধ, সেই স্থকোমল চরণ তল ভিন্ন ব্রজাগনার। আর 
স্থান কোথায় ? 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ] বন্তরহৃরণ ও শ্রীরাসলীলা ২১৫ 


রূপের রূপের আলোকে গোপী-পতঙ্গ প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া পৃত ও 
পবিত্র হইয়াছেন | এই শ্যাম-শ্সিগ্ক'ঘনহ্যতি-পরিমণ্ডিত রূপ রতন, কত প্রেমের 
বিভাবনে, তাকণ্য কারুণ্য এই লাবণ্যামূতে উদ্ভাসিত বদন কমল লইয়া গ্রকটিত 
হুইরাছেন। ভক্তগণের অন্তরের গুঢধন এই রূপরতন, প্রকটলীলা হইতে 
প্রপঞ্চে সমুদ্িত। প্যেন্ধপ নেভারি, !নজে মত্ত হরি বাঞ্ছা করে নিজে নিজ 
আ্জিন* সেই সর্ধচিন্তাকর্ষক কপ গোপীগণের চিত্ত হরণ করিবে ইহা আর 
আশ্চর্য কি? 

গোপীগণ সামান্তা রমণী নহেন, আনন্দ-চিন্ম়-রস-ভাঁবিত। মধুর মুরতি সকল 
নব নটবর কিশোর নুনারের নরণীলায় সহায়তাকারিণী গেঞ্পীনাম ধারিণী 
শ্রীকৃষ্ণ বল্পভা, আভীর কিশোরা , “কত যুখ তার* না খায় গণন। নিত্য প্রিয়া- 
গণ ব্যতীত কত শ্রতচরী, খধিচরী, সাধন সিদ্ধ মুনি খষি ও দেবকন্াগণ দেব 
দেব অখিলপতি ভগবান গোপীজন বল্পভেপ সহিত গোপাঙ্গন৷ রূপে ভূলোকে 
অবতীর্ণ হইয়া মধুর প্রেমের লীগাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন । সেই ভুবন 
মোহন রূপে পুরুষ যোধিৎ কাহার না চিত্ত সমাকৃষ্ট হয়! দ্গ্ডকারণ্যবাসী খষি- 
গণের চিত্ত রাম রূপে হরণ করিয়াছিল। ভাহার। নিজের আস্তত্ব ভুলিয়া 
সত্রীূপে সেই রামরূশে বিলাস বাসনা করিয়াহিলেন | তাহারাই খধিচরী 
শ্রেণীর অন্তভূক্ত। শ্রুতিময়ীগণ এ পর্যন্ত, খতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিয়! 
ভ্ীভগবানের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন এবার ভগবান গোপ তাহারা গোপী। 

অনেক দিনের কথা নহে,,রাধা ভাব কাপ ভাবিত শ্রগৌরাজ হন্দর সিন্ধু" 
তটে গম্ভীর! মন্দিরে, স্ববপ র(ম।নন্দ সহ [নিভৃতে দিবানিশি যে রসের আস্বাদন 
করিয়াছেন, যাহার কিক! প্রসাদে জগৎ পগিতৃপ্ত, সেই "অনপিতচরীং চিরাৎ* 
মধুরোজ্জল রসের মান্ব'দনে ভক্তদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে ক্লপাপুর্ব্বক যে গৌর- 
হরি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই সেই ত্রজের হরি গোপীগণের প্রাণ বল্লভ 
শ্তামলঙন্দর। যিনি ঝুঝিয়াছেন তিনিই গাহয়াছেন, প্যনি গৌর না হইত, 
কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে*। আমন্াও সেই স্থুরে স্থুর মিলাইয়! 
গাহিতেছি “যদি গৌর ন| হইত” শ্রারাধার প্রেম মহিমা ও রসসার মাধুর্য রসের 
আস্বাদন দানে তবে কে আর এই ত্রিতাপদগ্ধ জগতকে সুশীতল করিত। 
মধ্যাহু মার্তণ্ডের গ্রথর কিরণ হিনাংশুর স্থুশীতল কিরণ পাতে প্রশমিত নল! হইলে 
কি ব্রজলীল! এত মধুর হইত ? 

দুর্ঘট-ঘটন পটীয়সী শ্াভগবানের অনিস্তা স্বরূপ চিৎশক্তিই যেঁগমায়! নামে 


২১৬ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ৯ম ও ১তম সংখ্যা 


অভিহিত] । যাছার মায়ায় সর্বজ্ঞ দর্বষ্র্যশালী। পূর্ণকাম পূর্ণ ভগবান অপর্ধবঞ্ত ও 
মুগ্ধের স্টার আচরণ করিয়াছেন সেই ষোগমা্ার প্রভাব কথায় কি প্রকাশ 
ইইবে। শ্রীচরিভামূতকাঁর বলিয়াছেন__ 

মে বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে ! 

করিবেন ষোগমায়া আপ্লন প্রভাবে । 

আমিও না জানি, না জানে গোপীগণ। 

ছাহার বূপগুণে ছু'হার নিত্য হরে মন ॥ 

যোগমায়্াই ব্রঙ্গলীলার দূতি, এ থেলা তাহারই, নতুবা স্বয়ং ভগবান 
সুগ্ধের স্তায় লীততের রাখিতে কাপিতে কাপিতে জটিলার মন্দিরের নিকটস্থ 
বারীবৃক্ষ মূলে দণ্ডায়মান ভইয়া শ্রীরাধার কন্কণবন্কারে জটিলার জাগরণ 
আশঙ্কায় ভীত চিত্ত হইবেন কেন? বাল্যলীলায় পুতনাবধ, শকট ভঙ্জন, 
বদনে ব্রহ্ধাও দর্শন, যম;জ্জুন পাতন প্রভৃতি কতই প্রশ্বধ্য লীলা (প্রকট 
করিয়াছেন। ব্রদ্গবাসী শ্বচক্ষে দেখিয়া অন্তরে বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন 
নাই। মাতা যশোমতী দামদ্বার। দাযোদরকে বন্ধন করিতে গিয়া! বুদ্ধি 
হারাইয়া ছিলেন তথাপি কৃষককে “আমার গোপাল ভিম্ন” ভাবিতে পারেন 
নাই। বীছার পর্রজ শিক বিরঞ্চি বাঞ্ধিত, বলদেব ও ল্মীর মস্তক 
ভূষণ 'তীর্থের মহীতীর্থ, নন্দের বাধা মস্তকে ধারণ করিয়া সে কতই আনন্দ 
অনুভব করিয়াছলেন। তথাপি নন্দ তাহাকে নন্দলাল! ভিন্ন ভাবিতে 
পারেন নাই । 
অজ্জুন যে বিশ্বময়ের বিশ্বূপ দর্শনে ভ্তম্তিত ও হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, যে 

ভগবান পরিষ্বাসচ্ছলে পরিত্যাগ করিবেন ভয় দেখাইলে দেবী রুক্মিণী দুঃখ, 
ভয় ও শোকে আ্রিয়মাণা হইয়। ধরায় পতিতা হইলে তাহার হস্তের বীজন ও 
বলয় কোথায় ছুটিয়া! পড়িয়াছিল, দেবকী বন্ুদেব প্রণত যে পুত্রত্ব়কে 
ভগবান জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে শঙ্কিত হুইয়াছিলেন, সেই গ্রীভগবান 
আবার শ্রীদামা্দি রাখাল বালকের সঞ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাদিগকে 
বন্ধে করিয়। বহন করিয়াছেন। সৌভাগ্য গর্বগর্বিতা গোগীগণ *ন 
পারয়েহছং চল্সিতুং* বলায় ভগবান তাহাগিকে স্বন্ধে করিয়াও বহন করিয়াছেন । 
কি আশ্চর্য রসের কতই বৈচিত্র, একস্থানে ভয় ও সন্ত্রমযুক্ত নতি প্রণতি 
অন্তস্থানে পরম আত্মীয়ের স্ায় ব্যবহার। রূসই জগতের সার বস্তু, 
রসহীন হইলে সকলই নীরস। যে আনন্দ চিন্ময় রস হইতে অখিল 
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জগতের উৎপত্তি; জীব তাহা হইতেই জাত, জীবিত ও তাহা্তিই 
প্রত্যাবৃন্ত হইতেছে। জীবহৃদয় এই রপানন্দ পান করিবার জন্যই ব্যাকুল। 
অখিল ব্রক্ষাণ্ডের জীব ইহ।ই লক্ষ্য করিয়া অজানিত পথে ধাবিত হইতেছে । 

“আনন্দান্ধেব খল্লিমানি ভূঙানি জারস্তে, আনন্দেন জীতানি জীবস্তি” 
ইত্যাদি বৃন্দাবন লীল! মধু হতে হুমধুর, প্রেমানন্দরসের শেষ লীলা, যেখানে 
স্বয়ং ভগবান মুগ্ধ, সেখানে অন্তে সন্মোহিত হইবে ইহাতে আর টৈচিত্র্ষি 
আছে । 

শীমন্মহা প্রভু শ্রীল রামানন্দ রায়কে সাধ্য-সাধন-তত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, 
র!মানন্দ রায় স্তরের পর স্তর অতিক্রম কাঁবয়া যে তন্থে অবশেষে উপনীত ভয়েন 
দাধন-ছস্বের ও রস তংত্বর তাঠাই শেষ সীমা । রামাননা রায়ের মুখে পরক্গ- 
ভূতঃ প্রদশ্/্ব। ন শোচতি ন কাঁজতি।” শ্রে।কে যাহ] ব্রঞ্গ জ্ঞানীর চরম অবস্থা 
অবণ কারয়া 'ইহ বাহ” বলিল! মহাপ্রভু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াভিলেন। ধ্যান, 
জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড সকল কাণ্ডের পর পারেই এই রসামুত অবস্থিত। যখন 
মচাগ্রভু রামরায়ের মুখ হইতে পুনরায় *কৃষ্ভক্তি রসভাবিতা! মতি ক্রীয়তাম্‌* 
শ্লেক শ্রবণ করিলেন, তখন তাহ।তে কিঞ্চিৎ সম্মতি প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন 
“এফ তয় আগে কহ আব"। শাস্ত চিন্ত মুনগণ তাহাদের পরম শান্ত মানলে 
ভগবানের সবার আভাস দান উপলব্ধি করিয়! শ্রস্থ চিত হইয়াছেন, প্রকৃত 
প্রস্তাবে ভগবানের সহিত তাহাদের কোন বিশেষ সম্বপ্ধহ মংস্থাপিত হয় নাই। 
প্সন্বন্ধে বিবদ্ধ ভলে কৃষ্ণণনে, কৃষ্ণ তারে ভাবে বলি নিজ জনে ।” দাশ্তভাখ 
হইতেই এই সম্বন্ধ আরন্ত, তাহার গ্রার সথো গা হব,  দুচতর, বাৎসলো 
তদপেক্ষ। অধিক গাঢ় ও দৃঢ়, মধুরে মধুবতর এবং পরিশেষে ভাবময়ীর মহা 
ভাবেই তাহার পরি সমাপ্রি। ঢোঁটা ভাব-দেহে শ্রীমতী ফে ভাব ধারণ করিতে 
গিয়। আত্মহারা তইয়া পেন, ম।হ1 সখিগণেরও অবোধ্য জীবের সাধনার গতির 
দৌ$ আর কতদূর যে তা। বুঝিতে বমর্থ হইবে । জগতে দম্পতি প্রেমের 
দেই কলিকাপ্প এক বিন্দুপাতে ভাষায় কিঞ্চিন্0ান আভাস অনুভূত হইতে পারে। 
সেই ভুবন সুন্দর পরমন্থন্দক্নকে জদয়ে স্তান দিতে কোন মুনারীই না ইচ্ছা 
করেন। “এহেন সুন্বরে, পরম অ'দরে হদে আছে যার স্থান। রাখুক যতনে 
মানিকরতনে, করিয়া সর্বন্থ দান ॥* শুকদেব বলিলেন,__ 

গহেমন্তে প্রথমে মামি নন্দবজকুমারিকা:। 
চেরুরবিষ্যং ভূঞ্জানাঃ কাঁত্যায়ন্তচ্চনব্রতম্‌ ॥* ভাঃ ১২২১ 
২৮-৮৪ 


২১৮ ভক্তি ২*শ বর্ষ, ৯ম ও ১*ম সংখ্যা 


হেমন্ত খতুর প্রথম অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাঁসে নন্দ রাজের ব্রজবাসী কুমারী সকল 
কাত্যায়নী দেবীর অর্চন! রূপ ব্রত অ!চরণ করিয়াছিলেন। তীহার। অরুণৌদয়ে 
কালিন্দী সপিলে অবগাহন পূর্বক ততীপ্ে কাত্য।য়নী দেবীর বালুকামক্্ী প্রতিমা 
স্থাপন করিয়া গন্ধ পুষ্পাঁদি ত্বারা দেবীর অর্চন! করিয়াছিলেন । প্রতিদিন 
অরুণোদয়ের পূর্বে গাত্রোখান করিয়া নিজ নিজ নামোচ্চারণ পূর্বক সকলকে 
জাগাইয়া উচ্চৈঃন্বরে রুষ্ণগুণ গান করিতে করিতে যমুনাতীরে উপনীত হইয়া 
স্নানাস্তর পুজাকালে দেবীর নিকট ঘে প্রার্থনা করিতেন তাহাতে তাহাদের 
অন্তরের কামন! বাক্ত হইয়!ছে । 


কাত্যায়নি মহামায়ে মহাষো গিন্তধীশ্বরি | 
ননগোপসুতং দেবি পতিং মে কুক তে নমঃ । তাঃ ১০২২৪ 
(করে) কাত্যায়নী ব্রত নন্দ-ব্রজবাল|। 
ধৃপ দীপ গন্ধে ভরি, পুষ্পে ডালা ॥ 
বলে মাতঃ দেহ গ্রামে পতি দান। 
জগৎ অন্বিকে, ভুবন পালিকে, 
জানত জননি অবলার প্রাণ ॥ 
হাম সুধাকর অন্তর কামন!। 
দেমা! কপাকার ওমা সবাননা ॥ 
মহা! যৌগিণীর তুমি অধীশ্বরি। 
কর বদ্ধ, সুত্রে মহাঁমন্ত করী॥ 
মায়া জালে তব বিশ্ব বিমোহিত ! 
বিধি বিষ্ত শিব চরণে প্রণত ॥ 
করম প্রসাদে নাঁশমা বিষাদে। 
পাই যেনহদ্দে নন্দকুল চাঁদে ॥ 
শ্তাম সৌছাগিনী . যেবা নাঁরী হয়। 
ধন্য ভাগ্য তার  ধন্ঠ বলি তায় 
হাম-সিজু জল পরম শীতল। 
হ্াম-কাস্তি ভরা এমহী মণ্ডল 
শ্যাম শ্যাম ঠাম নামে ভরে প্রাণ। 
দেনা হামা শামে নয়নাভিরাম ॥ 


বৈশাখ ও জাষ্ঠ ] বস্তুহরণ ও শ্রীরাসলীলা ২১৭ 


হাম অঙ্গ নহে প্রারুতে গঠিত। 

প্রতি অঙ্গ তাঁর  অমুতে পুরিত ॥ 

নহে নিরাকার চিন্ময় সাকার। 

নর বপুধারী নব নটবর॥ 

বৃন্দারণ) মাঝে আছে মাগে! সেষে। 

মন্মথ-বিজয়ী বীর রাজ সাজে॥ 

এই মন্সথ-বিজয়ী বীররাজকে কোন্‌ - গোপ-কুমারী হদক্বরাজ বূপে পুজা 
করিতে বাসনা ন! করিয়া থাকিতে পারেন । দেবীর নিকট তাহাদের প্রার্থন। 
সর্ধকাম দাত! বরদাতার চরণতলে অগ্রেই পৌছিয়াছে। বব্নদাঁতা আজ 
স্বয়ং বররূপে ব্রতান্তে কালিন্দীতটে সখাগণসহ সমুপঞ্থিত, ব্রতেব ফল বুঝি হাতে 
হাতেই ফলিল। 
ব্রবালাগণ বমুন! তটে আপন আপন বসন রাখিয়া স্লানার্থে জলে অবতরণ 

করিয়ছিলেন, নানান্তে দেখিলেন ষে, তীর হইতে তাহাদের সমুদয় বস্থ অদর্শন 
হইয়াছে এবং সম্খ্ুখর নীপশাখায় চিত্র বিচিত্র রূপে শোভিত হইতেছে। 
তাহাদের চিত্-চোব বসনচোর কপে নীপশাখায় বসিয়! মু মন্দ হাস্য করিতেছেন 
এবং নিক্পদ্রবে বংশী বাজাইতেছেন। সঙ্গে সথাবুন্দ, কুমারীগণ প্রমাদ 
গণিলেন। আকঠ সলিল-নিমগ্র! হইয়া! থর থব কাপিতেছেন কিন্তু তীরে 
উঠিবার কোন উপাঁর নাই। লজ্জায় ম্রিয়মান! হইয়া পরম্পর বলবি করিতে 
ল।গিলেন-- 

সখি, সম্তরণ দিলে যমুনার জলে, 

অলধর হাসে কদম্বের ডালে। 

আঁথিমুদিতকরে জলে ডুবলে পরে, 

কমল আ1থি হৃদয় কমলে। 

চরণে চরণ ছাদিরা দাড়ায়, 

সঘনে বনে বাশরী বাঁজা;। 


আজ কি বিপদে, কি লজ্জায় পাতিত করিয়া! ভগবান এই ভাগাবতী গণকে 
“কান অলামান্ত সম্পদ প্রদ্দান করিবেন তাহ! বাঞ্চ।কললতরুই অবগত আছেন। 
তাহাদিগকে শীতার্ত এবং হত বুদ্ধি দোঁথর়! ভগবান ষ্ঠাহাদিগকে সম্বোধন পৃর্র্বক 
বলিলেন, হে অবলাগণ! তোমর! ব্রত-শ্রান্ত হইয়াছ, শীতে অকারণ কষ্ট পাইতেছ 
কেন, উঠিয়! শ্ব স্ববন্ত গ্রহণ কর, আমি উপহাস করিতেছি না বা মিথ! 


২২৪ ভক্কি [২শ বর্ষ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা 


বলিতেছি না, এবং এই সকল গোপ বালকগণকে ছিজ্ঞ।স! কর আমি কখনও 
মিথ্য। বলি নাই। ই্র্ষ্চের এইবূপ পরিহাস শ্রবণে প্রেম পরিপ্র,তা কুমারী 
সকল পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জিত ও হাস্তদুখী হই) জল 
হইতে নির্গত হইতে সমর্থা হইলেন না এবং পরিশেষে উপায়াস্বর না দেখিয়। 
ভগবানকে সম্বোধন পুর্ববক বিনীত ভাবে বপিলেন, হে গ্তামনুন্দর। আমরা তোমার 
দাসী, ভুমি ধাহা বলিবে তাহাই করিব। আমরা শীতে কম্পান্বিত কলেবর 
হইয়াছি তীরে উঠিতে পারিতেছি ন$। হে ধর্মাজ্ঞ, অন্যাধ্য আচরণ করও না," 
আমাদের বস্ত্রগুলি প্রদান কর। কেহ কেহ একটু ক্রোধ তাব দেখাইয়া 
বঙ্কিম নেত্রে বলিলেন হে রুষ্ণ, আমাদের বস্ত্র প্রদান কর নতুব! ব্রদরাজকে 
তোমার আচবণের কথা বলিয়া দ্িব। অন্তর্ধ্যামী ভগবান তাহাদের অন্তরের 
ভাব বুঝিয়া বপিলেন, যদি তোমরা আমার দাসী 5ও তবে আঁমার 
প্রতিপ।লন তোমাদের অগ্রে কর্তব্য। সকলে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র 
গ্রহণ কর নতুবা বস্ত্র দিবনা, আমি রাজার ভয় করি না, রাজ! আমায় 
কফি করিবেন! তোমরা ধতবত হইয়া নগ্রাবস্থার় জলে অবগাহন করি! 
দেবতার নিকট অপরাধী ভইগাঁছ--এই অপরাধ স্থলনের নিমিত্ত এক্ষণে 
মন্তকে অঞ্জলি বন্ধন পুর্ধক অবনত হইয়া প্রণামান্তর নিজ নিজ বন্ত্র 
গ্রহণ কর। ভগবানের এই বাক্য শ্রবণে নগ্রাবস্থায় সান ব্রতভঙ্গের 
হেত জানিয়া এবং এতাদৃশ ক্রেশার্তি স্বীকার করিয়াও অভীষ্ট হইতে বঞ্চিত 
হইবার ভয়ে ব্রতপু্ভিকামা ব্রলবালাগণ ত্রব্রতের এবং সমস্ত কর্মের 
ফলভূত সর্বাপরাধ নিব্তক শ্রীশীভগবানকে প্রণাম করিলেন। প্রেমময় ও 
অপার করুণাশীল ভগবান তাহাদের প্রেমের বশ্ঠতা শ্বীকার করিয়া 
বন্থগুলি প্রদান করিয়! বলিলেন সুন্দরীগণ তোমাদের কাত্যায়নী অর্চন ব্রত 
সিদ্ধ হইয়াছে তোমার! ব্রজে প্রতিগমন কর। 

শ্ীভগবানের সব্ধগামী চক্ষুর অন্তরালে কোন বস্তই লুক্কাইত রহে নাঁ। 
সাঁললাচ্ছাদনে কি লজ্ভ। রক্ষিত হইবে? বিন্দুমা্র কু! বর্তমান থাকিতে 
গ্রীভগবান কাহাকেও আপনার করেন না। “মান, লজ্জা, ভয়, তিন 
থাকিতে নয়।” তাই আনন্দরপ প্রতিভাবিত তনু ব্রজবালাগণেরও 
বিড়ম্বনার সীম! নাই। শ্রাভগবানের এই সমস্ত বেদগুহা নিগুঢ় লীলারহস্ত 
সাধারণের বোঁধগম্য নছে পরিশুদ্ধ মানস একান্তিক ভক্ত ও প্রেমিকাঁগণেরই 
উহা অনুভবনীয় ও আস্বাদ্য । 


বৈশাখ ও জা] বন্থহরণ ও শ্রীযাসলীল। ই২১ 


ভগবান ব্রজবালাগণকে যেরূপে নাচাইলেন তীহার! সেই বূপেই নাচিলেন; 
্রঙ্গাপ্ড ধাহার হগ্তের জ্রীড়াপুত্তলিক এশ্বর্ধযগন্ধহান মাধুর্ধ্য-মুরতি সরল প্রাণা 
কুমারিগণকে নাচাইতে তাঁহার কিসের ভাবন1--তাহাদের যাহ! বুঝাইলেন 
তাঁহানা তাহাতেই বুঝিলেন। প্রিয়তমের তস্তে লাঞ্ছিত উপহাসিত ও 
ব্রড প্রাপ্ত হইয়াও তাহার প্রতি কোনরূপ দোষ দৃষ্টিই তাহারা করেন 
নাই পরন্ত পরমানন্দ যুক্তই হইয়াছিণেন।  প্রিক সঙ্গমে আকৃষ্ট ও 
লজ্জাবিলাসিত নয়ন কুমারিক সকল ব্রলে গমন করিতে অন্ুরুদ্ধ হইয়াও 
দেই স্থানেই দপণ্ডাযমান রহিলেন। লজ্জায় এখন পর্যান্তও ঘাহা ব্যক্ত 
করিতে পারেন নাই, প্রাণের কামনা একবার শ্ামসুন্দরের নিজমুখের স্পষ্ট 
প্রতিশ্রুতি শুনিপ্া বাইবেন। অন্তর্যাধমী ভগবান তাহাদের মনোগত সঙ্কল্প 
বুঝিতে পাবিয়া তাহাদিগকে বলিলেন হে সতীগণ, আমাকে পতিবপে 
প্রাপ্রিক্প মনোরথ যাহ] তোমরা লঙ্জাবশতঃ বাক্ত করিতে পার নাই 
তাহা! আমি সমস্তই বিদিত আছি এবং আমি অঙ্পীকার করিতেছি তোমাদের 
এ মনোরথ সতা তইবার যোগ্য । কারণ আমাতে আবেশি চিত্ত 
জীবগণের কাম পুনর্ববার সংদার বিষয় ভোগের নিমিশ কল্পিত হয় না। 
রষ্ট ববানি পুনরপি ভঙ্জিত হইলে আব কোন পই অ্কুরোৎপাদনে সমর্থ 
হয়না। কামনান্তর রিত এবং পরম নিশ্মপ ভগবত সেবারূপ কামন1_- 
কোন ক্রমেই কম্মবন্ধনের হেতু নহে। হছে অবলাগণ তেনর! ব্রজে গমন 
কর। তোমাদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইয়াছে, আগাশিনী শারদীয়া রজনীতে 
আমার অঙ্গ সঙ্গ লাভ করিতে সমর্থা ভইবে। 
যাতাবল। ব্রজং সিদ্ধা মন্নেম। রংস্তথ ক্ষপাঃ। 
ষহদিশ্ঠয ব্রতমিদং চেকুরার্ষ্যাচ্চনং সতীঃ ॥ ভাঃ ১*।২২২৭ 
শ্রভগবান কর্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট ও ব্রদান দ্বার] প্রাপ্তমনোরথ কুমারী 
পকল মৃহত্কষ্টে তদীয় পাঁদপদ্ ধ্যান করিতে করিতে ব্রদ্দে গমন করিত্নে। 
দেখিতে দেখিতে শরৎস্াল সমাগত হইল । 
ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোতফুল্ল মলিকাঃ | 
বীক্ষ্য রহুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ভাঃ ১০।২৯)১ 
শীভগবানে অনুরাগিনী গোপীচন্ত পূর্ব হইতেই তাহার শ্রাআঙগ সঙ্গলাভার্থ 
সমুৎকণচিত্তে অবস্থান করিতেছিল। জাতানুরাগ ভগবান সময় বিশেষ প্রতীক্ষা 
করিয়া এহাঁবৎকাঁল রমণাভিলাস বাক্ত করেন নাই । 


২২২ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ঈম ও ১০ম সংখ্যা! 


অষ্টমবর্ষ বয়ষে শরদাগমে কার্তিকি পূর্ণিমায় গ্রফুল্প মল্লিকা সৌরভে ন্থুরভিত 
রাত্রি সকল দর্শন করিয়া যোগমায়া উপাশ্রয় পূর্বক কৈশোর বস্োংন্মকে 
সফল করিবার মানসে ব্রজকমপিনীকুল দিনমনিবপে শ্রানন্দ নন্দন ব্র্গাকাশে 
উপস্থিত হইলেন। 


সেোপি কৈশোরক বয়ে। মানয়ন্মধুসথদনং। 
রেমে স্ত্রীরত্ব কৃটস্থ ক্ষপান্গু ক্ষপিতা! হি সঃ ॥ 


পৃচিন্ট্রীলৌকে আলোকিত বনভূমির অপূর্বশোভা সম্পদ সন্দর্শনে ও অরুণ- 
রাগ রগ্রিত বিধুব্দন মগ্ুলে রাধাচন্ত্রাননীর বদনকমল সাৃশ্ঠ অন্ুমানে বংশীধারী 
সুলোচনাদিগের মনৌভাবী মন্বাগ-মথনকারী কামমন় বেনুগীতে রাগিনী পূর্ণ 
কাঁরয়। সংগীত আরম্ত কবিলেন। 
দৃষ্টী কুমুদন্তমথ গম গুলং বমাননানভং নবকুদ্ধুমাকণম,। 
বনঞ্চ তৎবোমল গোভিরঞিতং জগৌ কলং বানদৃশাং মনোহরম্‌ | 


এই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া সব্বকার্ষেব হস্তকে বজ্ব নিক্ষেপ পূর্বক 
কৃষ্ণ গঠিত মানস, লোলন কগুল! গোপীবুন্দ ভৌঞ্জন ভূ্জান, দোহন দাহন, 
সর্ব আগন্ধ কাধোর নিকট বিদা্ গ্রহণ পুব্বক আগর অপক্ষিতে একান্তচিন্জে 
দেই কান্ঠ শ্রীকান্তের চরণ তলে উপনীত হইলেন। 

প্শরদ১নদ পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুনুমগন্ধ, ফুল্লমূল্লিকা মালতী যুখি 
মন্ত মধুকব ভোরপি। হের রাতি এঁছন ভাতি, শ্তাম মোহন মদনে মাতি, 
মুরণিগান পঞ্চমতান কুলবতি-চত চোরণি॥ শুনত গোপী প্রেম রোপি, মলহি' 
মনহি' আপনা সোপি, তাহি চলত, ধাঠি বোল মুরলীক কল লোলনী। বিছরি 
গেহ নিগছ দেহ, এক নয়নে কাজর বে5, বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু, একু কুগুল 
ডোলনী ॥ শিখিল ছন্দ, নিবিক বঙ্ধ, বেগে ধাওত যুবতীবুন্দ, খসত বসন রসূন্‌ 
চোলি গণিত বেণী লোপনী। শ৩তহি' বেলি সথিনী মেলি, কেহ কাহুক পথ ন! 
হেরি, ছে মিলল গোকুল চন্দ গোবিন্দ দাস গাওনী॥” 

গোবিন্দাপন্থতচিত্তা গোপাঙ্গনাগণের চিত্ত রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য 
হইল না। গোপী খিহক্গ সকল গিঞ্জর বন্ধন ছিন্ন করিগা, পনি পুত্রের মায়া 
চাবে আর ধর। দিল না। কোন কোন অলন্ধ নির্গমা গোপীকা', ধ্যানযোগে 
ভগবানের পবন মঙ্গম লাভ করিয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ, 
বিরহ তাপেন্স তীব্র সন্তাপে তাহাদের শুভাশুভ সকল কর্ম্মুই দগ্ধ হইয়াছিল। 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ] বন্ত্রহর্ণ ও গ্রীরাসলীল। ২২৩ 


কাম ক্রোধ দ্েষ ও ভয় দ্বার। ভাবিত হইলেও বখন ভগবানে তম্ময়তা প্রাপ্তি 
ংঘটন হয় তখন অধোক্ষজ হৃধীকেশ গোবিন্দের চরণে বাহার! সন্বশ্ব অর্পণ 
কারয়াছেন তীহাদের আব ভাবন| কিসের ! 

ব্রজরমাগণকে এইকপ সমীপাগত দৃষ্টে ভগবান মনোহর বাগ.বিস্টাশ দ্বারা 
তাহাদিগকে বিচলিত ও সন্মোহিত করিতে চেষ্টা কবিয়া খ'লতে লাগলেন, 
*হে মভাভাগ্যবতীগণ তোমাদের আগমন পরম মঙ্গলেব কারণ হইনাচে, বরের 
ও তোমাদিগের সব্বাঙ্গীন খুশল ৩? আর আগমনের কারণহ বক এবং 
আম! দ্বারাই বাঁ তোমাদ্িগের কি প্রয়োজন সন্ধ হাত পাবে? ঘোর তমপ্তণ 
প্রধান হিংঅজন্ত নিবাদ-ভূমি গজনীবালে স্ত্রীগণের বাসের অযোগা, গৃহে 
পতি পুত্র, পিতা ভ্রাতা তোমাদের আর্শনে চিন্তত 2 অগলথানে বাত্ত হহ্রাছেন, 
সত্বর ব্রজে প্রতিগমন কবিয় তাহাদিগকে ভয় ও ভাবনা ঠইচে মুক্ত কর।” 

গোগীকাগণকে নিকনর দেখিয়া গে'পীজনবল্লত পুনরায় ্রাহাপিগকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন “অথবা! এই শারদীয় রজন্ার পুন গুধাকর কিরণ- 
বিধৌত স্থুশীতল যমুনা সমী্ণে কম্পবান বনভূমি শোশাই যদ তোমাদের 
চিত্তাকর্ষণ করিয়া! থাকে, তবে তাভাত দেখা ইহল। ধেন্কু বতমগণ উচ্চনিনাঁদ 
করিতেছে, গাতীগণের দহন ও বঙদগণযক দগ্ধ এনে পর কর। অথবা 
আমার প্রতি শ্রেহই ঘর্দি তোমাদের আগনণে* বারণ হহপা থাকে, ভাহাও 
তোমাদের যথাবিহিত কাধ্য হইয়াছে যেহেহ স্দগাবহ আমাকে গীতি কিয়া 
থাকে:*শ গোপীগণ শাপিও নিকভতর থাকলে, হগবান পুনরায় তাহা পিকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন শপতি 'সেবাই সতীব পঃমদন্য, অগ্ঠথাঁচরণে ইহশোকে 
এবং পরলোকে বিবিধ দঃখের ভাঁজন হইতে হয়। উপরন্ধ শ্রবণ দনন অনু- 
কীর্তনাদি দ্বা4 আমাতে যেরূপ প্রেম সঙ্গত ভয় আমাব অঙ্গ সঙ্গ লাভে সেন 
হইবাক্স সম্ভাবনা নাই ।* হুগবানের এইরূপ বহুণার্থ হুতক স্ুযুগ্ত বচন শ্রবণে 
ও়াপীগণ নীরব রহিলেন। ব্যদ্রভঘ বনভয়, ধম্মভয়, লে|কতয় ও স্বর্গভয় কোন 
ভয়ই তাহাদিগের নিকট ভরাবহ বলিয়া বো হইল লা । পতি পুত্র স্নেহ 
শৃঙ্ঘলত বংশীরবে গৃহেই ছিন্ন হইয়া পড়িয়!ছিল । 

ভগবানের মুখোচ্চারিত স্কিন বাঁকা শ্রবণে ঈদয়ে দাকণ বাথ প্রাপ্ত হইয় 
কিংকর্তব্য বিমুঢ! গোপাশণ দাঁকশ চিন্ত। সাগরে নিপতিতা হইলেন, ঘনশ্বাস 
প্রবাহে তাহাদের সুন্দর বদন কমল পাঁরয়াণ হইয়া আসিপ। কথঞ্চি২ৎ শোক 
ও ছুঃথ বেগ সম্বরণ পূর্বক মাঁনিনা ও কিঞ্চিৎ কৌপ|বিষ্টা গোঁপিনীনিকর অস্রুঃ- 


২২৪ ভক্তি [ ২০শ বধ, ৯ম ও ১ম সংখ্য 


পূর্ণ লোচনে ভগবানকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, “*হ শ্বেচ্ছামর স্বতন্তরবিভো, 
আমাদিগের প্রতি এতাদৃশ ছুরূহ বাক্য প্রয়োগ, আপনার পক্ষে স্ুযুক্ত বলির! 
বোধ হয়না । আদিদের পুরুষপর নারায়ণ মোক্ষাভিলাধী মুসুক্ষদিগের মোক্ষা- 
ভিলাস পূর্ণ করিয়া! থাকেন আমরা মোক্ষ ভিখারী নচি। 


আন্ণ্চ তে নলিননাভ। পদারবিন্দং 

যোগেশ্বরৈহ্ণদ বিচিন্ত্যমগাধ বোর: | 

সংসার-কপ পতিতোত্তরণাবজম্বং 

গেহং জুষামপি ননম্থাদিরাৎ সদা নঃ ॥ তা ৯৮২৪৮ 

আপনার চরণতভল “কাটা5প স্রশীতল জানে শর। লইয়াছি আনাদেব সে 

সুচির সঞ্চিত আশালতাব মুলোস্ছর করিবেন না। আমরা জ্ঞানহীনা গোপা, 
স্গন। জ্ঞানীগণের জ্ঞান বাজোর কোন ধারঈ ধারনা । তমি সুখময়, পরম 
স্থখের আলয়, তোমা বক মাকৃই্ট তইজ। দ্ুঃখময় মকল সুখই পরিত্যাগ 
করিয়াছি । চবণ তোমাব পদমূল হইতে একপরও চলিতে চাহে না, হস্ত ব্র্গে 
প্রতি গমন কবিয়া কি কাম্য সাধন করিবে ? তাহার গগমতা কোথায়! হে চিত্ত 
ভর। তুমি সর্বচিন্তই ভরণ কিক্গাছ শুন্ত মন প্রাণের আর কি কারা করিবার 
শন্তি আছে? 


দাগ নস্তদধরামূত পুথকেণ 

হাসাবালাক বল? হজজচ্ছয়া গ্রিম্‌। 

নে চেদ্বয়ং বিরহজাগ্রা,পমুক্ত দেভা 

ধা!নেন বাম পদয়োঃ পদবীং সথে তে॥ ভাঃ ১০।১৯/৩৫ 


চে নাথ, কে রুঝ্, তোসাব বেন্ুণীত শবণে ও শুহান্ত পুর্ণ বদনচন্ত্র নিনীক্ষণে 
আমাদিগের হৃদয়ে যে কামের অনল প্রজ্জলিত হইয়াছে তোমার অধরামুত 
সিঞ্চনে, হে তাপনাশন সে সন্তাপ নিবারণ কর, নতুবা আমরা ধ্যানবোগ 
অবলদনে এ তাপ দগ্ধ দেহ পরিত্যাগ পুববক তোমার চরম সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইব। 
হে ত্র বান্ধব হে গোপা প্রাণবন্ধে! শ্রীর একান্ত বাঞ্তিত তোমার পদ 
কমল স্পর্শের সৌভাগ্য লাভ কবিয়া অন্ত স্পর্শের বাসন! আর নাই। হে 
পুরুষ ভূষণ হয় রাখ ন| হয় মার তোম|র হুন্ার হাস্ত বিলসিত প্রসন্ন বদন কমল 
নিরীক্ষণ রুরিয়া জগতে এমন কোন রমণী আছেন যে, তোমার চরণে বিনা- 
মূল্যে আপনাকে বিক্রয় করিতে না চাহেন? দোষ আমাদের নহে-_-উহ! 


বৈশাখ ও জো ] বন্ত্রহরণ ও শ্রীঙ্কাসনীল! ২২৫ 


তোমার এ “গলঞ্রাবৃত কুগুল ভ্রিগণ্ড স্থলাঁর ন্ুুধং হসিতাঁবলোকগ্নের সর্ব 
সৌন্দর্য ও নুধাদা!র নিশ্দিত & বদন নুধাকরের। 


বীক্ষাালকাবৃত মুখং তব কুগুলশ্রী 

গগুস্থলাধর মুধং হসিতাবলো'ক্ম । 

দত্তাভয়ঞ্চ ভূজদগুযুগং বিলোক্য 

বক্ষ: শ্রিয়ে করমণঞ্চ ভবাম জান্তঃ ॥ ভ1ঃ ১০1১৯1০৯ 


এই ব্ুপেই ৩ আঁমাদের পকলের সর্বনাশ সংসাধন হইয়াছে । যে করে 
আমার আখ তার করি সর্বনাশ" তোমার নিঈমুখের বাকা । তোমায় আশ! 
করাইত আমাদ্দের এ হেন দশা ঘটিয়ছে, এক্ষণে ৮ণের দাসী বলিয়! ভাঁভ- 
ধিগকে গ্রহণ করিয়! কৃতার্থ কর, তোমার “্দন্তাভয়ঞ্চ হুজপ গুমুং” ও সুবিশাল 
বক্ষঃ মামাদিগের চিন্তে যে ক্ষোভের উদয় করিগাছে পঙ্ষমীর চিরদাঞ্ছিত অঙয় 
প্‌ মে ভূজবুগের ও প্রমন্ত বক্ষের আশ্রম দানে অবলাগণাকে রক্ষা কর। 
তুমি যে বলিলে, সতীর গহিই একদাএ গতি কিছু ত্রিলোকে সতাত্বগরবে গর- 
বিনী এমন কোন ধনী আছেন যাহার জয়ে ঠোমার গ্ুলালত দীর্ঘস্বরযুক্ত 
বেণু বাণনে মন ভাবন সমুৎ্পান না করে। যে বংশীপরননি গ্রথণে পাষাণ 
দ্রন্ত, যমুনা উজানে ধাবিত, প্রতি হকগতার অঙ্গে পুণক কণ্টক লমুদগত, 
জ্যোতিষ মগুলীর গতিকদ্ধ € জগতে স্াথর তধঙ্গ পবাতিত, এলনাচিত্তত্রি- 
প্রাবক দেই সঙ্গীতধ্বনিতে কাহাব চিভ শ্রশ্থির থাকিতে পাবে? হে দীন- 
দয়াদ্র নাথ! তোমার দীন! এববান্ত শরণাগতা কিস্করিগণের শুনে ও মন্তকে 
তোমার পরম স্ুশাতল সিগ্ধ করপন্থগ হর্পণ করিয়া হাহাদের কন্দর্পত্রাদ 
নিবারণ কর। 

গ্রোপিকাগণের এই 'অরঠ কাতব বচন শ্রবণে কর্ণার জদয়ে স্বয়ং আত্মা" 
রাম হইয়াও তাহাদিগকে ক্রীডানন্দ উপভোগ কবাইবার জন্। তারকাবুত 
উড় বাজরুপে বণিতাশত বুখপও শ্রীরণ্ঃ বমুনাতরগ সম্পৃক্ত কুমুধামোধের কুঞ্জ 
বাষু সেসিত পুলিনে প্রবেশপুব্বক বিবিধ ক্রীঙাস্খ অন্র্ভব করিতে লাগিলেন 
এবং বাহুপ্রদারণ আঙিঙ্গনাদি ধান দার! প্রেমাত্মরক কাম উদ্দীপিত করিয়! 
গোপিকাগণকে অপার আনন্দে মগ্ন করিজেন। 

“কাঞ্চন মণিগণে ভন্থ নিরমাগুল রম্ণীমণ্ডল সাঙ্জ। মাঝহি মাঝ মহ! 
*মরকত মণি, শ্তামর নটবর রাজ ॥ ধরন বনি অপরূপ রাপবিচার। থীর বিজুরি, 

২৯৫ 


২২৬ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ৯ম ও ১ম সংখ্যা 


সঞ্চে চঞ্চর জন্ধর রস বরিখয়ে অনিবার। কত কত চান্দ তারপর বিল- 
সই তিমির কত কত চন্দে। কনকলতায়ে তমাল কত কত দ্ুছ ছু 
তন্থু তনু বান্ধে॥ কত কত পছ্মিনি পঞ্চম গাওত মধুকর ধরু শ্রতিভাষ। 
মধুকর মেলি কত প€্ুমিনি গাঁগুত মুগধল গোবিন্দ দান ॥* 

কিন্ত তাহাদের এ পসৌভাগ্রা বহুকাল গ্থায়ী হইল না। পৌভাগ্যগর্কে 
গর্কিতা গোপিকাগণ আপনাদিগকে ভ্িলৌকে সকল রমণী অপেক্ষা মধিক 
সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিলেন। ভগবান তাহাদের এই ভ্রম নিরাকরণের জন্ 
রাসস্থলী হইতে সহন! অন্তত হইলেন। 

স্তাহাদ্দিগকে নিগৃহীত গ্ষরিয়। প্রধাদ বিতরণই তগবাঁনের উদ্দেশ্য । তিনি 
এইরূপে অস্তহিত হইলে ব্রগাঙ্গনাগণ যুখপতি কৰিরাজেব অদর্শনে করিনীগণের 
সায় সন্তপ্তা হইলেন । শ্রীকৃষ্ণের মনোহর আলাপ, বিহার, বিলাল ও বিশ্রমদ্বারা 
অনাবিষ্ট চিত্ত! গোপিকাগণের হৃদয়ে কৃষ্ণ বিভ্রম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা 
সকছে সমবেত হইয়া ভগবানের বিবিধ ণীল। অনুকরণ পূর্বক উচ্চৈঃম্বরে 
ুদৃগুণ গান করিতে করিতে উন্সন্তের স্তায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে 
লাগিবেন এব* বৃক্ষ লতা পুষ্প, তুণসী ধরিত্রী ও হরিণী যাহাকে দেখেল 
তাহাকেই ভিজ্ঞাপা করিঠে লাগিলেন, যে শ্রীগোবিন্দ আমাদের মন প্রাণ 
হরণ কাপরাছেন, ঘেই গোধিন্দ কি তোমাদিগকে আনন্দিত করিয়া এই 
পথে গমন করিয়াছেন ? এই রূপে কৃষ্ণভাবময়ীগণ কৃষ্ণভাব বিভা(ষত হইয়। বলে 
বনে পরিভ্রমণ পুর্বক, বনম্পতি, বনলতা, বনকুন্থম যাহাকে সম্মুখে দেখেন 
তাহাকেই সেই সর্ঝ ভূতান্তর্যামী ভগবানের বার্তা! জিজ্ঞাস করিতে ল!গিজেন 
এবং চলিতে চলিতে পথিমধ্যে ধ্ব্ বজাস্কুশচিহরে চিতিত পদচ্হি দর্শন করিয়া 
তাহা ত্হাদের প্রিতম গোঁপরাজনন্বনের চরণ চিহ্ন বলিয়াই বুবিতে 
পারিলেন। আঅনম্তর সেহু চিঞ্তু ধরিয়া অশ্নুগমন করিতে করিতে আক়্াধিকাপ্স 
পদচিহ সম্মিলিত ভগবানের পদচিহ দর্শনে ব্যথিত হৃদয় হইয়! সেই ভাগ্যবতীর 
গুশেষ ভাগোর প্রশংসা করিয়া নানারূপ করনা জল্পনা করিয়া! বলিতে 
লাগিলেন। 


অনয়ারাধিতে। ন্যুনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ 
যন্্রো বিহায় গোবিনঃ প্রীতে। যাম্নয়দ্রহঃ ॥ ভাঃ ১*।৩০1২৮ 


৪ 


পরিশেষে মেই ভাগ্য-মদগর্বিত শ্রীমতীও ভগবান কর্তৃক বনে পরিত্যক্ত 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ ] বন্ত্রহরণ ও শ্রীরাসলীল৷ ২২৭ 


হইলে অন্তান্ত গ'পীকল অন্েষণ করিতে করিতে তাহাঁর সহিত মিলিত) হইলে 
এবং সকলে প্রেমাকুলা হইব অশেষ প্রকার বিলাপ করিতে করিতে 
বৃন্বারণ্যে কৃষ্ণততান্থনন্ধানে রহ হইলেন । কৃষ্ণগত পাঁণা গোপাঞ্গনাগণ 
কা নাথ; তা গোপীবল্লভ। হেগোবিশ 1] তব অদর্শনে ব্যথিতমানসা 
আমাদের দর্শন দান করিয়া জীবনরক্ষ) কর-_-এই ঝলিয়) কঃতরকঠে ক₹ঞ্চ ৪৭ 
গান করিতে করিতে পুনরায় ধমুনাঁপুলিনে আগমন করিলেন এবং 
ভগবানের আগনন প্রতীক্ষা করিয়া পথপানে চাহিয়া রঠিলেন। তাচার। 
কৃষ্ণ প্রেমানুরাগে একান্ত তন্মগ্তা প্রাপ্ত হইয়। গৃহ পরিজন 
পতিপুত্র সমস্তই বিস্বত হইয়াছিলেন এবং প্রিমতমের দর্শন লালসোৎকণ্িতা 
হইয়! বহুবিধ গান ও প্রলাপ সহকারে স্ুম্বরে রোদন করিতে লাগিশেন। তখন 
পেই রোঁদল পরাক্ণা গে|পীগণের মধো সভান্ত বদন কমশ, পীতান্বর 
পরিহিত, প্রস্থন মালাপস্ক হ সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আবিভূত হইলেন। 
তালামাবরভূচ্ছোরিঃ শ্ময়মানমুখানুজঃ 
পীতাহরধরং অ্রশী সাক্ষান্ন্মণমন্যাথঃ। ভাঃ ১০,৩২২ 
প্রিয়তমকে পুনরাগত দর্শন করিয়া গ্রীতি প্রফুল্ল নয়ন গোপীদকল পমুখিত 
হইলেন এবং ভগবানের চরণারুবিন্দে সাগমন করি অশ্রপূর্ণ লোচ'ন 
ক্তাঞ্জপিপুটে নিবেদন করিশেন__হে গোবিন , তুমি যে পরম ধশ্র্ঞ স্ঠ 
তাহা বুঝিতে পারিলাম, নতুবা এই গভীর রজনী প্রদেশে আম্াাদর "আকর্ষণ 
করিয়া এতাদৃশ লাঞ্চন! দিতেছু কেন? চে প্রভো, আমরা তোমার পদপক্কজ 
বক্ষ-দশ্শে ধারণ করিবার মানমেই *এই নিধাগ সময়ে তোমার নিকট উপগ্ঠিত 
হইয়াছি--আর ছলন! করিএ না। 
ভগবান শ্রক্কঞ্চ তখন গে'পীলকলকে লইয়া পুষ্পসৌরভময় বাযু সমাকৃষ্ট, 

ভ্রমর গুর্িত, শরৎচন্দ্র কিরণ বিদৌত, পরম কমশীত্ব সুখময় কোমল বালুকাম্ডিত 
যমুনাপুলিনে প্রবেশ পূর্বক অধিকতর ঘৌনার্যা ধারণ কবিলেন এবং গোপীগণ 
কুচকুক্কুম সংযুক্ত উত্তরীয় বসন নির্মিহ আপনে উপবেশন করিয়া গোপীম গুল 
শরিবৃত ও তাহাদিগের কর্তৃক অর্চিত হইয়া বলিলেন, 

নপারষেইছং নিরবগ্ভসংঘূজ1ং 

শ্বসাধুকৃত্যং বিবুধযুষাপি বঃ 

যা মাহভদ্গন্‌ দুর্রগেহশৃঙ্খল1ঃ | 

লংবৃশ্চা তদ্বঃ প্রতিষাতু গাধুনা ॥ ভাঃ ৩২২ 
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শ্রীভগবানের অপার প্রেম রসময়ী উপাপনায় চিত্ত সুনির্বল, সুপগ্রন, 
বিগলিতধার না হইলে এই সর্বলীল! সম্পত্তির শিরোমণী মকরনশ্রাবী প্রেম- 
মহামহোৎসব রাসলীল। এ্রবণ-বর্ণন বাঁপন। বর্ধন! জনক বলিয়াই মনে হয়। 
শ্রীকঞ্চ মায়! বারা মোহিত 1চত্তভাবশত, নিজ নিজ স্ত্রীগণকে নিজ নিজ সমীপেই 
অবস্থত জানিয়া ব্রজবাসী গোপগণণ যখন শ্রীকৃষ্চের প্রতি অনুপ করেন 
নাই তখন এই শ্রীশ্রীর!সণীল1 শরবণে বহিমুখ ব্যক্তিগণেরও ভগব€পক্নতা 
হইবে ইভাত অবন্ন্তাবী। গাই ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইহাই 
বলিয়াছন-__ 
বিক্লীরিতং অজবধুভিরিদর্চ বিষ্কোঃ 
শদ্ধান্বিতোইঠশণুয়াদথ বণযেদ যঃ। 
সর্তিং পরাঁং ভগৰঠি প্রতিলভ্য কীমং 
হৃদ্রোগগাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ 1! ভাঃ ১৯)৩৩,৪১ 
শ্রহবিজীবন গোস্বাম | 


বিশেষ দ্রষ্ঘবা-- 

আমরা ষে উদ্দেশো এহ প্রবন্থোর জন্ত পুরন্বাৰব ঘোষণ। করিয়াছিলাম 
বর্তমান প্রবন্ধ লেখক তাহা কিছুই বলেন নাই। ইনি কেবল ভাগবতের 
মতে বস্ত্রহরণ ও প্দলীলার ব,।পাব লিখিয়ছেন। এসম্বন্ধে আমর] আগামী 
মাসে আমাদের বক্তব্য বালব! ষদি আমাদের প্রশ্নগুলির মিমাংসা যথা- 
যখতাবে কেহ লিখিয়। দেন এবং আমাদের পরিদর্শক পণ্ডিতমগুলী উহা! 
ঠিক বলিয্াা প্রকাখকরেন তবে তিনিই মামাদিগের নিকট হইতে পুরস্কৃত 
হইবেন। এবিবয় আগামী মাসের পত্রিকায় বিশেষ আলোচিত হইবে__ 

( সম্পাদক ভক্তি) 


ব্রহ্মবিচ্যা 


সত্য বপ, জ্ঞান স্বন্ূপ, অনস্ত অচিস্ত্য শক্তযাশ্রয় শ্ীতগবান ভু-ভু'বাদি 
অখিল জোকের অর্টা, নিয়ন্তা, এবং পাতা, শুদ্ধ চিত্তে ইহা অনুভব করাই 
ব্ধজ্ঞান। যেবিগ্ঠার সাধন! দ্বারা, এই দিব্যজ্ঞানের প্রধান অন্তরায় স্বরূপ 
চিত্তের অশ্দ্ধতা নাশ হয়, মঙ্ছান সমুদ্র শুফ হইয়া যায়, প্রাণে রসদিদ্ধুর লহর 
বহতে থাকে, আধিট্দবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক জিতাপ জালার চির- 


বৈশাখ ও জ্যৈক্ট] বঙ্গবিদ্য। ২২৯ 


অবসান ঘটে তাহাই ব্র্ষবিদ্কা । তত্তিন্ন সমস্তই অবিদ্ভা । অবিদ্যার দ্বারা জীব 
তার প্রাণের প্রাণ, আজআ্ার জাত, শ্রীভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছে । তার ক্ষুধার 
অন, পিপাসার জল, তার সর্কল জালার শাপ্তি, সকল সুখের কেন্ত্রু যে দেই এক- 
জন, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনে, একাধারে মেই যে তার সব, সে বই তার আর 
গতি নাই, অবিদ্ভা তাকে এই সব ভূপয়ে শিয়্েছে। তাই তাঁর এত দুঃখ। 
প্অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞ।নং তেন মুহান্তি জন্তব” তাই সে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, 
ভয়েও, সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের অংশ হয়েও, আজ কিনা মায়ার কিন্কর। 
উদরানের জন্টে বাস্ত। এমনই মল, এমন ভ্রম | হান, এ ভ্রম কি ভাঙ্গিবে না, 
এ ঘুমঘোর কি ছুটবে না? ভাগিলে, ঘুমের ঘোর ছুটে যাবে। সর্বকজ্যাণ- 
দায়িক।, ব্র্গাবিষ্ঠাই, সবভ্রম ভেঙ্গে দেবে, অন্ধকার ঘার টাদধব আলে! ফুটিয়ে | 
ভুলবে, অনা আবজ্জনারর্গ 8 মগিনচিতে, স্বর্গ কুম্তম পারিজাতের সুমমা ছড়ায়ে 
সব আনন্দময় নন্দনকানন করে তুলবে । ভান ব্র্গা বগা গাগাধনা কর 

সর্্ধ্য।গী, সর্দজ্ঞ সন্দশক্রিমখুন ভগবানকে জানি,5 হলে, সুনির্মল 
বরঙ্ধবিষ্তা বাতিরেকে দ্বিতীয় গম্থ' নাই । সধসার মবভূদ ক্রি হাপদগ্ধ প্রাণকে, 
মলয় চন্দনের সুশীল সুবাস স্ররভিত করিতে, আন দশায় উপার নাই। মায়া 
পিশচীর মোহন ফান্দ হই ও চাআ্াকে এক ঈরিততি হইণে, ব্রঙ্গবিগ্ঞ।র 
অলৌকিক, অচিন্্য শক্তি বা'তরেকে ছিশীয় অন্্তাই। 

এগ ত্রঙ্ধবিষ্ঠা ।1শ, কাল, পাত্র, অন্গনারে, ভিক্। ।ভিদ দেশে হিল ভিন্ন 
মহ্থাপুরুষগণ কর্তক্ক বিতিন্ন ন্ূপে বাখ্যা 5 হইণে৪, প্রধানতঃ ইঠাব দুছটা স্তর । 
জ্ঞান ও ভক্তি । শুদ্ধ জ্ঞাঁলর টবচিত্রাময় অবস্থাহ ভাক্ত। জ্ঞান ষখন নিভেদ 
্ন্ধানুসন্ধান বিষয়ক, আর্গাৎ “৮সা5৮:* ই ত্যাকার ভাব ধারণ করে, তখন তাহা 
জ্ঞান, এবং যখন ভক্ত-পগ ভইত১ প্রকাশিহ হ৪য়া, পৃত সলিল! ভাগীরণীর স্ভায় 
সকল বাঁধা সকল বিপত্তি অতিক্রম করতঃ শুঁজগবাঁনের চরণাবিন্দ সংযুক্ত! 
হয়, তখন তাহাকে শক্কি বপে | ভান 5 ভভ্িতে এই পার্ক্য, জ্ঞান বিশেষই 
ভক্তি, ষেমন কৌরব বিশ্ষেই পাঁগুব নামে পাত । বিশেষ করিয়া বলিতে 
গেলে প্রথমটি কেবগ বোধ শ্বরূপ', দ্বিতীদ্টা বোধস্ববূপা আস্বাদনবূপা। এই 
ভক্তি দরিবিধা। কেন্লা এবং প্রধানীভূত1। প্রপিদ্ধ জ্ঞান কর্মের সংযোগ 
বহিত হলেই ভন্কি কেবলা নামে এবং উত্ত জ্ঞানাদি সংযুক্ত হইলেই ভক্তি 
প্রধানীভূতা নামে গন্ঠা তয়। জড় জণতে জীব ব্রিগুণাম্মক মলের দ্বার, মায়া. 
ভীত নির্ধল ব্রহ্ছজ্ঞানকে লাভ করিতে পারে না, কেননা, “সত্বাৎ্থ সংজায়তে 
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জ্ঞানং* সত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উত্তব হয়, কাজেই গুণাত্মক জড়ীয় জ্ঞনে, মুক্তি 
পাবার কোন আশাই নাই। এই নিমিভ ভক্তির সাহাঁধা আবশ্তক। 
তগবন্ধহিম্থ জীব, জ্ঞনের চরম সীমায় উঠিলেও তাহাকে প্রকৃতির আবরণের 
মধ্যে থাকিতেই হইবে । শ্রীম্ভ।গবতে উক্ত হইয়াছে,» 
“যেহনে হরুবিন্দাক্ষ বিমুক্রমানিনন্তযান্তভাবাদবি শুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ 
আরুহা কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ প ঠস্ত্যধোহনাভত মুহ্মজব, ১ ॥ ভাঃ ১৯১৩২ 

হে অববিন্দাক্ষ | ধাচাঁরা ভবদীম পদারবিন্দে, ভক্ত স্থাপনা না করিরা, 
কেবল জ্ঞ।নের দ্বারা মুক্তি প্রয়াপী হন, ক্কাঁচারা বেদাস্তাদি পাঠ করিয়। জ্ঞানর 
উচ্চশিথরে অ।রোহণ কছিতে ও, নিশ্চয়ই তথা হইতে পতিত তইবেনা। এই 
জন্য সকঙজকেই ভক্তি দেনীর আতাদনা করিতে চয়। ভক্তি সচ্চিদানন্দময় 
ভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি । ইউনি সাধককে বাপনান্ুষায়ী ফল প্রদান 
করিয়। অন্থঠিত হন ইহাঁরই রুপায় ভীবের প্রকৃতির আবরণ খপিয়। ধায়, জীব 
রঙ্গণ্দ লাভ করে। তাই ন্বামীপাদ বলিয়াছেন, *তক্তিরেব মোক্ষইাত লিদ্ধঃ।* 
ভক্তিই মুক্তি । যদ কোন তকনিষ্ট বাক্তি একপ আ'পন্তি তুলেন যে ভক্তি? ত 
প্রীতি্বরূণা, তাহ] ত মনের পত্তি অন মায়িক, অভএব ভক্তিও মায়িক। এ 
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক । যোচত্‌ ভক্তি গ্ীতিকপা ভইলেও তাহা মনের বৃত্তি 
না| প্নিতাসিদ্ধস্ত ভাবশ্ত প্রা্টাং হৃদিগাধান| |” ভক্তি নিতাসিদ্ধ ভাব 
রূপ! হৃদয়ে প্রকাশ হন মাত্র। সচ্চিদানন্মময় শ্ীভগবান যেমন পৃর্ণচন্ত্রের হায় 
দশদিক আলো করিয়া! সহস! নর নয়নের গোচরীভূত হন, সচ্চিদ!নন্দময়ী ভক্তি 
ও ন্ুপ অনাদি কালের আবর্জন| সরাইয়৷ হৃদয়ে আবিভূতা হন মান্। 

“নি সিদ্ধ কষ ০প্রম, সাঁ্য কৃভূ নয়। 
শবনাদি শুক্চিনু করছে উদয় ॥* (১ চ:) 

ভক্তি যে সচ্চিদাননাময়ী এনং বল ন্বকপা, শ্রুতি অনি স্পষ্ট ভাষ|য় তাভা 
কীর্ভন কবিতেছেন। “৬ বিজ্ঞ নানন্নবন! সচ্চদানটন্দকরদে ভক্তি ষোগে 
তিষ্ঠাভ |” 

তক্তিব স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ জাঁনিতে হইলে শ্রীত্রীব গোস্বামীর প্রীতি সন্দর্ভ 
পাঠ করা কর্তব্য 

যঁচৈস্বর্্যশালী মাযাধী৭ শ্রভগবান ষারগুণে এত বশ্যতা স্বীকার করেন, 
সেই ভক্তিদেবীর স্ববূপ কি? উচা কি, প্রাকৃত সতাময়জ্ঞান।নন্দ শ্বরূপিনী, 
অথবা উহ শ্রীতগৰানের শ্ববপ জ্ঞনানন্দরূপিনী, অথবা উবে জ্ঞানানন্দ 


বৈশাখ ও জ্য্ট ] ্রজ্মবিদ্যা ২৩১ 


স্বরূপিনী, কিন্বা, উহ! শ্টভগবানের পরাশক্তির সার খ্বরূপা হল|দিনীশক্তি» 
এবং সম্থিৎশক্তির সমবেত সারুরূপা। তক্তি কখনও প্রারুত সত্মমস্ন 
জানানন্দরূপিনী নহেন, কেননা, শ্রীভগবানকে বশীভূত করিবার শক্তি 
মায়ার নাই। মাপা তার নিকটে লজ্জা যাইতে পাগে ন!। 

শধায়! স্বেন সদ নিরম্ত কুহকং* তিমিব বিনাশী হ্ধ্যের ন্যায় স্বস্বরূপ- 
শকিদ্বা তিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্বদাই নিজ মহিমাময় বিরাজমান। 
অতএব ভগবদ্বণীকারিণী আনন্দময়ী ভক্তি কখনও মায়িক নহে। দ্বিতীয় 
পক্ষ সঙ্গত হয় না। বেহেতু ওক্তের তক্তিতে শ্রীভগবান পুর্ণ, তাহার 
জ্ঞানানন্দের তাস বৃদ্ধির অসন্তাবনা বশতঃ উ৬! সম্ভব হয় না। তৃতীয় 
ভক্তি কখনও জৈবী ভ্ঞানানন্দরূপ। হইতে পারে না। বেছেতু, অস্চৈতন্ত 
জীবের আনন্দ ক্ষুত্র ও ক্ষয়ণীল1 ভক্তি নিত্য ও বিপুলা। অতহব চতুর্থ 
পক্ষই স্বীকার্ধা । 

অর্থাৎ শ্রীভগবানের হলাদিনী শক্তি ও সম্থিংশক্তির সমবেত সার স্বরূপ! 
পরাবস্থাই ভক্তি । কেননা হলাদিনীর কার্য আনন্দ দান ও সন্বিতের কার্ষ্য 
্বপ্রকাপময়তা | তত্ভিতে এই উহ্য়বিধ ভাবই দৃষ্ট হয়। পরিশেষে শ্রাগ 
বিহ্তাভূষণ মহাশয় বলেন, 

“তৎসারত্বঞ্চ, তন্নি তাপরিকরাশ্র়ক, তদানুকুলাতিল।স বিশেষঃ |” 

ট্রীভগবানের নিশামুক্ত পরিকরগণে অবস্থিত অনুকুল অভিলাষ বিশেষই 
ভক্তি। অতএব ভক্তিকে কেহ,কথনও প্রাকৃত বপিরা নিরূপন করিতে সক্ষম 
হইবে না। এই ভক্তিই উন্তম সংজ্ঞাপ্রাপ্ড হয়। প্রেমাবস্থায় প্রকৃত ব্রঙ্গজান 
লাভ হয়, যেহেতু তখন তাঙার নিকট সর্বত্রই ভগবগ্ভাব শ্ফৃতিপ্রাপ্ত তয়। 
তখন দ্বীহ। ধীহা নেও পড়ে, ভাভ। রৃষ্ণ স্মুরে। যেদকে চক্ষু ফিরান সেই 
দ্রিফেই তিনি শ্রীভগবানকে দেখিতে পান। ৩খন তাঁর অন্তর বাহির সব 
সমান হইয়| যায়, চিন্ত ভগবদ্ময় হয়। ঃ 

তখন তিনি অনলে, আনলে, সাগরে সলিলে, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, 
যেদিকে চাদ, আর তাঁদের সুলমৃর্তি দেখিতে পান না।” 

*স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মুত্তি। 
সর্বত্র হয় তাঁর ইইদেব ্ফুত্তি।” (চৈ: চ£) 

ইহাই প্রকৃত ব্রঙ্গজ্ঞান, বেদে ইহারই প্রশংসাকর! হইয়াছে, “সোহহং* 

নছে। ভক্তিই প্রকৃত ব্রহ্মবিস্তা, | 


২৩২ ভক্কি [ ২০শ বর্ষ, ৯ম ও ১ম সংখ্য! 


“পদ বিদ্য। তন্মতির্ষয়।* “তত্বমপি* নঞ্চে। গ্রীমস্তগবদগীতায় শ্রীভগবান 
অঙ্জুনকে বলিসাছেন, 
প্যে! মাম ব্যভিচারেণ ভক্তিভাবেন দবতে। 
সগ্রনান সমতীততোতান্‌ বন্ধভূদ্ার় কল্পাতে |” 
কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মষা প্রভূ, প1গুতাগ্রগণা রাগ পাখাপন্দকে ভিজ্ঞ।দ! করিয়া 
ছলেন, কহইরাম্ম বিগ্তামধো কেন বিগ্ঠা সার । পগ্িত প্রবর উত্তর 


করিয়াছিলেন-- 
“কুষ্ভক্তি বিশ্ত জাবের বিছানা,» আর | (চৈ চঃ) 


শ্রীঅনবৃত নাথ মুখোপাধায় | 


ভালবাসা । 


কত ভালপাদ সথ। 1 আন বঝতে পািনে। 
ভূলে থাবিতে পার না 
(তাই বুঝি) ছুটে আগ ভামান্স পানে। 
( আমার) এমোহ-চেতনায় আসিতে পারন! 
(তুমি) আসিলেও আমি.  চিনিতে পারিনা 
(তাহ সখা ) আদ অলক্ষিতে অচেতনে। 
( আমার) হাদয় ছুয়ার বঙ্গ এমোঠ চেতনে 
ঘুশাইলে তাহ সখা আণাব্বাদদ লয়ে 
এসে তুম দাডাও শম্গনে। 
প্রড় কতবার তুমি  ঝাচিয়া আপিলে 
স্েহআমশীব্যাধ থা কত ভাল খালিলে 
( মামি) চিত্রপুতলির মঠ (তোমায়) দেখিলাম কত 
(সথাছে ) আমার ঘুম ভা'গল না (মুখে ) কণা ফুটিণ ন! 
(কেবল) বারি বিন্দু নয়নে। 


আবতীন্দ্রনাথ ঘোষ 


ভক্তি 


(২০শ ব্য, ১১শ সংখ্যা, , আহা, ১৩২৯ সাল ) 
৮ চ ল্চ 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি প্রেম-স্ববপিণী । 
ভক্তিরালন্দবূপা চ ভক্তির্ভক্তহ্য জীবন্য ॥” 


বৈরাগয 


"নুরবরমন্দিরভকতলবাসঃ শযা| ভহলমনজনং বাঁসঃ। 
সব্বপরিহীভোগতা1৭2 কহ ভথং নল করো ৩ পিরাগত ॥৮ 





দেবতা"মন্দিরে কিছ! তবতলে বাণ । ছুশুনে শন আব মুগ বাপ ॥ 
সমুদয় পরিজন লোগ পরিভার। এহেন ট*রাতগা পু না ওম কাহার, 


সংসার ভোগের স্থান, হুদ ছখথ নমন্রন। 
যেজন করয়ে সেই প্রকৃত সংসাগী! 

মে!ক্ষ তার কবলে, সাধক ঠাঁহারে বপে, 
সুখাকর *শ্ম ধনে সেই অধিকানী ॥ 

ভক্ষ্য বস্তু উপাদেয়, জব] ৬ইলে হেয়, 
সাধকের ব- নাহ হয় ভেদজ্ঞান। 

এটি ভাল ওটি মন্দ, এ বিচাত্রে যে আনন্দ, 
দে আনন্দ ডানিবেক কেবল অন্ান ॥ 

বিপদ সম্পদ মান, অভিমান অপমান, 
পৃথক না ভাঁঞখি সব এক করি পবে। 

না ভাবি আন পর, আত্মজ্ঞানে চরাচর, 
নিখিল পদার্থে দদ! সমদর্শী হবে| 

মৃগ্নচর্ম করি বাস, তকতলে কর বান, 


বাসন! ক্গালায়ে দিক্কা কর ভাতে ক্ষার! 


২৩৪ ভক্তি [ ২*শ ১১শ সংখ্য। 
সেই ক্ষারে কাচ মন, হইবে গুভ্রব্রগ, 


ভব-মলিনত| হ'তে হইবে উদ্ধার ॥ 

রমণী, রতন, রথ. ত্যজিএই তিন পথ, 

সাধুর গন্তব্য পথে চলহু সতত । 

বৈর|গা সম্বল করি, ধর্ম-যট্টি করে ধরি, 
ভরি হরি ঝলি তার হও অনুগত ॥ 

দারা পুত্র ধন জন, কেহ কার নয় মন, 
শ্বপন সমান সব কিছু নছে সার। 

দেহ মাঝে চিতরূপে, আছেন যিনি স্বরূপে, 
ভাঁব তারে দিবানিশি তিনি সারাৎসার ॥ 

বৈরাঁগ্য ইহার নামঃ ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, 
সকণই পুর্ণ হয় ইহাঁ্ে সেবিলে। 

প্রাণে ভাব নাহ ধাবে, (শুধু) বৈরাগীর বেশ ধরে, 
কি লাভ হইবে শুধু সাজ দেখাইলে ! 

ভাবগ্রাহী অন্ন, ত।বটি করে এঠণ, 
ভাবের অভাবে সাজ! সাজার নিদান। 

সাজ সজ্জ! পণডে রয়, ভূত ভূতে লয় হয়, 
ভাবের বিচার শেষে করে ভগবান ॥ 

অত এব, 

সংসারে যখন যাহ আসিয়! জুটিবে। 
ভাবে তায় রবে তুষ্ট কষ্ট না হইবে ॥ 


ভীভূপতিচরণ বন্ু। 


মহাপুরুষ- প্রসঙ্গ 


আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিতে রাত্রি প্রায় একটা বাঞজিল। মি 
আর ক্ষীরোদ ঘরের মেজেতে এক বিছানায়ই শুইলাম; কেবল হুর 
পৃথক্‌ বিছানায় বৈঠখাঁনার এক পাশে খাটের উপর শুইলেন। 


আঁট, ১৩২৯] মহাপুরুষ-গসঙ্গ ২৩৫ 


রাত্রে ভাল ঘুম হইল না । কেন না, আজ বাঁলাবন্ধ ক্ষীরোদ্‌কে পাইয়াছি, 
শুধু পাঁওয়। নর, কিছুদিন পুর্বে যাহার মৃত্যু নিশ্চয় কবিয়াছিলাম, 
আদ তাহার সহিত একজে শুইয়। আছি। এই সব ভাবি শামাব প্রাণে 
ধেদ কেমন একটা আনন আপনা হইতেই উথনিয়! উঠিতেছে। ছুই জনেই 
পরম্পর নানা প্রকার কথা-বার্তা হইতেছে, পাশের দেওয়াপের ঘডিতে 
চংঢং করিয়া! ছুইটা বাজিল। ক্ষীরোদ বলিল, একটু ঘুমাও না ভাই! 
অন্থ করবে যে। আমি সে কথা কাঁণে? নিলীম না, 'আম তাহাকে 
ধলিফ্াম, ভাই, তুমিতো মহাপুকধের সহিত একাপিক্রমে অনেকদিন বান 
কঃকেছ ১ নিশ্চয়ই অনেক নৃতন নুতন ৩কথ শুনেছ_শাহারই বিষন্ন কিছু 
ধর্প। সংসারের কথা, ছেলে মেয়ের কণা ওসবতে। চিরদিন আছে-- 
| তুমি মহীপুরুষের সঙ্গে যে সকল জালোচন। করেছ, তাহাব কিছু কিউ বল শুনি। 

ক্সীরোদ--ভাই, সেকি আব মব মনে আছে, তবে যাহা মনে 
জাছে। তোমাকে বলিতে কোনও আপনি নাই, বিস্ত এ সময় নয়। কারণ, 
এখন বদি আমর এইখানে এসকল বিষন্ন লগা কথোপকথন কারতে 
থাকি, তাহা হইলে মৃহাপুকৰের দোঁটেই নিদ্রা ভইবে শ11 আগ বিশ্রাম কর। 
অবসর মত তোমাকে নকল কথাই বহি । তাবপর আর এক কথাও 
বলি, একদিন মহাপুরুষেব নিকট হইতে সংক্ষেপে খড়াধপুর উতৎ্পণ্ডি ও 
নিবৃত্তি বিষয়ক কয়েকটা বডই শণ্দর উপদেশ পাইযাছিলান, পাছে হালা 
যাই বলিয়া! আমি উহা; লিখি বথিয়াছি, সেটা তোমাকে দিব--তুমি গড়ি 
দেখিও। ক্ষীরোদের এই সকল কথা শুনিরা আনি আগ বিশেৰ জিদ 
ধরিলাম না; কেবল বলিলাম-ভাই, ঘুমতো এখন আসবে না, তবু তোমার 
কথ! মত চুপ করিয়াই থাঁকি। কি& কাল সকাজেই আদাকে সেই হেখাটা 
দিও। ক্ষীরোদও তাহাই হইবে বণিক চপ করিল | 

কত কথা--কত চিন্তাই ষে মলের মধ্যে আপনাপন আধিপত্য বিস্তার 
করিতে লাগিল, তাহার আর ইয়ন্ত নাই । এই ভাবে কখন তন্্াবিষ্ট হইয়াছি, 
জান না) হঠা্ড কীর্তনের স্বর কাণে বাঁজিল ; উঠি বন্য! শুনিলাম, মহা- 
পুরুষ খুধ উচ্চ কণ্ঠে ক্গীরোদের বাড়ীর দুখে যে পাঠশাল। আছে, তাহার 
মুধ্যে বসিয় প্রভাতি সবে গাহিতেছেন,- 

প্র বৈষ্ণব তুঁহারি চরণ স্মরণ না কৈনু আনি। 
বিষয় বিষম বিষ ভাল মানি খাই হইয়া কামি। 


২৩৬ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ১১শ সংখা! 


সেই বিষে মোরে জাড়িয়। মারিল বড়ই বিপাক হৈল। 

না জানি জনমে জনমে এমন কতেক আত্মঘাতী পাপ কৈল॥ 

সেই অপরাধে এতব সংসারে বাঁধিল এ মায়াজালে। 

তোমা না ভজিয়া আপন! খাইয়া আপনি ড্বিন্থ হেলে ॥ 

বল আর কত কাঁল এ ছুঃখ ভুজিব ভোগ-দেহ নাহি যাঁয়। 

সহিতে নারিছ়া কাতর হইয়। নিবেদিনু তুয়া পায় ॥ 

তোমাৰ চর্ণ বণ কেবল বিচারিয়া এই দাক্ক। 

উদ্ধার বরিয়া লহ দীনবন্ধু আপন চরণ-নায় ॥ 

তোমার দেবন অমুত ভোজন করাইয়া মোরে রাঁথ। 

এ বাধাঁমোহন থতে খিকা৪৭ দাঁল গণনাতে লেখ ॥* 

নহাঁপুকষের ক'টা অতি মধুর, তাহাতে প্রভাত সময় চতুর্দিক্‌ নিস্তব্ধ । 

সব চেয়ে মিষ্ট আাগিতেহিল _ প্রতভোক গানেন্প মধ্য অতি নুন্দর আথর গুলি। 
যাহা হউক, কিডক্ষণ গান করিয়া মহাপুরুষ চুপ করিলে ক্ষীরোদ হারমনির়মটী 
আনিয়া "আমাকে দিল। আমি আর অপেক্ষা না করিয়া মহাপুরুষকে 
প্রণাম করিয়| পাঁহি। ৩ *াগিলাম, 

নভগহু বে মূন নশননন ভয় চরুণাখবিন্দ রে। 

৪০ শানব 5নম 1৩ সঙ্গে তবহ এ ভব-সিন্ধু রে॥ 

»15 আতপ বাত বরথয়ে দিন ষাঁমনা জাগি রে। 

বিফলে মেশিন ক্বপণ দ্ুরঞ্গন চপল সুখলব লাগি রে॥ 

এ ন্ুপ ঘেবন ভীবন ধন্জন ইথে কি আছে পরতিত রে। 

(এ ষে) কমপ-দল-জল জীবন টলমল সেবহু ছবিপদ নিতি রে'। 

আথণ কীভুন ম্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস্য রে॥ 

পুঙ্ন সবীজন আস্মনিবেদন গোধিন্দদদাস অভিলাষী রে ॥* 

দেখিতে দেখিতে ছুই চারিজন করিয়া শোতা। আসিয়া! পাঠশালাটা প্রাক 

ভগিয়া গেল, এবার আর কাহাকেও বলিতে হইল না। মহাপুরুষ ক্ষীরোদকে 
দিয় পুর্ব্ব হইতেই খোলকরতাল আনাইয়া রাথেয়াছিলেন, আমার গানটা 
শেষ হওয়া মাহই গু?গম্ভাব স্ববে ধিকৃতান্‌ ধিকৃতান্‌ রবে খোল বাজির! 
উঠিল, ঝুন ঝুন্‌ করিয়া করত।লি বাঁজিল আর সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত কে 
শনিতাই গৌর হুবিঝোল* ধ্বনি উঠিল। কিছুকাল বাজনা! হইয। গ্রেজে, 
মহাপুরুষ কীগুন আবশু কারলেন,_- 


আষাঢ় ১৩২৯] 


মহাঁপুরুষ-প্ররগ 


*নিতাহ গোরাঙ্গ নিতাই গৌরাঞ্গ 
নিতাই গো রাঙ্গ গদাধর। 

নিতাই গোগাঙগ গদাধর জয় জর 
নিঠাই গেরাগগ গদাধরু ॥ 

জয় শচীণন্দন জগজীবতাবণ 
কলি-কপুব নাশন অবতার । 

জয় হারাই নন্দন বনু জাুবা জবন 
কর গ্রেম-পদ্ঘশ-রতল পরচার ॥ 

জম শ্রীদাতানাথ ভীঅঢ়াত-তাত 
গৌরাঙ্গ আন করি হুহুধা'রু। 

জয় মাথবাচার্ধ্য নন্দন রত্তাবতী জীবন 
দান্তভাঁব দিয়। কর অঙ্গীকার « 

বাদ আপি ভভ্ত'গণ কৰে নাম সন্কী্ভন 
পুর্ণ রাগ গায় স্বন্প দামোদর । 

স্থাবর জঙ্গম আদি হরি বলে নিরবধি 
(ক লীলা কবলে প্রনু 5চমংকার ॥ 

বাক বুক্চ পুকষ নাবী ৬জ নিলাই গৌর-হরি 
পারে যাখার চরণ শুবী কর সার 

পান কৃষ্দাসে ভণে রেখ নিতাই শ্রীচবণে 
ভঙজনবিহীন জলে কর পব * 


২৩৭ 


অনেকক্ষণ এই কীণ্তন চলিল, শেষে যথন “গৌর হনি বোল" দিয়! শেষ হইল, 
তখন বেলা সাডে নয়টা । আঁনি মহাপুকষের নিকট আমার আফিসে যাইবার 
প্রস্তাব করায় তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই খাইবে, কর্তব্য কম্ম নিয়মিত ভাবে 
করিয়া যাঁও। প্রভূ যে ভাবে ষাহাকে দিয়া যেটুকু কবাইতেছেন, সাধ্যমত 
সকলেরই কর্তব্য, তাহা পালন কর!। আধ, কমি আফিসে যাইবার যোগাড় 
কর, আমিও গঞ্গাদানের জন্ত ত্বাই। এই বপিয়া মহাপুরুষ ক্ষীরোদের কাকার 
লহিত গঙ্গানান করিতে চলিয়া গেলেন। 


আমি ক্ষীরোদকে লইয়া মহাপুরুষের বিষয় ছু'একটি কথ! 


আলোচন! 


করিয়া সেই লেখা খাতাটী চাহিলাম, ক্ষীরোদও তৎক্ষণাণ্ৎ বাঁভীর মধ্য হইতে 
উহা আনিয়া আমাকে দিল। আমি আর তখন কিছু ন। দেখিয়! আহারাি 


২৩৮ ভক্তি [ ২*শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


করিয়া আমার কর্মস্থগ।ভিমুবে বাত্র। করিলাম। (কেবল ক্ষীরোদকে যাইবার 
সময় বলিয়া! গেলাম, আজ কমার আঁদিতে পাঁরিব না, কাল আফিসের ফেরৎ 
আসিব। 

আফিসে আসিয়া কাজ-কর্দ্ব করিলাম বটে, কিন্তু মন দেই ক্ষীরোদের 
বাডীতে মহাপুরুষের নিকটই রহিল, নিতান্ত আবশ্তকীর ১৪টী কাজ শেষ 
করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম। বথাসময় অন্ান্ত কাঁধ্য করিয়! ক্ষীরোদেয় 
খাতাখানি লইয়া বলিলাম। যেটুকু পড়ি, তাহাই যেন অমৃতমন্ন বলির! 
বোধ হইতে লাগিল। আমাৰ স্ত্রী আমার কাছেই বসিয়াছিলেন, তীাহাক্কেও 
পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। তিনি বলিলেন, খাতাখানি তোমার দেখা হইলে 
একবাব আমাকে দিও, মামি একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিব। 

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ! আমি সে থাতাখানিতে যাহ! পডিয়াছিলাম, 
তাহা! আপনাদিগকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। 
কিন্তু আপনাদিগের নিকট একটু সনয় ভিক্ষা করিতেছি। এবার আর লেখাটা 
প্রকাশ করিতে পারিব না, আগমী বাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও 
মাৎসর্ধ্য, এই ছয়টা রিপু কি কারণে বুদি হয় ও কৌন্‌ কোন্‌ প্রক্রিয়ায় 
প্রশমিত হয়, তাহ! প্রকীশ করিতে চেষ্টা করিব। 

জমশঃ 
শশীতলচন্ত্র ভট্টাচার্যা। 


পুরস্কার প্রবন্ধের বক্তব্য 


বিগত অগ্রহীক্ণ মাসের ভণ্তিভে ভগবান্‌ উক্ষ্টেব বন্ত্রহরণ ও শ্রীরা- 
লীলা! উভয়ের সামগ্রহ্য রাখিয়! উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে পুরস্থান্ন দেওয়া হইবে 
বলিয়া ঘোষণা কর! হয়। তাহার পর আমরা কয়েকটী প্রবন্ধ পাইয়াছিলাম। 
কিন্ত কোনটাই আমাদের উদ্দেশ অনুযায়ী লেখা হয় নাই। তাহাতে 
মনে হয়, প্রবন্ধ'লেখকগণ আমাদিগের উদ্দেশ্ত বুঝিতে পারেম নাই। উভয় 
জীলার সামগ্রন্ত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যাহা, তাহা নিয়ে দিলাম, প্রবন্ধ- 
লেখকগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখি! প্রবন্ধ পাঠাইবেন। 


আব।ঢ ১৩২৯] পুরস্কার প্রবন্ধের বক্তব্য ১৩৯ 


শ্রীমস্তাগবতে বর্ণিত আছে যে, প্রজ্গোপীগণ অতি অলি বয়সে 
কাত্যায়নী ব্রত করিয়া, উক্তত্রত সমাঁপনান্তে বিবস্ত্র! হইয়। বসুনা্ স্নান 
করিতে নামিয়াছিলেন। সেই সময় ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণচ আসিদ তাহাধিনের বস্ত্র 
হরণ করেন এবং বলিয়া দেন যে, শীপ্রই তোমরা আমাকে তোমাদের 
প্রার্থনা অনুযায়ী লাভ করিবে। তারপর শ্রীরাসলীল! হয়। আমরা! 
জানিতে চাই, বন্ত্রহবণের কত পরে রাপলীলা হয় এবং বাসের স্ময় গোঁপী 
দিগের বয়স কত ছিল এবং গোপীর! বিবাতিত। কি না। বন্ত্রহরণের সময় 
গোপীগণকে কুমারী বলা হইয়াছে অথচ সেই সময় "আগামী শরৎকালে” রান 
হইবে বলিয়। ঘোষণা কবা হইল । কিন্তু রাসের সময় রু্ গোপীগণকে 
বলিতেছেন," 

প্মাতরঃ পিতরঃ প্তা! লাতরঃ পতয়শ্চ বঃ। 
বিচিন্বস্তি হাপশ্যান্তো মা কধবং বদ্ধনাধবসম্‌ ॥ ভাঃ ১৯।২৯।২* 

অর্থাৎ তোঁমাঁদের পিতা, মতা, পুত, ভাতা, পতি, ইহারা টা 
দেখিয়। অন্বেষণ করিবে। দি বন্ত্রহরণের এক বদর পরেও রান হয়, ত 
এক বৎসরের মধ্যে কুমারী বাণিক1 কি প্রকারে পুত্রের মাতা হইল? 

তারপর গোপীগণের অঙ্গ প্রত্াঙ্গাদির যেনপ বর্ণন। পাওয়া যার, তাহাই ব| 
কি প্রকারে হয়? মোড কথা, বন্থহরণ এবং রাস, উভয় লীলার সামগ্রস্ত রাখিয়। 
ভাগবতের মতে আলোচন। করিতে গেলে মধ্যে মধ্যে অনেক "গাল আসিয়া যায়। 
ভাগবতের বর্ণন পাঠ করিলে সহজেই উচ। বুঝা যাইবে। লেখকগণ অহ গ্রহ 
করিয়া! এ সকল বিষয়ে ভাগবতের বর্ণনা পাঠ করিয়! উভয়ের সামঞ্দ্য বিষয়ে 
যত প্রকার সনদে আসিতে পারে, তাহার মীমাধুসা করিয়! প্রবন্ধ 
পাঠাইবেন। কেবল মাত্র বস্ত্রহরণ-লীপা ব| রাস্লীলা বর্ন করিলেই 
হইবে না। বস্ত্ররণ-লীল। হইতে আরম্ভ করিয়া রাসলীল1 পর্যন্ত যে সকল 
বর্ণনা ভাগবতে পাওয়! যায়, তাহ! বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়! আবখক। 
লেখকগণ এ বি্ষিয়ে দৃষ্টি রাখিয়! প্রবব লেখেন, ইহাই বাঞচনীয়। বিষয়টা 
যেরূপ গুকতর, তাহ'তে একটু বেগ্রা সময় না দিলে চলিবে ন!। তাই আমর! 
আগামী ১লা আশ্বিন পর্যন্ত সময় নির্দেশ করিয়া দিলাম প্রবন্ধ লেখকগণ 
১লা আশ্বিনের মধ্যেই যাঁভাতে আমর! প্রবন্ধ পাই, তদ্িষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। 
বল! বান্থল্য, প্রবন্ধ অমনোনীত হইলে ফেরৎ দেওয়া হইবে না। যর্দি কেহ 
ফেরৎ পাইতে ইচ্ছা করেন, ঠ্াম্প পাঠাইবেন। মলোনীত প্রবন্ধ ভক্তিতে 


২৪5 ভক্কি [ ২*শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা! 


মুদ্রিত হইবে। অন্ঠান্ত বিষয় জানিতে হইলে ভক্তি-সম্পাকের নিকট 
রিপ্রাই কার্ড বাঁ টিকিট দিয়া পত্র লিখিয়। জানিবেন। 
বিনীত 
ভক্তি কার্ধ্যাধ্যক্ষ । 


আলোচনা 
( ৬্দাশরথি রায়) 


'ব্ঙ্গভায। ও সাহিত্য/কার দীনেশ বাবু কবি দাগুঝ|য় সম্বঙ্গে বডই অন্থায় 
করিয়াছেন । এমন কি, তিনি ভদ্তার সাঁম। অতিক্রম স্রিয়। তাঁহাকে সাহিত্য- 
ক্ষেত্র হইতে গলহন্ত দিদা বিদাগ দিবার5 কান কণ্তগাছেন। স্বয়ং বঞ্চিমচন্ত্রও 
ধাহার সম্বন্ধে বলিম্াছেন, “ঘিনি বাঙ্গানাঁ ভাষার সম্ক্রূপ ব্যৎপন্ন হইতে 
বাসনা করেন, তিনি যরপূর্বক আস্তোপান্ত দাশরাঁরেব পাচাঁলী পাঠ ককন।” 
সেই কবিবর দাঁশরথিব বিকাঁউ বচন» পরিচয় আমব! হুদ প্রবন্ধে দিতে 
বাস নাই। ত্তাহার ভক্তমুনক গাঁন ও গাচাণী বৎকিঞ্িৎ আলোচনা 
করিয়! ধন্ত হইব মনে করিয়াছি । 

শ্রীকৃঞ্ঝলীলা অবলম্বনে বচিত পাঁলাগুলিব মধ্যে ই।বাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন 
পাঁলাটা আমরা সর্ব্বোর্ বলিয়া মনে কবি জটিল! কুটিলার চেষ্টায় বুন্বাবনে 
অনেকে রাঁধাকে ঈকলফিশাী বলিভে আবন্ত করিয়াছে । ইহাতে বাঁধার বড 
মনে ছুখ। একদিন শ্তামস্ুনরকে সঙগোপনে পাইয়া বজন্মন্দরী বলিতেছেন,-- 


“ভজয়ে তোমার পদ, ব্রন্ম। পান বঙ্গ-পদ, 
বিপদের বিপদ গদদ্বয়। 

এ পদ ভেবে গোবিন্দ, সদানন সদানন্দ 
নিরানন্দ দদ। করি জয॥ 

ধরেন শক্তি অসম্ভব, করেন মৃত্যু পরাঁভব, 
এ পদ ভব-বৈভব শুনি হে ভগবান। 

ভজিয়ে পদা রবিন, দেবরাজ্য গান ইন্দ্র, 


ইন্দ্ু পান শিব-শিরে স্থান ॥ 


আবাঢ় ১৩২৯ ] 


আলোচনা! ২৪১ 


শুন চিস্তামণি, বলি ধী পদ চিন্তিল বলি 


বন্দী তীর চিরকাল দ্বারে। 


মজে নাথ তব পাঁয়, কি সম্পদ কব পায় 


স্থান দিষেছ গোলোক উপরে ॥ 


প্রহলাদ এ পদ্‌-বলে, আনল পর্বত জলে, 


হন্তি-ওলে নাস্তি নৃত্যু জানি । 


ওহে নাথ নন্দকুমার, সেই পদ্ম ভেবে আমার, 


গোকুলে নাম রাঁধ|-কলক্কিনী '* 


অর্থৎ তোমাকে ভজন! করিয়! আমার অদষ্টে ধে বিপরীত হইল।- 


এইবূপ অনেক 


স্তি করিয়া রাঁধারাণী তাহার মনোছুঃখ নিবেদন কবিলেন। 


তাহার পর কিরে ছিদ্র-কলসীতে জল আঁনাইদ। কুষচন্ত্র শত্রুপক্ষের দর্প 
চর্ণ ও আীরাধার কলঙ্ক ভগ্ন করিয়াছিলেন, তাহা! আপনার! সক।জ দ্রানেন। 
নারদ শ্রীর্কে দেখিতে আসিতেছেন। তাহার মুখ দিয় কবি কি 
বলিতেছেন শুনুন, 


(যেমন) 


(যেমন) 


মন, কর ভাই, মনোক্োগ, মনের কথ! বলি। 
ংসারের সুখ সজ্জ। মিথ্য। রে সকলি' 
স্বপনের বাঁজা পাঁট, স্থি। জেন ভাই । 
বালকের ধুলার ঘর, এ ঘর জেনো তাই, 
বাবসাদারের সত্য কথ!, দিগ্যা তাকে ধরে! | 
সতীনে সতীনে পীরিত, মিথা জ্ঞান কারে। 
বাঁজীকরের ভেক্ি যেমন মিথ্যা জানা আছে। 
দৈবজ্ঞের গণনা যেমন জীলোকের ক!ছে " 
দন্তথৎ যেমন মিথা। খত পাটা । 
ছুব্বলের দতথাধুটি মিথা। জেনো। সেট 
শতরুঞ্চের হাতী বোডা মন; লয়ে খেলি। 
দাবা সত ধন জন--তাই জেনে। পকলি। 
পুনশ্চ” 
প্হদিবুন্নাবনে বাদ যদ কর কমলাপতি। 
ছে ভক্তপ্রিব, আমার ভক্কি হবে বাঁধা সতী ॥ 


৩৯ 


২৪২ ভুক্ত [২৯ বর্ষ, ১১৮ সংখ্য। 


মুক্তি কামন! আমারি, হবে বুন্দে গোপনারী। 
(এই) দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা! যশোমতী ॥ 

ধর ধর জনন, (আমার ) পাপ ভার--গো বর্ধন, 

কামাদি ছয় কংস-চরে, ধ্বংস কর সম্প্রতি । 

বাঁজায়ে কপা-বাঁশরী, মন-ধেন্ুকে বশ করি, 

তি হৃদি-গোষ্টে, পুরাঁও ইষ্টে, এই মিনতি ॥ 
(আমার) প্রেমরূপ যমুনাকূলে আশ-বংশীবট-মূলে, 

সদয় ভাবে স্বর্দাস ভেবে সতত কর বসতি) 

ঘদি বল রাখাল-প্রেমে, ( আমি) বন্দী আছি বরজধামে, 

জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে এই দাশরথি ॥” 


কেমন ভক্তির শান্ত ও গিগ্ধ উজ্জ্বল, বর্ণন। যেমন মনোহর ভাব, তেমনিই ভাষ|, 
কাব্য-চরিত্রের তুলন। আছে কি? নিতান্ত পাঁষ্ডও কি এই ভক্তি-গঁগ। 
শ্রবণে বিগলিত হইবে ন? 
বন্ত্রহরণের ব্যাপার শুনিয়। কুটিলা রাঁধাকে যমুনা-জলে ডূবিয়া মরিতে 
বলিলে শ্রীরাধা কি বলিতেছেন শুন্ুন,__ 
পআবার বল্‌্পে ডুবে মর, ডোব! অতি সুছুত্বর, 
ন। ডুবলে কি জান! যাঁয়, হরি কি গুণযুক্ত ? 
কৃষ্ণের প্রেমার্ণবে। যেন! ডোবে, দেই ত ডোবে, 
যে ডোবে, সে ডুবে হয় মুক্ত ॥ 
(ধর্দি) পাতালে মানিক থাকে, না ডূবলে কি পাঁয় তাকে? 
ও ননদি! পাতাল কত দূরে-_ 
আমি'একবার ডুবে দেখ্ব, কারে! কথ! না গায়ে মাথ্ব, 
যাও যাও কলক্কিনী নাম রটাঁও গে+ ব্রজপুরে ।* 
এ সব গান কবির কৃষ্ণ-গ্রীতির জগ্রন্ত দৃষ্টাস্ত নহে কি? ্রীরাধিকার আর 
একটি উক্তি শ্রবণ করুন, 
প্ননদিনী গে! বলো! নগরে সবারে। 
ডুবেছে বাই বাঁজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে | 
কাঁধ কি বাসে, কাজ কি বাসে, কাজ কেবল সেই পীতবানে, 
সে থাকে যার হৃদয়-বার়ে, সে কি বাসে বাস করে॥ 


আষাঢ় ১৩২৯) আলোঁচন! ২৪৩ 


কাজ কি গোঁ কুল, কাঁজ কি গোঁকুল, গে|কুলবাঁপী হোক প্রতিকূল, 
আমিত সঁপেছি গে! কুল, অকৃলকাঁ-গারীর করে | 
পল্লীগ্রামে ভিক্ষুকের মুখেও শুনি, 


“মন রে! বিপদে ত্রাণ আর হলিনে, 
বলিতে হরি তোয় আর বলিনে, 
তুই এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলিনে* ইত্যি।দি 


একবার 'মাতা বশোদার বাৎ্সগ্য প্রেমের মাধুর্য উপভোগ করুন। মাতা 
কৃষ্ণকে সাবধান করিতেছেন,_- 


দূর বনে যেও ন! যাঁচ, ছুঃখিনীর প্রাণ। 
ভুলে আর ক'রে! না কাঁপিন্দীর জলপান ॥ 
হইলে পিপাসা, যে5 অন্ত নদীর পুলে 
লাগিলে রবির ভাপ, বৈস তরুমুলে । 
সঙ্গী ছাড় হয়ে বে যেও না কোনথাঁনে। 
ছুরন্ত কংদের দূত ফেরে বনে বনে ॥* 


দাশুরায় প্রকৃতহ একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। তিনি এফাধ।রে যেমন 
হুশ্দর্শী সমীলোচক, তেমনি মনু চক্রিত্র অস্কনে পরিপক্ক চিত্রকরও ছিলেন। 
তাহার পাঠাল অমৃত রসের প্রবাহন্বর্ূপ। প্রাচীন ঘুগের স্তায় বর্তমানেও 
দাশরখি রায়েব পাচালী শিক্ষিত সমাজে আদৃত হউক, ইহাই আমাদের কামন!। 
আমর এই পাঁচালীব্প বিশাল প্রথাহের দুই এক বিন্দু বারিমাত্র স্পর্শ কারন! 
এবারের মত বিদায় লইলাম ! 


€( মহাত। নানক ) 


পুণাতৃমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে বছ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেদ। আজ আমর! মহায্সা নানকের ধর্ম্সীবন আলোচন! করিয়া ধন্ত 
হইব ননে করিয়াছি । পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাদ্ধভাগে পঞ্চনদে এক বিরাট 
ভাবের প্রচার কলে এই মহাত্ম। আবিভূতি হইলেন। তিনি ভারতের লনাতন 
ধন্দমত সন্ধীর্তার গণ্ডভী কাটাইয়। উদার ভাবেই দেশবাসীর সমক্ষে 
ধরিয়াছিলেন। 


২৪৪ ভক্কি [২*শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 


১৪৬৯ খুষ্টাব্ে লাহো. , নিকটবর্তী কনকাচ নগরে নানকের জন্ম হয়। 
বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বরবাদ প্রচ।রের ফলে পরবর্তী যুগে ভারতীয়-ধর্মে অনেক 
আবিলতা-আ্রোত প্রবাহিত হইতে দেখ! গিয়াছিল। পরে আদ্বতবাদ গতিঠিত 
হুইলে ভ'র্তীয় ধর্ম এক বিরাট, সক্তিম্ন ও পবিত্র মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। 
আচার্য শঙ্কর ভারতীয়-ধর্দের যে মূর্তি দিনা গেপেন, পরবর্তী বালে রাঁমানুজ ও 
ঝামানন্দ বিশিষ্টাদ্িতবাঁদ প্রচার দ্বারা তাহাতে ভক্কিবাদ মিশ্রিত করেন। 

এই সমস্ত মহাপুরুষগণেব বিরাট সাধনা সিদ্ধ করিয়া শ্রীচৈতন্ত প্রভূ 
আবিভূতি হইয়াছিলেন। তিনি মানব মাত্রকেই ঈশ্বর-প্রেম-ধর্মে এক করিয়! 
যান। 

এই বিমল ধন্মতের প্রভাব বিভিণ দেশে পরিলক্ষিত হইয়াছিল ! তুকারাম, 
নাঁমদেব, দাছুকেশব গ্ুভাঁতি অনেক মহাত্মার কার্যাবলী আমর! গৌরবের 
সহিত লক্ষা করি। 

কবির ও গোরক্ষনাথের প্রগন্ধিত ধন্মমত নানককে আকৃষ্ট করিয়াছিল । 
তিনি পণ্রাজক-বেশে হিন্দু মুপলমানের বু তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়া! লোক 
চরিত্র অধারন করেন। দীর্ঘকাল পরে শ্বদেখে ফিরিয়া গভীর জ্ঞানপ্রস্থত 
তাহার ধন্মমত শিষ্যবর্গের নিকট প্রচার করিলেন। তাহার প্রেম ও বর্দময় 
জীবন এবং ভাব ও বিশ্বাস উজ্্বল উদার ধর্মমত হিন্দু ও মু্লমানকে সমভাবে 
আকৃষ্ট করিয়াছিল । বেদাস্ত ও সুফিমতের অনুরূপ ধন্মমতই তিনি প্রচার 
করেন। সাধু ব্যবহার, সতকাধ্য সম্পারন ও চিত্তশুদ্ধিই মনুষ্য মাত্রের আদর্শ 
হওয়া উচিত এবং ইহাই তীহার প্রচারিত ধন্ম-মতের ভাত্ত ছিল। ১৫৩৯ 
খুষ্টাবকে সত্তর বখসর বয়সে এই মহাত্মার দ্েহত্যাগ হয়। তাহার পরে বু 
তেজস্বী শিধগুরুর , আবিভাবে এই নবীন ধন্দম বিশিষ্ট বপে প্রচারিত 
হইয়াছিল। তাহাদের কয্পেকটী উক্তির বঙ্গানুবাদ আমর! এই স্থলে দিল'ম। 

১। নানক কহেন শ্রীতগবন্‌ পরম দয়াল 

২। তিনি গ্রেমরূপে সর্বত্র বিরাজিত। 

৩। নব্য হইতে অশ্লীলতা দুর করিয়া! সকলকে বদ্ধুরূপে দেখ। 

৪1 তিনি দীনবন্ধু, তক্তের প্রিয় ও দয়াময় । 

€। আত্ম! পরব্রন্মেরই রূপ । 

৬। নদীসমূহ যেমন সাগরে মিশিবার জন্ত ধাবিত হয়, মানবগ্রাণণ্ত 
সেইরূপ ভগবানে মিশিয়া যায়। 


আধা ১৩২৯] কবীন্ত্র-শ্রীগোবিন্দদাস ২৪৫ 


৭। যে সৎ ভাবে জীবন ষাঁপন করে, মে আমার শিষ্য হইলেও ভাহাকে 
আমি গুরু বলিয়া মনে করি। 

৮। তিনি সর্বজ্ঞ, আমর! ন! জীনাইলেও সমগ্তই জ্ঞাত আছেন। সেখানে 
(তাহার নিকট ) সত্য ও স্তায় বিগ্যমানি, প্রভূ ও ভূত্য সেখানে মমাঁন। 


আছোলানাণ ঘেষ বর্ম!। 


কবীম্গ শ্রীগোবিন্দদাস 


বাণীর ভাগারে আগকাণ কবি গোবিনদদাঁসেন ছড়াছড়ি । ছোটবড় নবীন 
প্রবীণ গণনা করিলে প্রায় কুঠিখানেক হইবে। দালালের জোর থাকিলে 
অনেক ভেল্‌ও আসপকে ছাপাইয়া বাজারে বেশ ঢলিয়। ষায়। তাই দেখিয়াই ত 
চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভক্ত তুলমীদীস বলিয়াছেন, "গোরস গ'ল গলি ফিরে, 
সুরা বৈঠল বিকাঁয় |” আ'গলের মার্কার জোরে নবলও বেমালুম্‌ চলিয়া যাই- 
তেছে, খাঁজার মাণয়াছে ভাল। অঞ্চলে গিব। থাকিলেই হইল, তাহার মধ্যে 
সোণ আছে কি না, কেহ তাহার বড ণকট| খোঁজ করিবে দনা। তাই 
আমাদেরও হইয়াছে--“সোণা ক্ষেপিয়া অ)চলে ফাকা গির1 1” আম? "জয়দেব, 
“চও্ীদাসঃ* "গোবিন্দদাস প্রত্ভাত প্দকর্তার পদাবলীর মৌলিক ত্ব, চমত্কারিত্ব গত 
ছুলভত্বের বর্ণনায় জাতীয় মহত্বের গিমায় আকাশ পাত” ফাটাহয়। দিততিছি, 
কিন্তু সেই অলোকসামান্ত-_মহাপুক্ষগণের অস্থযুদয়েব কৃত পরিচয় ক্রমে যে 
বিস্বৃতির গর্ভে বিলীন হইয়! যাইচতছে, ততপ্রতি দৃষ্টি নাউ, ইহা! জীবস্ত জাতীয়তার 
লক্ষণ নছে। অবস্ত মহাপুরুষগণের নাম ধামের পরিচয় আবিভাব সময়ে 
বড় একট। প্রচারিত হয় না। কিন্তু দখন তাহাদের গুণমহিমাজ্যে।তি দিগ.দিগন্তে 
মম্পসারিত হইতে থাকে, তখন অতীতেগ বাঁজা হতে সেই অলৌকিক প্রতি- 
ভাকে ঢাক ঢোল তুরী ভেরী বাজাইয়। মহাসমারোহে দিব্য রত্ব-দোলার আরোহণ 
করাইরা আঁনয়া বিচিত্র বত্ধমন্দিরে হাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া যোঁভশোপচারে 
পুজ্ধা আরম্ভ করেন। দেখতে দেখিতে এত উপসক, এত ভক্ত মিলিত হন 
যে, তখন সেই নরদেবহার পৃণার্চন1 লইয়া ছন্দ কোগাহণ উপস্থিত হয়। ইহার 
অনেক চিত্র জাসর! পাশ্চাত্য হতিহাসে দেখিতে পাঁই। 


২৪৬ ভক্তি [২*শবর্ষ ১১শসংখ। 


জীবস্তে ধে নগরবাঁপীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষ! করিয়া মৃহাকবে “হোমর* 
উপেক্ষিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, এখন সেই নগরের অধিবানীরা 
পভোমর” যে তাছাদের নিজনগরবাপী, এই দাবী তুলিয়া মহাবিবাদ 
করিতেছেন । 

মহাকবি সেক্সশিয়র যে কথিত ঢেয়াবে বিয়া কল্পনার।জ্যে বিচরণ করিতেন, 
আলাদিনের প্রদীপের গায় সেই অলে।কিক গুণসম্পন্ন চেক়্ারখানির মূল্য 
ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে দশ বিশ ভাার টাকার বিক্রীত হইয়া বিভিন্ন রাজ্যের 
“্মিউজিয়মের” শোভা ও গরিমা বুকি করিতেছে । আমাদের দেশে কিন্তু 
তত্তল্য অমর কবিগণেব কোনও খোজথবর নাই । তাহাদের "নাম ধাম” 
ক্রমে শৌঁপ হইয়া জাসিল ॥ আব দুই চারি দিন পরে উধ্বোর মুণ্ড বুধোর ঘাড়ে 
লাগাইয়া নম্ডাদা গ্রজ্র তত্ব-বিশারদগণ অশ্যতত গবেষণাবলে এক একট! 
কিস্তত কিমাকাঁর গঠন কারয়া চুডান্ত বাহাছুরী লইবেন এবং হয়তে| 
পর্বতলরেই বার সাঁঠেব ভইয়া যাইবেন । 

পিডপুরবেব পুণ্য।শীব্দাদেই হউক বা অন্ত কোঁন কারণে হউক, আজ কাল 
দেশের হায়! যেন একটুকু 1ফ রয়াছে। ণ দুরস্ত পশ্চিমে বাঁওয়াল থুবিয়া 
দেহমন প্রকুল্লকাপী দাঁদ্দণ মলয় পবন ঝির বির করিয়া বহিতে আরস্ত 
হইয়াছে, সঙ্গে সঞ্গে নৃতপ্রা্গ জীবনে নবঙীবন সঞ্চারিত হইতেছে? কিন্ধপ 
বিচি ভাবে ভগবত্কৃপায় এই শুধতক খুপ্ররিত হইতেছে ভাঙার একটি সত্য 
উপাধ্যান পাঠক বর্গাকে শুনাইতেছি। 

দে আল প্রায় সতের বৎপরের কথা। তখন দেশবরেণ্য কবিগঞ্তাটু 
পুজনীয় রবীপ্রনাথ ঠাকুর অনেক মময়ে তাহার পল্লী-নিকেতন দিলাইদহে 
বাস করিতেন। চাকুরী উপণক্ষে তথন আমারও স্টাহার আশ্রয়ে থাকিবার 
সৌভাগ্য হইয়াছিল, এবং অপরাড়ে পঞ্মাবঙ্ষে ধীর সমীরে তাহার মুখে 
খোপগন্প শ্রবণে স্বর্ণ ঝাজো ব্চিরণের আনন্দ উপভোগ করিতাম। জমিদারীর 
শুভপুণাহ উপলক্ষে আমরা মগ্তায় গাহয়া এক সময়ে ঠাকুর বাবুদের প্রজ। 
শিবুকীর্ভনীরার লীলাকীত্তন লাগাইয়া দিই। শিবু উচ্চদরের গায়ক না হহলেও 
তাহার ঈশ্বরদত্ত সঙ্গীত-রসে একটু বেশ আধকার ছিল। আর সে লীলা- 
ছীর্তনে [নিজের প্রাণটা 'যিশাইয়া [দর। গান গাইত। অনেকে তাহার 
অত্যন্ত মুদ্র। দোষের [নন্দা করিতেন, কিন্তু তাহার হাঁবভাব নৃতাভঙ্গী সে 
ইচ্ছ। করিয়া বার না, যখন যে লীলার যে আভনম কদ্গিত, সেই সেই 
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ভাবে অন্ুভাবিত হইয়াই করিত, সুতরাং রমগ্রাহী শ্রোতা তাহাকে অপছন্দ 
করিতেন না। শিবুর কিন্তু আর একটী নিক ছিল--সে প্রাচীন মহাজনের 
পদ ভিন্ন গাইত ন1। 

বাল্য জীবনে ধিনি তানুমিংহ পদাবলী রচন1 করিয়া মধুর ব্রজ্রসের 
পূর্বব মাধুধ্য নিজে আস্বাদন করিকাছেন এবং ভক্তবুন্দকেও আস্বাদন করাইয়| 
পরিতৃপ্ত করিঘ্াছেন, সেই দেশবিশ্রুত ভারত গৌরব কবিচু্ীমণি সন্নিকটে 
পকুটাবাড়ীশ্তে আছেন আর এখানে কাঁছারী বাড়ীতে প্রাচীন মহাজনের 
মধুর পদাবলী কীর্তিত হইতেছে, এক্ষেত্রে তাহাকে সাদরে আহ্ব(ন করিবার 
প্রলোভন আমি ছাঁড়াইতে পারিলাম নাঁ। আমি নিজে বাইয়া! কিছু ভূমিক] 
করিয়া শিবুর পরি5য় দিয়। কীন্তন শুনিবার জন্ত আহ্বান করিলাঁন। একটুকু 
হাসিয়া! রবীন্দ্রনথ বলিলেল, “আচ্ছা! যাইতেছি, উহাদের আরম্ের চীৎকীর- 
গুলি হুইয়! গেলে সংবাদ দিও।* পাঠক বু'ঝয়াছেন ত? এই চেচানিট। হইল 
*গৌরচন্দ্র।” প্রকৃত পক্ষে ইঠাই হইন রসকীর্নের প্রাণ । ভাঁবনিধি 
শ্রীগৌরাঙ্গগুন্দর ,যে মধুর ভাবে অন্ভাবিত হইয়া লীলা-রম আস্বাদন করিতেন, 
সেই ভাবটা ফুটাইয়া তুপিয়া শ্রোডতবুন্দের হতর-রাগ-ছুষ্ট হৃদয়কে নিরমল 
গৌররসে কলাই করিয়া, তাহাতে নিগঢ ব্রজগসের গরিব্ষণের যোগ্য 
করিয়। লইব।র জন্ুই নহ।জনগণ ঘাথর দিব্য দিয়া এই চিস্তামণি গৌর- 
চন্দ্রেক অবতারণ। করিঞাছিলেন । বিন্থা প্রাণহীন ব্যবসাদার কীর্নীয়ার! 
গৌরচন্ত্রের মর্যাদা বুঝিল না, তাছারা ভাবের বৈশব ছড়ি] কেবল গান 
জমাইবার জন্ত গৌণকে সুখা, করিয়া ঠ ণয়াছেঃ খোগকরতাঞ্জের বাহাদুগী 
ও উচ্চ চিতেনের বেজায় আওয়াজে কর্ণ ঝালাপালা করিয়া তুলে । তাহাতে 
গদবর্তার রচনা-পার্সিপাট্য বা ভাব মাধুন্য কোথায় চাপা পভিয়া যায়। 
কাজেই তাহা আতৃবুদ্দের রুচিকর হইতে পাগ্গে নী । অনেকেই সেই অন্ত 
*গৌরচক্দ্র*কে ভয় করেন বা স্বর্গের দিড়ি মনে করিয়া এষধগেলা করেন। 
কিন্ত আমরা রায় বাহাদুর রসময় বাবু এবং কীর্তনাচাধ্য ৬গ্রতাপ নজুমদরের 
দুখে *গৌরচন্দ্রৎ শুনিয়াছি_তাহা ফেদস এ'তিমধুর, তেমনই উচ্চ ভাবব্যঞ্ক | 
যাহা হউক, শিবুঠাকুনের কীর্ভনে শরীর সুস্থ থাকিলে প্রত্যহই পর্নানন্দ হইত, 
আর শ্রোতাও মিলিয়াছিল ভাল, দেশবিশ্রুত বিজ্ঞানাচার্যা জগদীশবাবু, 
চিত্তরগ্রন দাশ, বিপিনবিহারী পাঁল, দানেশচন্্র দেন প্রভৃতি । সেদিন 
রাত্রি একটার সময় কীর্ভনের বিশ্রান ভইল--তবু সকলের পিপাস! 
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মিটিল না; দকলেই মনে করিয়াছিলেন, রাত্রি এগারটার বেণী হয় 
নাই। 

তাই বলিতেছিলাম, আজকাল দেশের হাওয়া! একটুকু ফিরিয়াছে। বিশ্ব- 
বিগ্ভালফচের যাহারা বিধাত! পুরুষ, এভ দিনে তাহাদের সুদৃষ্টি পড়িয়াছে_-বৈষঃব 
সাহিত্যে ও দর্শনাদিতে। বঙ্গভাষায় যাহারা লন্ধপ্রতিষ্ঠ স্বুলেখক, হশহারা 
বঙ্গসাহিত্যে বাশুবিকই নবযুগের আবভারণ। করিতেছেন, বায় দাহেৰ 
দীনেশচন্দ্র সেনগ্রমুথ সেই ভ।ষ)বিদ্গণ সমায়াচিত রুচিকর গল্পগ্রন্থে সেই 
অতি মহান্‌ ও সভুর্বোধা অথচ পরম মধুর বজলীলার অর্থাৎ ভগবানের 
নরলীলার চমৎক|রিত্ব ও মাধুর্যোৰ আভাস ছঙাইতেছেন। সভাঁঘমিতিতে তষিত 
যুবক্গণ সেই অতিমধুর (109 01900.) মরসত পরম সমাঁদরে গ্রহণ 
ক'রতেছেন। 

যাহা হউক, আঁমবা মে বিষণ বলিতে মারম্ত করিয়া কথায় কগাঁয় এত দুরে 
আসিয়া পর়িয়াছি, সেই বণীন্দু গোবিন্দদ!সের বিষয় এক্ষণে যৎসামন্ত কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করি । 

গোবিন্দ দাঁদ কবিরাজের চরিত্র শ্রীতক্তমাল গ্রন্থে বিস্তারিত বিবুত আছে। 
গেবিন্দ, রামচন্দ্র কাববাগের কনিষ্ঠ আতা । বাঁমচন্ প্রথমেই যখন শ্রানিবাপ 
আচাধ্য প্রভুর শিষ্য গ্রহণ করেন, তখন গে।বিন্দ মহিসেবক ছিলেন, 
পরিণত বয়সে গোবিন্দ গ্রহনী রোগে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়! শ্ীম।চার্ধয 
গ্রভূর কৃপাগ্রাপ্ত হয়েন। তখনই শ্বীগুকককপায় ভাঁহাব অপূর্ব মনোহরসাহী 
কীর্তনের ফোয়ারা খুশিযা যাক । তাহার প্রথম গান হইল। 
প্ভঙছ রে মন নন্দনন্দন অভয় চর্ণারবিন্দ রে*। এই গীতে সাধকেব নবধা 
ভক্তি-দাঁধন বিষয় দরলভাবে বর্ণিত ভইয়াঙ্ছে এবং পূর্বে যে এ্ীহক সুখের 
জন্ত মারের সেবা করিয়া জীবন প1ত করিয়!ছেল, তাঁহাও উল্লিখিত হইয়াছে । 
শ্ভাব বর্ণনে গোবিন্ধদাঁস ঠিক বিষ্ভাপতির পরবর্তী আপন পাইবার ঘোগ্য 
আর লীলীকীর্ডনে গেবিন্দদাসের ভাব-মাধুর্য ও পদলালিত্য অতুলনীম়্। 
পূর্বে বন্ধমান জেলার শ্রীথণ্ডে ইই!র বাস ছিল, পরে মুরশিদ!বাঁদ জেলায় বুধুরী 
গ্রামে পশ্চিম পাঁড়ীয় বাদ করিতেন। বুধুদীর নিষ্জন আশ্রয় কুগ্ত হইতে 
গ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী-বাঞক হৎকর্ণরলায়ন গীতাবলী প্রকটিত 
হইয়াছে। যে বুধুরী এক সমঝষে শ্নাচ।ধ্য প্রভুর প্রি পনিকর নবোত্ম 
মচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবুন্দের প্রেমোচ্চারিহ নানাবিধ লীলাকীর্তনে অছনিশি 
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মুখরিত থাকিত তাহাই এক্ষণে ম্যালোরয়ার মাকর ভূমি হইয়া উৎমনপ্রীক 
হইয়াছে দেশবাসীর চারিদিক্জে উঠি্জা গিয়াছেন ও যাইতেছেন। 
গোবিনের সেবিত শ্রীনিতাই-গৌরের মধ সম্ভবতঃ শ্রীনিতানন্দ এগীড়ীয়-বৈধৰ 
সমাজে স্থান না পাইঘ়! বাঁমাইত দন্প্রনায়ের আখড়া আঁশ্রন লইয়াছেন 
গ্োবিন্ন কবিরাজের শেষ বংশধর শীযুক্ত বামিনীরঞ্জন ক.বরাঙ ম্যালেপিয়। 
প্রাপ্ত ও প্লীহাভারাক্রান্ত হই হগো!বন্দের সেবিত শ্রীগোপালবিগ্রহ ও 
পুথি পাজি লইয্! অদূরে তগবানত।ণার ধাপে আণিয়াছেন। আর কিছু 
খিন পরে গোবিন্দের বাঁসস্থানাদিং:০হ (বলুপু হইবে এখনও সাহিতা।নুরাগী 
স্হদয় জনগাণর দৃষ্টিপতিত হইলে ₹টী বড মহাজনের স্বতিরক্ষা হহয়! 
কথঞ্চিৎ খণ পরিশোধ হইতে পারে । বুধুপী খুশিনা ?দ পাইনের ভগবানগোলার 
সৃটিকট, ছ্রেখন হইতে ১ এক মাইল দূরে অথ্িত। 

শ্রীবামাচরণ বন্গু। 


জীনবদীপচন্খদাস--প্রসঙ্গ 


[প্রথম সাক্ষাং। ১৩,৭ সাশ ৮৭ গোষ্ঠ শনিবার । ঈংরানি ১৯** সাল 
১১ই জুন)) আর চিন দিন প্র "আমাদের পানিহাটাতে ভাল রদুলাথ দাস 
গোশ্বামীর "গু মহোৎসব | দ দেশর কাউ'ল ভক্তণণের আগমন হঃয়েছ, 
স্থানে স্থানে তারা বাঁসা ক'সেহেন । সকাল সঙ্ায় কেহ খঙ্জনী, কেহ গোপীযন্তর 
কেহ আনন্দ লহরী,কে হবা শুধু বপশালি বাজিয়ে গৌব-কীর্ভন কচ্ছেন। বঙ্গদেশীয় 
ভক্তগণের মুখে এ দেপান ভাঘা! “ষে দেশি গৌরান্ আছে দেই দেশে মুই 
যাবোরে” প্রভৃতি গানগুলি আমাদের বডই মিষ্টি লাগচে। আমরা আমাদের 
পীর সেই তাবী আনন্দের 'দন্‌ স্মরণ রে বিভোব হ/য়ে আছি, কেবল 
মনে হচ্ছে আর ছুটে! দিন বেটে গেলেঠ হয়। 

আমি যখনক|র কথা বল্ি তখন গ্রামের মধ |৩টা টৈষব-নাখড়া 
ছিল, এবং অনেক গুলি পতিত নাড়ী ছিল, অধিকন্ত গ্রামবাসীগণেরও সাধু 
সন্ন্যাসীর উপর শ্রন্ধ! ভক্তি যথে্ ছিল, একন্য দ গুমহোতৎ্দ্বের ৮১* দিন পূর্ব 
হইতেই সাধু বৈষ্বগণের অ!গমল ছঈত। অনেকেই বহুদূর হইতে পদব্রঙে 


৩২--৩ 
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আগমন করিতেন। মহোতিসবের গ্রথম আনন্দ এ সব বৈষবগণের আগনণ 
দ্বারা আমাদের প্রাণে জাগিয়। উঠিত । 

আমি তন পানিছাটী হইতে ৩ মাইলস পূর্বদিকে "তেরা শ্রণজী বী বিদ্যালয়ে” 
কাজ করিতাম। বেল। ১১ টার সময়ে বিদ্যালয়ে যাইবার জন বাহির হইয়াছি। 
নিত্য ষে পথ দিয়ে যাই আজ তা ন! গিয়ে পাটবাড়ী বা! শ্রীরাথবডবলের পথ দিয়ে 
চলিলাম। উদ্দেগ্ত পাট বাড়ীতে মহোত্সবের কি আয়োজন হইতেছ তা দেখে 
যার। রাস্তার উপরেই গেটের সম্মুখ হ'তে প্রশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দিরের 
দিকে চাহিতেই দেখি দেবালয়ের বাহিরের রূকে উড়িষ্যা ঘদশবানীর মত একজন 
বাবাদী বসে বসে কীর্তন করচেন (নিতাই গৌর রাখেশ্তাম হরে কৃষ্ণ হরে 
রাম।) উভয়ের ঢোথে। চোথি হব মাত্র বাবাজী আমাকে মাথ| নুইয়ে নমস্কার 
করলেন। আমি দেদিকে বিশেষ লক্ষ না করে হন্‌ হন করে চল্তে আরম্ভ করি- 
লাম। কিন্তু আশ্চর্য্যেগ বিষয় দেবাঁলস হইতে কিছু দূর চলে ধাবার পরই আমার 
মনট! যেন কি রকম ক'রে উঠলো। বাবাজী আমাকে দণ্তবৎ করণেন আমি 
তাকে ভাল করে দেখলুমও না আর প্রতিনমন্কারও করিলাম না। ভাবতে ভাবতে 
দ্াড়াইয়। পড়লুম, তারপরে যেন কেমন একট! আবর্ষণে মন্তরমুগ্ধির মত আমি 
পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে গেটের কাছে এসে বীডাইলাম, এবারেও আমি 
এসে বাবাঁজীর হ্থমুখে দীড়াতে বাবাগী নমস্কার করিলেন, আমিও প্রণাম 
করিলাম । ইচ্ছে হ!চ্ছলে| কিছুক্ষণ ঈাডাই কিন্ত কার্ধ্যস্থলে যাবার বেল! হয়ে 
যাচ্ছে ভেবে পুনবায় চলে গেলাম। 

কার্ধ্যক্ষেত্রে গিষে দব ভূলে গেলাম | যখ! মময়ে বাঁজীতে এসে বিশ্রাম করে 
্াত্র পরার ৮ টার সময়ে গঙ্গার তীরে রাজা রামচাদের ঘাটে বেড়াইতে গেলাম । 
জ্যষ্ঠমাঁস খুব গরম কাল _গঙ্গার তীর, দক্ষিণে বাতাস, সর্বোপরি দশমীর চ্তর 
জোত্মা (ঢলে দিয়েছে। গঙ্গার ধারে আদতে প্রাণ যেন শীতঙগ হলো! প্রকৃতির 
শোভীয় মন বিমোহিত হলে! । গাছ পাল! জল আকাঁশ সব যেন ছবির মত -সর 
বেন সপ্রপ্াজেটার মত বোধ হ'তে লাগলো। 

ঘাটে 81৫ টা সমবরস্ক যুবক বসে ছিলে! এর| সব উচ্চ শিক্ষিত অর্থাৎ সহজে 
কাকেও বিশ্বা কবেন না। আমি যাইতে একজন বল্লে--*অমল ! একজন 
বাবাজী এসেছে, চেহার! তাঁর তেমন ভাল নয়, কিন্তু ভাই সে য1 কথ! বার্ত। 
বললে ত। পাশ্চাতা দর্শন বিজ্ঞানের সব ছ'াকা ছশাকা কথা। লোঁকটী থুব 
পঞ্ডিত আর বিনয়ী। আশ্চর্যের বিষয় এত সব বড় বড কথ! বললে কিন্ত 
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ভুলে একট। ইংরাজি শব বেরুলে। না । বাইরের লোকে তাঁকে চিনতে না 
পারে এমন একট! গোপন তাবে তিনি থাকেন। কি সরল, কি দীন্ভাব আমরা 
দেখে অবাক হয়েছি, “ধুকড়ির ভেতর খান! চাল"। 

এদ্দের কথা শুনে আমার সকাশ বেলার সেই বাখাজীর কথ! 
মনে হনো, তাই জআর্ধাগ্রে বাধাজির চেধাখাটা কেমন তাই 
[িজ্ঞাসা কাতলাম। এদের বর্ণনাতে অবিকল মিলে যাওয়াতে সকালের দেই 
বাখাঁীকেই যে এর! দেখেছে, তাই বুঝ নিয়ে সকালের ঘটনাটা বলিলাম । শুনে 
সকলেই আশ্চর্য »ঃলো। বাবাজীকে তখন দেখিবার জঙ্গ মামার খুব আগ্রহ 
হলো এজন্য কোথায় তিনি আছেন জিজ্ঞস1 করাতে বন্ধু ঘুষকগণ বটতলা 
(দগুমভোৎ্সব তলার) পোস্তার দিকে আছেন বল্ল অ'মি তাড়াতাড়ি" 
সেট স্থানে গিয়ে দেখি বৃক্ষ রাজের মূলেতে মস্তক রেখে বাঁবান্সী শুয়ে আছেন। 
আম ষাবাম*ত্রেই বলিণেন ,--৭কে ভাই তুমি?” 

ক লোকের মুখ হতে তো এ কথ! কতবার শুনেচি কিন্তু'”কে ভাই তুমি 
এই কটি শব্দ এমন মিষ্টি ভথে--এমন সরল তা মাখিস্গে বঙ্গিলেন যে, শুনিবামাজই 
আমার প্রাণট! যেন 21৩1 হয়ে গেলো । আমি কাছে বলে বসে পরিচয় দিতে 
লাগিলাম। ঠাপ পরে সকালের সাক্ষাতের কথ! বলাত বলিলেন ১: ! তুমিই 
তথন যাচ্ছিলে মাবার ফিবে এত্দে না?” বলে একটু ভান্ত করলেন। তার পরে 
আমার সংসারে কে কে আছেন, ভীবিকার অবলম্বন কি ইত্যাদি কথা গুলি 
ধেন কত পরঃাআীনের গ্তাগ জি্ঞ।দ। করতে লাগলেন। আমিও প্রাণ খুলে 
সব কথ। বল্‌্তে লাগিলাম। শে-ব বললেন ১_-ধণ্ম কণ্ম কিছু করা তয় কি?” 
উত্তরে ঘা বলবার তাই বলিলাম। (কত ছেলে মানুষ কথাও দাদাকে সেই 
সময়ে +লেছিলাম সে সব মনে হলে এখন লজ্জ! হয়) 

বাবাজী মহাশয় প্রথম প্রথম আমার সগ্গে "আপনি আপনি” পরে "তুমি 
ভূমি* করে শেষে একেবারে “তুই” বলে সম্বোধন করে আদাকে যেন প্রকৃতই 
আপনার ক'রে নিলেন। আমার সঙ্গে দাদা তাই সম্বপ্ধ হ'য়ে গেলে! | দাদ! বুহ্ষ- 
তলে রাত্র ঘ।পন করুবেন এস কোন গৃহ মধ্যে থাকতে চাইলেন ন । বেশী 
বাত্র হওযায় আমি বাড়ী চলে গেলাম। 

দাদার প্রিচ" নেবার আগ্রহ তন হয়নি । তবে এই মাত্র জানিলাম দাদার 
নাম শ্রীনপন্বীপচন্ত্র দাস, বাঙ্গাণী, কটক হ'তে এদিকে এলছেন। 

(২৮ ইষ্ট রবিবার) কার্ধাতস্ত দাদার সঙ্গে দেখ! করিবার জন্ত 
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বৃক্ষতলে আপিলাম। প্রথম সাক্ষাৎ মৃন্তর্ভধাত্র। তারপর সাক্ষাৎ বৃক্ষতলে 
রাত্রে, তাই দাদার চেহারাটা ভাল করে দেখা হন্দ নাই! তাই আজ 
বৈকালে গিয়ে দাদ|র চেহারাটা বেশ পরিফার ভাবে দেখিলাম রং 
কাল, লম্বা, রোগা, সম্খুথের দাত একটু উচু, কথা বলবার সময়ে দন্ত 
দেখা যায়, মুখ্ডিত মণ্তব, গলপণেশে তু সীর কর্টি বমক্রম আন্দাজ ৩২ 
বত্মর, পরিধনে মলিন কৌপিন ও বহির্ধাস, গাত্রে একখানি খব লম্ব। ও 
চওড়া! মলিন চাদর। বাংলাতে কথা ন| বল্লে উড়িয্যাবাঁসী সাধারণ লোক 
বলেই মনে হয়। মোট কথা দাদার চেহারাটা তেমন ভাল লয়, কিন্তু চোক মুখ 
এমন উজ্জ্বল, এমন পবিত্র, যেন একট! নির্দবল ঠাগু। জ্যোতি মুখ থেকে ফুটে 
বেরুচ্চে। মুখেতে নদাই আনন্দ মাথান »য়েছে। হাঁপি ভিন্ন কথা লনেই। য| 
কথ! বলেন তা যেন জদয়ের অন্থস্থল হতে ভালবাসা মাখিয়ে । 

দাদার কাছে গিয়ে দেখি একজন বাগ|লী সাধু বসে আছেন, সাধুটার 
পরিধানে একথানি পুরাতন ছিন্ন লাল রঙের চেলির কাপড়, গলায় পৈতা । দাদা 
আমাকে দেখে চিরপরিচিতের মত কাছে বসতে বনে সাধুকে দেখিয়ে বলেন 
"এর নাম রায় মশা, পথেতে আলাপ হয়েছিল উপস্থৃত ছুজনে এক সঙ্গে 
আছি।” আমি উভয়”ক দণ্ডবং ক'র জিজ্ঞাস। করলুম--“আজকে কি সেব! 
করলেন ?* 

দাঁদ|--“ভাই ৷ যখন ক্ষিধে পেলে তখন দদখি ঠাকুর বাড়ীর * প্রসাদ বিতরণ 
শেষ হয়ে গেছে।” 

“তার পরে বায় নভাশয়ও বলেন -ক্ষিধে পেয়েছে শুনে কি করবো 
গাঁৰচি, এমন সময়ে ঠাররবাড়ীর ঘাটের দক্ষিণ কোণের পোস্তার [নিচেতে 
দেখি বিস্তর প্রসাঁদের পাতা পড়ে কয়েছে তাতে এ৩ অবশিষ্ট মহ প্রসাদ 
পড়ে ঝয়েছে যে একট। কুকুরে থেয়ে কুকতে পারুচে না, এই দেখে 
ওথানথেকে প্রসাদ কুড়িয়ে এনে দুঞ্জনে খুব খেলুম খুব পেট ভরে গেছে” 


চর 





সীট শিশির শশী শশী শি দাশ ০ পাশে পিপি পপ শিপ লী পিপি 


1( স্বর্গীয় বিশ্বপ্তর সেনেয় পাশিহাটান্থ জীশ্লীগৌরাঙ্গ মনির, বৃঙ্গকলের পূর্ব গায়ে, এই 
ভক্ত গরিবারগণ চিরকালই নৈষাৰ স্বো পরায়ণ। চিরকালই অকাতরে অতিথি 
খআভ্যাগতকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া আশিতেছেন। গপৌর-তীর্থ পাট পাশিছাটিতে প্রার 
২৯৭ বর পূর্বে শ্রীঞীগৌরাঙ্গ শ্রত্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ স্থাপন করে গ্রামকে উজ্ভ্বলভর ক'রে 
ছিলেন। ভক্তবর বেনীমাধব সেন ও ভাহার পুত্রগণ পূর্বব পুরুধগণের কী. অন্চুর রেখে 
স্থিলেন। 
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এই কথাবার্তার সময়ে একটি বাবু কাঁছে %ীড়িয়ে ছিলেন_-তিনি শুনে 
আশ্চা্যভাবে বললেন £-_কুকুরের এটে। খেলেন! ওতে যে “হাইড্রুফেপিয়া* 
(জলাতস্ক রোগ ) হয়-_” দাদ। শুনে হাসতে লাগলেন। 

তারপর দাদা আমার দিকে চেস্সে বল্লেন "আজ সকাঁলে ভাই একট! বড় 
অন্ায় কাপ ক'রে ফেলেছি।” 

আম £--"ক হয়েছিলো ?৮ 

দাদা ১-গ্রামের উত্তর দিকে একটী ডাক্তারখানা, তার সম্মুখে একটা 
বাধান বেলগাছ আছে না? 

আমি £হা! ই রাধিকানাথ চাট্রষোর বাভী ও ডাক্তীরখানা। তা 
কি হয়েছে? 

দাদা £-ত ডাক্তারথাণার উত্তর দিকে 'একটা গ্ঙগল দেখে আমি 
আর ইনি (রাঁদমশায়) প্রাতে শৌচে গিয়েছনুম। উঠে আসচি, এমন 
সমঘে একটী বাবু (ডাক্তারবাবু) এস বল্লেন “কে তোরা? এর ভিতরে 
কি করতে গিয়েছিলি ?” 

*আমি নন্তুন প্বাবা শৌচে গিস্সেছিলুম ৮ 

তাই শুনে বাবুটী অগ্মিশম্মাহঠয়ে বলেলেন ব্যাটার! বাগাঁ,লর মধ্যে 
শৌচে যাবার ধায়গা পেযেচো--চল নিজের হাতে ময়লা সাফ, কর্বি তবে 
ছেডে দেবো” 

কাজেই বাবুর কথামত সেইসব পরিভাক্ মল ভাত দিয়ে পরিফার 
করে এলুম। বাবুটা গালাগালি করতে করতে চঙ্গে গেলেন। 

ভাই । পরেব বাগানে না গেণেশীনে মলত্যাগ কঃরেছি, বডহ অন্তায় 
কাজ করেছি, না ভাই ! 

আমি দাদার কথাশুনে অবাক হয়ে ঠার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম-_ 
আর ভাবতে লাগলুম হার! এমন লোককে মানুষ চিনতে পারে না কেন? 
বোঝেনা কেন? তাঁর পরে রাধিকা ডনারের ওপর তারি রাগ হতে 
লাগলে! 1 


হল রঘুন্াথ দাদ গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব । 


[ ,৩.৭ সাল ২৯-* জ্যেষ্ঠ সোমবার শুক্র! ্রয়োদশী (ইং ১৯০১৩ই জুন )] 
আজ সেই দিনে দিন পাঁণিহাটীতে দয়ার অবতার শ্ঙীনিত্যানন্ 


২৫৪ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য 


প্রভুর নিকট বাঙ্গালার বুদ্ধদেব শ্রীল রঘুলথ দাস গোস্বামী সর্বস্তত্যাগ 
করে ক্কপাভিক্ষাক'রূতে আগমন করেছিলেন আজ সেই প্রেমময়ের গ্রেমলীল। 
রঘুনাথদানের “দণ্ড উৎসব । সব স্থৃতিই উজ্জলভাবে আছে, সেই পুন্য- 
তোয়া ম1 ভাগীরথী, সেই পানিাটা, সেই প্রস্থায় শীতল ৬** বৎসরের 
বটবৃক্ষরূপ সেই এ্রীমন্মহা প্রতূর ও শ্র/হনিত্যানন্দ প্রভুর বলিবাপ পিও| বা ধেণী 
৬পুরী হইতে আখগৌরাঙ্গদেব আগমন কারয়। যে গঞ্গাবর্তে শ্রীচরণার্পন 
করিয়াছিলেন সেই প্রাচীন ইষ্টক নির্মিত ভগ্রঘাট, শ্রীল রাঘবপপ্ডিতের 
ভবন, সেই রাঘব প্রদত্ত নারিকেল ভোজনকারী ভূবন মোহন শ্রীশ্রীমণন 
মৌহন বিগ্রঃ, রাঘবপাগততের সমাধা ও মাণতীবুপ্ত গ্রডৃতি অভীতের সব স্থৃতি 
এখনও পাণিহাটাতে বিশেষভাঁব বর্তমান রহিয়া লীলার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । শঞ্তমুখে শুদিন্বাছি--ণদে পাষাণগলান পীলাও পাণিহাটীতে 
অগ্ঠাপি হয়। কোন কোন ভাগ।বানে দেখিবাবে পাক্প।” 
মহাপ্রভুর শ্রামুখের বাণী ,₹- 

শচীর রন্ধনে, শ্রীবাস সঙ্গনে, 

রাঘবভবনে, আর নিতাই নর্তনে, 

নিত্্যামম আবির্ভাব শুন ভক্তগণে। ( শ্রাচরিতামূত ) 
মহাগ্রভু ষে পাণিধটার রাঘবভবনে প্রেমংডাবে চির আবদ্ধ আছেন, তা 
এই দণ্ড মহোৎসবদ্দিনে ভাগ্যবান অভাগাবান সকলকেই জানিয়ে দেয়। 

বেল! ট। বাঁিতে না বাগিতেই চারিদিক হ'তে অনংখ্য তক্তের সমাগম 
হতে লাগলো) ক্রম ক্রমে স্হঙ্কীর্তল সম্প্রদায় বৃক্ষতল পুর্ণ হয়ে গেল। 
আর কিছু শুনা যায় না কেবল খোল কবতাল ও রামনিডার ধু ধু শর্খ, 
ও মধুর শ্রানিতাই গৌরাঞগনাম। ভক্তগণ পেখেন্সাদে নৃত্য করিতে কাঁরতে 
ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। চারিদিকেহ প্রেমের খেল কে কাহাকে দেখে। 
চিড়াদধি €ও ন'নাধিধ ফলদিয়ে বেশীর উপরে অনবরত মালসাভোগ দেওয় 
হচ্চে । হেই প্রসাদ ভাত্যাভিমান ভূলে ধুদ্ধ ষুবা বালক সকলেই কাড়া- 
কাড়ি করে ভোজন করছে, প্রেম বার যেন সব ভেদে বাচ্ছে। 
ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে ষে সময়ে শ্রশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রথুনাথ প্রদত্ত চিড়াদধি 

বেদীতে রেখে পুরীধাঁম হতে মহাপ্রহুকে এনে তার মুখেতুলে খাইলে 
দিয়েছিবেন- সেই সময়টায় স্বতই সকন্কে ভক্তিতে আকৃষ্ট করে দেয়- 
তা ষতই পাগুষধ হই না কেন! 


আষ'ড়১'২৯] জীনবন্বীপচন্ত্র দাঁষ প্রসঙ্গ ২৫৫ 


তারপরে অপরাহ্ন ন! হইতে হইতেই সেই জনমমু্র কোথায় মিলিয়ে 
গেল। বুক্ষতল ও পথঘাট নিত্য যেমন নির্জন থাকে আবার তেমনি হ'য়ে 
গেলো, আশ্চর্য্য ব্যাপার, কোন নিমন্ত্রণ নাই, বিজ্ঞাপন নাই, সংবাদপত্রে 
হৈ চৈ নাই, কবে যে মহোৎসব তা গ্াম্বাঁসীদেরও অনেকে জানেন না, অথচ 
ঠিকদিনে কি বিরাট ব্যাপার! সঙ্গ সহশ্র তক্তসমামম। সাধুসম্ন্যাসী, ধনী 
নির্ধন, ব্রাহ্মণ শুদ্র ষেনকি এক মহামন্ত্রে কিছুক্ষণ মুগ্ধহ'য়ে নুত্যগীত হান্ত- 
ক্রন্দন করিতে করিতে অকম্মাৎ কোথান্ন অৃষ্ঠ হ'য়ে গেলে।। 

উত্সবের প্রায় সারাদিনই আমি দাদার কাছে কাছে থেকে ঘুরিতে 
জাগিলাম। উদ্দেশ আজ দাঁদ। কি করেন তা দেখবো। কিন্ত দাদ! 
আজ কি রকম হু'রে গেলেন। চোবছুট শাল, আব ঠিক মাতালের নত 
ন্নস্থির ভাব। এক একবার কীর্ভনসম্প্রদায়ের মধ্যে বাঁচ্ছেন মাঁবার খানিক 
থেকেই চলে আস্চেন ও বৃক্ষগাত্রে হেলান দিয়ে সাদলে নিচ্ছেন। পুনরায় 
তন্রাবিষ্টের মত চক্ষুচেয়ে আবার কীর্ডভনমধ্যে যাচ্ছেন € ফিরে আসচেন, 
এই প্রকাঁর করিতে লাগিলন। আমি দাদ!কে বাললাম - "ওদের সঙ্গে কীর্তন 
করন। দাদা!” 

দাদ] বল্লেন_“না ভাই” আমি বলিলাম “কেন”? দাদা বাল্রণ "৩1 হলে 
এখনি একটা হৈ গে হয়ে পড়ব |” এহ বলে চুপ ক'রে রইপেন। 

তামার কিন্ত মজ1 দেখিবার ইচ্ছে যোগ আন] । ক কাও হয় তা একবার 
হয়েযাক না দেখি। তাহ দাদাকে ৪5 কয়েকবার বল্লুম, দা?। কোন কথ! 
না। কলে মহ গম্ভীরের মত দাড়িয়ে রচহন। খানক বারণ অখসের মত 
এক স্থানে ঝমে পড়লেন। 

কীর্তনাদি হ'য়ে বাবার পর খুব বৃষ্টি হলো নুঙ্দ তল €ণ ও কণদাতে পূর্ণ 
হুলে।। দাঁদ। বললেন-__বৃক্ষতণে ত্রিরাত্র বাস করণো। মনে ক'কে ছিলাম কিন্ত 
হলো না। আজ একটা শোবার জায়গা দিতে পারিস? আমি ব্লু খুব পারবো 
আমাদের বাড়ীব্র কাছে গঙ্গার ধারে পরত কঘুনাথ মিশরের যে "।দ রিট রিট” 
বলে বাগান বাড়ী আছে সেই স্থানটা খুব ানজ্ঞন বলে সেহ খাদেই রাত্রে 
দাদার শয়ন্রর ব্যবস্থা করলুম | 

(ক্রমশঃ) 
শ্ীমমুল্যধন বায় ভট্ট । 


২৫৬ সৃক্তি [২+শ বর্ধ, ১১ সংখ্যা 


নিবেদন 


সন্থদ্য় গ্রাহক মহোদয়গণ। করুণাপিন্দু পরুম দ্ঃখল শ্ভগবানের কৃষায় 
আমরা ভক্তি দেবীর আর একটী বর্ধ পূর্ণ করিনার বসব পাউলাম। াগামী 
শ্রাবণ মাসে ভক্তি ১০ শ বর্ধ পুর্ণ হইবে । ভাদ্র হইতে ২১শবর্ষ আবন্ত। 
দিন থাকিতে আমর! এ আনন্দ স'বাদ গ্রাহকগণকে দিশা রাখিলাম । এতৎস 
আরও 'একটা সংবাদ না জানাইয়! পাঞ্জিলাম না। বরাবর আ'মবা ভক্তি ভিঃ পি 
করিয়াই গ্রাকগণেব নিকট হইতে বাধিক মুলা গ্রহণ কবিয়। থাকি । কিন্তু 
বর্ডমানে ডাক ঘরের নুন নিয়মাগ্চনারে ভিঃ পি করিলে অনর্থক গ্রাহকগণের 
।* চার আন' বেশী লাগে উচাত আমাদের কিন্তু কোনই লাভ নাই। কিন্তু 
শ্বা্কগণ যদি নিঙ্জ নিদ দেয় বাধিক টাদ! মণ অর্ডার করিয়া পাঠান, তাহ! 
ছলে তাহাদিগ্র দুই আন! খবচেই হইতে পাদর। তা আমাদিগের সনির্বন্ধ 
অনুরোধ গ্রাহক্গণ আগামী ২১ শ বর্ষে টাণা ১0* দ্রেড টাকা ভাদ্র মাসের 
মধ্যেই আমাদিগাক পাঠ।ইয়া বাধিত কগিবেন। 

তারপর আর একটা বিশেষ নিব্দন, যদ্দ কে আগামী বর্ষের জন্য ভক্তির 
গ্রাহক থাকতে ইচ্ছা না করেন ঠি'ন দয়া করিয়া একথানি পোষ্টকার্ড দ্বার 
তাহ! আমাদিগকে জানাইবেন, কারণ একটা ভিঃ পি ফেৎৎ আপিল 'নর্গক 
বমাঁদিগর ক্ষতিগ্রস্ত হঠাত হয়। ১*উ ভাদ্র পর্য্যন্ত আমরা গ্রাহকগণ্রে 
টাকা কিছ্বা পত্রাপ্দর অপেক্ষ করিব তাঁহার পরই আমরা একে একে সকলকে 
ভাত্র মাসের তক্তি 1” পিকারব। ৩খন ভিপি ফেত দি» আমাদিগকে 
অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত না! করেন চাই আমা দগর একান্ত নিবেদন । 

আগাসী বর্ষের জগ্ড আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক্ষ পাইয়াছি। বলা 
বছুল্য ঠাহা ৫1 দয়া করিয়া প্রতিমাস্ই চাহাদর গভীর গব্ষেণ।পৃর্ণ প্রবন্ধাদি 
ভক্রিতে দি'বন বলিয় প্রতিশ্রুত হইফাছেন। তারপর ভীদ্র মাস হইতে 
তক্তিব কলেবর কিছু বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা আছে এক্ষণে গ্রাহকগণের 
মহানুভূ ত পাইহেই আমল! ক্তকার্ধ্য হুছতে পাবিব। 


বিনীত 
“ভক্তি” কার্য্যাধ্যক্ষ 


ভক্তি 


(২০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল ) 





“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-ন্গরূপিনী । 
ভক্তিরানন্দবপা চ ভক্তিরক্তন্য জীবনন্‌ ॥৮ 


প্রার্থন। 


সদা নুখায়সৈন করোমি কম্ম 
ন তেঃ গুখং চিত্ত শমং লতেহহুং | 
ত্বয্যেৰ চিত্তং মন ইন্দিয়াণি 
প্রণোদয় শ্বাআবরতিষ থাস্তৎ ॥ 
দয়াময়। সুথের প্রত্যাশা কৰিয়! সর্বদাই নানাবিধ কর্ম করি, কিন্তু মআাশা 
পূর্ণ হয় না, প্রাণ জুড়ায় না, মন-মাতান ম্থথ পাই না। বিশেষত: খের ও ভাঁব- 
নার কারণ এই যে, আমার কৃত-কম্মের ফল বিপবীত হয়! স্থথের আশায় কর্ধ 
করি কিন্তু ফল হয় দুঃখ, মন স্থির করিবার জন্য অনুষ্ঠিত কর্মে নানাবিধ ভাবশ1খু 
চঞ্চলতা, শাস্তির পরিবর্তে ঘোর অশান্তিই ভোগ করি। তাই তোমার নিকট 
প্রার্থন। যাহাতে আমার চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয় সকল তোমার ভাব বিভোর হইব 
তোমারই কর্ম করিয়া শাস্তি লাঁভ করিতে পাত্রে তাহা কর। 
তোমার ক্কপায় সাধু-ভক্তের সঙ্গ গুণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, অকপটে 
তোমার নাম গুণাঁদি শ্রবণ কীর্তন করি ন| বলিয়াই ততজ্ঞান সংহারিণী, অসৎ 
ভাবের একমাত্র জননী, সস্তাপদায়িনী মায়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে এবং 
&ঁ মায়ার দাস হইয়। উহারই আদি& বিষয় সকল ভাবনা ও ব্যবহার করিয়! 
সেই ছস্ষর্্ের ফলেই রোগ, শোক, ছঃখ, পরিতাপাদ্দি ভোগ করিতেছি! প্রভে| ! 
এ যাতনা, এ মোছ, এ ছুর্ভাবন! একমাত্র তোমার কৃপাভিন্ন খাতায় নয় তাই 
আআ তোমার নিকট ্রর্থন! তুমি দয়া করিয়া আমর এই সকল দুর করিরা 


২৫৮ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা! 


মারার দাসত্ব হইতে উদ্ধার কর আমি তোমার হইয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ 
করিয়! চির অশান্তি, চির ছুঃখ পরিতাপ দূর করিয়! আনন্দ .লাঁভে ধট ছই। ঘয়া- 
হয় দ়্াকর। 


ঝুলন। 
( শ্রীণৌরাঙ্গ ) 


দেখভ ঝুঁলত গৌর্চন্্র 
অপবপ দ্বিজমণিয়]। 


বিধির অবধি বপনিরূপম 
কাঁষত কাঞ্চন জিনিম্ব। ॥ 


ঝুলায়ত কত ভকতবুন্দ 
গৌরচন্ত্র বেড়িয়া। 
আনন্দে সঘন জন্গ জয় রব 
উথলে নগর নদীয়া ॥ 
নয়ন কমল মুখনিরমল 
শাবদচন্দ্র জিনিয়া। 
নগপের লেক ধান একমুখ 
হরিহরি ধ্বনি শুনিয়া ॥ 
ধন্চ কলিযুগ গোরা অবতার 
সথরধুনী ধনি ধনিয়।। 
গোরাটাদ বিনে আন নাহি মনে 
বাসুঘোষে কহে জানিয়া 


(শ্রীরাধা-কৃষ্ণ ) 


ঝুলত শ্বাম গ্রোরি বাম 
আনন্ন-রুঙ্গে মাতিয়]। 


অবধ। ১৩২৯) বিশ্ববূপের সঙ্গীত ২৫৪ 


ইফত হুসিত রতন-কেলি ঝুলাঃতমব সখিনি মেলি 
গায়ত কত ভাতিয়! ॥ 
হেম মণিযুত বর হিড়োর রচিত কুমুম গন্ধে ভোর 
পড়ল ভ্রমর পতিয়!। 
নবীন লতার জভিত ড!ল বৃন্াবিপিন শোভিত তাল 
টাদ-উলোর রাতিয়া ॥ 
নব্ঘনতজ দোপাস শাম রাইসঙ্গে ঝুপত বাম 
তড়িত জডিত-কাতিয়। 
তারামণি চত্দরছার ঝুলিতে দোলিত গলেদৌহার 
হিলন ছুহু'ক গাতিয়া ॥ 
ধিধি কট ধিম্ন। তাথয়া বোল বাসে মুগ মোহনরোল 
তিনিনা তিনিয়। তা তিয়া। 
ভেদ্দবপরণ গ্রামপূর ঘোরশবদ জীতল সুর 
বরণ নাঠিক ঘাতিয়া ॥ 
মণি আভবণ কিছ্বিণি বঙ্গ ঝলনেবাগয়ে ঝুহ্ুর ঝঙ্ 
ঝন ঝন বঞ্জীতয়।। 
রাধামোহন চরণে মাঁণ কেবন তরদ। উদ্ধবদান 
রচিত পুবত ছাপা ॥ 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত। 


যুক্ত রামদাল ববাজী মহাঁশতার কুপায় আমর! কয়েক বদর হুইল 
একটী বন্ধু পাইয়াছি ইনি নিজের পরিচয় / পুর্ববৃণ্তান্ত) দিতে অনিচ্ছুক, 
আমর! যদিও কিছু কিছু; অবগত আছি কিন্তু তাহার অনিচ্ছা আমরা তাছা 
এক্ষণে গ্রকাশ করিব না। ভবিষ্যতে কথনও ম্থযোগ হইলে ইহার বিষয় 
বিশেষ ভাবেই বলিবার ইচ্ছ! রহিল। 

বর্তঙ্গানে তিনি *বিশ্বরূপণ নামে পরিচিত, কেহ কেহ তাহাতে “নগেন 
গৌঁসাই” ধলিয়াও ডাঁকেন। ঘাহাহউক আমর! “বশ্বক্ষশ দাধ।” বলিয়াই 


২৬? ভক্তি [২*শ বর্ম, ১২৭ সাবটা, 


ডাকি, আর. তিনিও এাঁমাদদিগকে সেইভাঁবেই ভালক্মসেন। আমরা তাহা 
অন্যকোন বিষয়ের পরিচয় এখন দিবন! কেধল তাহার রচিত সঙ্গীতের কথাই 
বলিব! 

ইনি গ্রীরুঞ্খলীলা ও শ্রীগৌরলীলার অনেক সঙ্গীত রচন! করিম্বাছেন। 
শুধু বাঙালার় নয়, মধুর ত্রজবুলতেও ইহার সঙ্গীত আছে। আমরা ক্রমে 
ক্রমে পাঠকগণকে তাহা উপহার দিবার চেষ্টা করিব। বর্তমানে শ্রীমতী 
রাধিকার মহিমা ও শ্রীঝুলন-লীল। সম্বন্ধীয় দুইথানি নঙ্গীত নিয়ে একাশ 
কজিলাম। এব।র ৪ইতে প্রতি মাসেই তাহার দুই একথানি করিয়! সঙ্গীত 
*বিশ্বর্ূপের সঙ্গীত" নাম দিয়! প্রকাশ করিবার ইচ্ছা বহি £ 


(১) 
জয় রাধিকা বুষভান্থ বাঁলিক। জয় কীর্ডিদা নন্দিনী । 
জয় রাসেশ্বনী রসমীধুনী ধণগোৌরব ব্ধিনী ) 
জয় বৃন্দাবন কুঞ্জভবন চারিণী নবরঙ্গিনী 
জয় ধীর ললিত শ্তাম চরিত গুক ধৈরজহারিনী ॥ 
জয় শুদ্ধ তগুফেমাঙ্গি সু-চারুচন্দ্র বদনি 
জয় শ্যাম সরস অগপরশ লালনে উদ্মাদিনী ॥ 
জয় কুস্তলঘন কুঞ্চিত কিব! লম্বিত বেণা দোলনী 
জয় মন্দহলনা কমলনয়না কোকিলাকল-কণ্টিনী ॥ 
জয় নীলাঙ্বর বেষ্টিত কটি মণিমণ্ডিভ সাজনী 
জয় মগ্থ্রগতি চলন চাতুরি-পদেষাবক শোভনী ॥ 
বিশ্বরূপ রচিত মধুর অমৃতরস তরঙ্জণী 
উ্রাধাচরিত মহিমাগুণ হৃদিকর্ণ রসায়নী ॥ 


৫. 
আদুরে শ্রীবন্দাবনে ঝুলন আনন্দলীলা 
ঝুলে হ্যামহন্দর বামে সুন্দরী বুষভানু বালা | 
সুখদ কালিন্দীকুল, বন্কৃত অলিকুল 
কেলিকদন্বমূল ঢু'হছুরূপে করে আলা ॥ 
নাগর নবসাজে, সাজায়ত নটরাঁজে 
(এ) টরণে হুপুর বাজে গলে দোলে বনমালা ॥ 


শরণ, ১৩২৯] সন্তোষ কস 


রাই রতনমণি, আভরণ বিভুষিণী 

বধূ মুখ চায় ধনি কেলি কৌতুক শীল! ॥ 
রতন হিন্দোলা ধরি, ছ'ছুমুখ হেরি হেরি, 
ঝুবায়ত সহচরি রঙ্গিণী ব্র্গবাল! ॥ 
রসময়্ী রসতৃপ, ঝুলত অপরূপ 

নিরথত বিশ্বরূপ আনন্দে হঃয়ে বিহ্বল। ॥ 


-ল 


সন্তোষ 


যাবজ্জননং তাবন্মর্ণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নং। 
ইতি সংলাঁরে স্বুটতর দোষঃ কথমিহমানব তব সস্তোষ ঠ॥ 
মোহমুঘগর। 


যাবৎ জনমহয় তাবৎ মরদ। জননীর ভঠরেতে আবার শয়ন ॥ 
এসংসাঁর এইরূপ দুঃখের আগার । তবে কেন হে মানব। সন্থেষ তোমার ॥ 
এই জনম মরণ ধর্সংক্রান্ত সংসারে দেহাতববুদ্ধিবশঙ, আমি কুলীন, 
আমি বিদ্বান, আরম ধনবান, আমি সুন্দর, আমি অজর অমর ব| আমি মহত, 
আর সকলই নীচ ও ক্ষুদ্র ; এই জ্ঞানে কোনমানবেরই কাহাকেও তুচ্ছ তাচ্ছল্য 
জ্ঞান কর! উচিত নহে। কারণ অণু পরমাণু হইতে অতি প্রধানতম পদার্থ 
পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীব ও প্রত্যেক পদার্থেই জগতের উপকার সাধত হইতেছে । 
আমি একাকী আমার কোন উপকাঁরই সাধন করিতে পারি নাই। আঁধক 
কি জীবনধারণ পধ্যস্তও একাকীর সাহায্যে কখন সম্পার্দিত হয়না । কাহায় 
সারা ও কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের সাহায্যে আমি জীবিত থাকিতে সক্ষম হইতেছি-. 
আমার দেহ বর্ধিত হইতেছে এবং আমি বিদ্বান, ধনবান, জ্ঞানবান, ও রূপবান 
বলি! এত অহঙ্কার করিতেছি, তাহা অনুভব করিবার শক্তি সত্তেও অভিমা্-. 
্ষপ সুবাপানে উন্মত্ত হইয়। কৃতস্বের স্তার অবথ! সন্তোষ লাভ করিতেছি) 
ইহা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার । এই অহস্কার সম্ত,ত অন্তান বিবর্ধক জনিত্য 
স্তাবই অশান্তি ও অধঃপতনের মূল। 
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পঞ্চবটী বনে রথুবীর শ্রীয়ামচন্ত্র লক্ষণকে উপদেশ প্র্নান করিতে করিতে 
ধলিয়াছিলেন-_-মমুমুক্ষু ব্যক্তির! জীব হইতে পরমাঁআাকে কখনই ভিগ্জ্ঞান 
করিবে না এবং অভিমান, দভ্ত, হিংস| প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি পরিত্যাগ 
করিবে। পররুত-নিন্দাসহন, কায়মনোবাক্যে ভক্তি সহকারে সদ্গুরু 
সেবন ও সববপ্রাণীর প্রতি দরল ব্যব্হাঁর করিবে এবং বাহ ও আস্তরিক শৌচ 
অবলম্বন করিবে। পরের অনিষ্ট চিন্ত।, পরনিন্দ। ও পরকে হস্তাণ্দ দ্বার! 
প্রহার করিবে না এবং নিরহঙ্কার হইয়া দেহের জন্ম জরা মরণ আলোচন। 
করিয়া, লহ শুন্ হই স্ত্ীপুত্রধনাদির আনক্কি পরিত্যাগ করিবে এবং ইট্টানিষ্ট 
সমাগমে চিত্তকে সমভাবে রাখিয়] আমাতে অনন্যগত চিত্ত অর্পণ করিবে । 

এই প্রকাণ্ড বদন্ধাণ্ডে দকলেই ঘে পরস্পর সাহাধ্য সাপেক্ষ, তাহা এই 
কু্রবঙ্াও দেহের পারচাণক, পরিপোষধক ও পরিতোষক ইন্দ্রিয় সমূহের 
বিষয় পথ্যাপো্ন| করয়! দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পার, যায়। সহজে বুঝাই 
বার নি।নত্ত এস্থপে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত কর। হইল। দেহের মধ্যস্থ উদর, 
বিনা চেষ্টাতে ইনি পারপূর্ণ হইয়্। বসিগ্লা থাকেন এই ঈর্ষার বশবত্তী হইয়। 
ইন্ত্রিগণ একদিন পরামশ করিয়। স্তর করিল 'ব, আজ হইতে আমরা আহার 
আয়োজনে জন্য কোন চেষ্টাই করিব না। দেখাধাউক, উদরের উদ্দর 
কেমন করিয়া পরিপূর্ণ হয়। এই সিদ্ধান্তে ইন্দ্রিয়গণ প্রথমত নবোঁৎসাছে 
উৎস!ছিত হইয়া ভোগন পানাদির চেষ্টা ব্যতীত আন্ত সকল কার্ধযই অতিউগ্ঠমের 
সহিত সম্প।দন করিতে প্রানুত্ত হইল। ক্রমশঃ ঘখন আহারের ময় অধিক্রান্ত 
হুইল, তখন উদর উহাদের পরমর্শ বুঝিতে পারিয়া সহফুতা নহকারে জঠরা- 
নলের জাল। সহ কবিহে লাগিল। সঙ্গে লঞ্গে ইন্দ্িমগণের উত্দাহও হাস 
পাইতে লাগিল । দিবাবনান সময়ে ইন্দ্র গুকল একেবারে ভগ্মোৎসাছ ও 
অবদযন হইয়! পড়ি । উৎসাহ ভগ্ন, শক্তি উদ, ও অবসন্নত! অনুভব করিয়া, 
ইন্দ্িয়গণ পরস্পরের মুখাবলোকন করতঃ “একি হইল, এক্ষি হইল” বলিয়া 
সকলেই বিষ বদনে অবস্থান করিতে লাঁগিল। উদর তথন ইন্দ্রিযগণের 
কার্ধ্য-শৈথিল্য ও বিমর্ষভাব দেখিয়া! অতি আর্ভ অথচ বিশীত বাঁক্যে উহ্া- 
দিগকে খলিতে লাগল _“ওহে ইন্জিক্নগণ! তোমর! অদ্য ভোজন পানাদির 
হরণ না! করিয়া, এই দিবাবসান সমস্সে এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িলে কেন? 
তোমর। কি জান নাষে জনন জল আমি পরিপাক করিয়। না দিলে তোমর! 
কাধ্যক্ষম হইতে পারনা & আম বিন! চেষ্টাতে তোমাদের সংগৃহীত তক্ষ্য বন্ধ 
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সকল ভোজন করি-এই ঈর্ষার বশবর্তী হয়া তোমরা যে আজ ভোজনের 
আয়োজনে বিরত হইয়াছ ইহা! তোমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। কারণ তত্ববিচার 
করিয়! দেখিলে_ আমি প্রকৃত পক্ষে কোন ত্রব্ই ভোভন করি না; পরত 
পরিপাক করিয়! শেণিত ও বীর্যযাদি গ্বার। (তোমাদের সকলেরই শক্ত বর্ধনরূপ 
ক্রিয়াসাধন করিয়া থাক । অতএব £হা নিশ্জু জানিও যে, এই জগতের 
সকল পদার্থই পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ। স্থতবাং কাহারও প্রতি ঈর্ষ। দ্বেষ 
ন্‌ করিয়া মকলকেই পরস্পর সাহায্যকারী জ্ঞানে পরস্পর স কলেই সকঙগের 
প্রতি সস্তোষ থাক। কর্তব্য। এইরূপ »স্তোষই সকল সুখের মূল এবং বল 
বীর্ষ্ের নিদান স্বরূপ। আর শ্বর্থ পাত নিবন্ধন যে সন্তোষ, সে সন্তোষ কেবল 
ক্ষণস্থায়ী ও সকল দুঃখের আকর স্ববূপ। 
তাই এই স্বার্থ ঘটিত দবেষপূর্ণ সন্তোধকে মর্ড্যজীত বর পক্ষে, শীস্তপ্রণেত 

মহধিগগ শান্তর মধ্যে অতি জুগুপ্িত, ্ণ।হ ও মোক্ষতাভের একটি গ্রধানতম 
বিষ্প বলিয়। প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরন্ত লাভালাভ ও স্ুথদুঃখ গুভৃতি সকল 
অবস্থাতেই ধাঁহার। সন্তোষ লাভ করিরা উচ্চ নীচ, ছোট ঝড়, ধনী দরিদ্র 
প্রভৃতি করিয়া স্থাবর জঙ্গমার্দি সকল পদার্থকেই সমান চক্ষে দেখেন, তাহাদের 
সন্তোষই যে মোক্ষের একটি হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

মোক্ষদবারে দ্বারপালশ্চত্বারঃ পরিকীন্তিতা ৷ 

শমো বিচারঃ সন্তোবশ্চতূর্থ সাধুসঙ্গমঃ ॥ 


মোক্ষদ্বারে চারিটি দ্বারপাল আছেন যথা--শম ব্রক্গবিচারঃ সন্তোষ ও 
সাধুসঙ্গ । মোক্ষদ্বা্রে গবেশ করিতে হইলে প্র চারটি দ্বারপালের সেব। 
করিতে হয় অথব। নিকৃষ্ট পক্ষে এ চারিজনের একজনেরও সেব| করিতে হয়, 
যেহেতু একজন বশ হইলেও ক্রমে চ।রিজন বশ হইতে পারে। 

হিংদ। দ্বেষ বর্জিত সন্তষ্ট ও সমদশী ব্যক্তির মোক্ষণাভ অতি সহজেই হইয়া 
থাকে তাই মন্থু বলিয়াছেন ।-- 

“সর্বভূতেষু চাত্ম নং সর্ধভূত।নি চায্মনি 
সমং পত্রন্ন।আুষাজী স্বারাজ্য মধিগচ্ছতি ॥” মনু । ১২:৯১। 
পরমাত্ম। সর্বভূতেই আছেন এবং পরমাত্া ত সকল ভূতের অঅবস্থিতি 
এইরূপ সমদৃষ্টি ঘবারা আ্বযাজী বাক্তি শ্বারাজা অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন । 
অতএব জনম মরণ ধর্্ীক্রাস্ত মাঁনবগণের একান্ত কর্তব্য হইতেছে যে, 
বিষময় বিষয় সংক্রান্ত আগত সুখে সন্তোষ ও স্ুখান্তে দুঃখোদয়ে অসন্তোষ জ্ঞান 
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না ক্ষরিরা, স্চল অবস্থাতেই সমভাবে মযস্থাম পূর্বক মহার্ণবে তরণী চালনের 
উপান্স 'দিক্তর্শন যন্ত্র ্যায় উত্তরকাণের সহায় উত্তরানন্দনেক্ষণকারী জীহরির 
গ্রাতি শ্রীতির সহিত লক্্য রাখা । এই লক্ষ্য যখন স্থির হইয়া যাঁর, তখন 
মিখ্দর্শন যন্তরকে যেমন যেদিক ইচ্ছ। থুরাইয়! দিলেও সে *কেবল উত্তর দিফেই 
গিরপ। স্থির হন ; তেমনি ভগবদগত মন সংদারে ঘুরিতে থাকিলেও উত্ত/কালের 
জথলম্বলীয একমাত্র আশ্রপ্ধ ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে কখনই বিচলিত হয় না। 
ভাইজপ 'অবিচলিত অবস্থাই পরমানন্ প্রদ, যেহেতু এই অনন্থায় জ্ঞানও থাকিতে 
গারেন। আর অজ্ঞনও থাকিতে পারে না; স্থৃতরাং কোন প্রকার সন্কল্পও 
গখন হৃদয়ে স্থান পায় ন।। আর সঙ্কল্প সমূহ ক্ষয় পাইলেই জীব ব্রদ্ধভাব 
অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। একথ। মহধি বাক্মীকি তাহার শিষ্য জানকীগর্ভদন্ভূত 
কুশক্ষে উপদেশ করিয়াছিলেন । যথা! 
শনিসঙ্কলে। বথ! প্রাপ্ত ব্যবহার পরোভব। 
“ক্ষয়ে সক্ক্লজালন্ত ভীবো ্গত্বমাপু,য়াৎ ॥” 
স্বল্প পরিত্যাগ পূর্ববক্ষ ষথালন্ বন্ঘ ব্যবহার করিবে। সঙ্কলল ক্ষয় হইলে জীব 
শ্র্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়। 
ফল কথা মোক্ষ বস্ত মানুষেরই করতলগত। পৌরুষ সহকারে সকল 
প্রকার আশ। ক্ষয় দ্বার! মনের ক্ষপ্ন করিতে পারিলেই মোক্ষ লা হয়। তততিস্ন 
মোক্ষ বস্ত আকাশ পৃষ্ঠে, পাতালে বা ভূতলেও পাওয়৷ যায় ন। 
ন মোক্ষে। নভনঃ পৃষ্ঠে ন পাঁতালে ন ভূতলে। 
সর্বাশাসংক্ষয়ে চেতঃ ক্ষয়ো মোক্ষ ইতায্যতে শি 
স্কুল তাৎপর্য; হইতেছে এই যে, মর্তধামে আপিক্স' কেবল মোক্ষধামে প্রবেশ 
করিবার নিমিত্তই সন্তোষের সেব। কর! কর্তব্য। তদ্যতীত ইহ সংসারে অন্ত ফোন 
ব্যাপারেই সন্তোষ লাভ বিধেয় নহে । মোক্ষধামে প্রবেশ করিতে না পারিলে 
জীবের জনম-মরণরূপ সংসার কিছুতেই মোচন হয় না। পুনঃ পুনঃ খাঁতাপান্ত 
করয়! ভ্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। খসতএব “কথ/মহ মানব তব সম্তোষ।” 
শ্লোকাংশের এই নীতি পূর্ণ মহাবাক্য সদ। সর্ব! ম্মবণ ঝাঁধিয়। ও প্রতিপালনার্থ 
€প্রাথ পণ করিয়। মর্ত জীবের জীবন যাঁপন করা ষে একমাত্র কর্তব্য ভাহাতে 
অনুমাত্র সন্দেছ নহি। | 
শ্রীভূপতিচর়ণ ঘস্থু। 


আলোচন। 
( উদয়নাচার্্য ) 


উদয়নীচার্ধ্য একজন বিখ্যাত নৈয়ারিক পণ্ডিত ছিলেন! তাহার জঙ্ম-স্থান 
ও জন্মতারিখ লইয়া পণ্ডিতগণে মধ্যে মততেদ দৃষ্ট হয়। অনেকের মতে 
তিনি খৃষ্টার দশম শতাব্দের মধাতাগে মিথিলার জন্মগ্রহণ করেন। ইহাই 
একপ্রকার প্রায় সর্ধবাদি সম্মত মত। মিথিলাব!সিগণ তাহাকে ভগবানের 
অবতার মনে করেন। তিনি বৌদ্ধধর্শ-প্রভাব হইতে হিন্দুধর্ের সংরক্ষণের 
জন্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্ষরাচার্যযই এ কার্যোর শ্রেষ্ঠ উদ্ে।গী 
ছিলেন; কিন্তু ভগবান্‌ শঙ্করের দেহত্যাগের পর পুনরায় বৌদ্ধধর্ম ভারতে 
মাথা ভূলিতেছিল। এই সময় অতি স্ুভক্ষণেই উদয়নাচার্য্যের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। তিনি 'আত্মতত্ব বিবেক নামক অপুর্ব দার্শনক গ্রস্থে বৌষ্ধ- 
মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন এবং ক্ষণিকবাদ ও শৃন্বাদ খণ্ডন পূর্বক 
জীবাত্বার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন । তীহার "ন্ায়কু £মাঞলি* অতি অপূর্ব 
পাগিত্পূর্ণ গ্রস্থ। ইহাতে চার্ধাক, বৌদ্ধ, ইন প্রভৃতি ধর্মের নিরীশ্বর মত 
থণ্তিত হইয়! ঈশ্বরের অস্তিত্ব সুদ ভিভ্ভিব উপর স্থাপিত হুইয়াছে। তাহার 
এই তীব্র ও কঠোর সমালোচনার পর নিরীশ্বরবাদ আর ও|রতে মাথ! তুলিতে 
পারে নাই। 

শুনাবায়, বৌদ্ধমত দলিত তইলে গর তিনি নীলাচল-ধামে শন্বগল্পাথ 
দেব দর্শন করিতে গমন করেন,কিস্তু বহু স্তব করিয়াও মন্দিরে দেবতার অধিষ্টাদি 
চিহ্ন না পাইয়। পপুন কেদে সমায়াতে মদ্ধধীনা তবস্থিতিঃ” এই কথ! বলিয়! 
ধখন মন্দির হইতে বাহির হইর়া আঁনিতেছিলেন সেই সময় শ্রীভগবানের দর্শন 
পান। তিনি *বোধনিছ্ি* নামক অপর একথানি দার্শনিক গ্রন্থ ও কয়েক 
খানি প্রাচীন বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থের ওংষ্য রচন! করিয়! জগতে অনরত্ধ 
লান্ত করিয়া গিয়্াছেল। 


(নিবেদিতা ) 


ভগিনী নিবেদিতা মন্বদ্ধে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু 
জীমভী সরলা বাল! দাসীর” সায় নিষেদিতাঁ-গ্রসঙ্গ এমন বিস্তারিত ও পদ্দিশ্ছুট 
তন-২ 


২৬৬ ভক্তি [ ২৪শ ঘর্ষ, ১২শ নংখ্য। 


ভাবে আ।লোচন! করিতে কাহাকেও দেখি নাই। বর্তমান প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমি 
স্বাছার নিকট খনী। 

নিবেদিত আজ নাই, কিন্ত ভারতবর্ষে তাছাঁর স্থৃতি চিরদিন “কক্ষ থাঁকিবে। 
স্বামী বিবেকানন্দ বিলাত হইতে যে ছুলভ রতুটী আনিয়া আমাদিগকে উপহার 
দিয়াছিলেন সেই রত্ব বারা আমরা অনেক বিষয়ে উপকৃত ছইয়াছি ; স্থৃতরাং 
আজ মেই ভক্তিমতীর মধুর আখথ্যাযিকা ভক্িতে আলোচিত হওয়ায় 
সবপ্রাসঙ্গিক হইবে না বপিয়াই মনে করি। 

স্বামী বিবেকাননদ ১৮৯৫ খুঃঅন্দে ইংলঙ্ গিয়। পপ্রথম বেদাস্তধন্ম প্রচার 
করিতে আরম্ত করেন এবং মনখিনী নিবেদিতা চিত্ত সেই সময় হইতেই এই 
অতি ম্ুন্বর ও চিত্তাকর্ধা ভারতীয় দর্শনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি 
দেখিছ্দেন এক অসাধারণ প্রতিভাশালী, সত্যানুরাগী, শান্ত্রজ্ঞ বিরট 
পুরুষ উচ্চকণ্ঠে জগদ্বাসীকে আহ্বান করিয়। বলিতেছেন, 
* আজিকাঁর দ্রিনের পৃথিবী কি চায়?--বিংশতি জন এমন রমণী এবং 
পুরুষ যাঁহার। সাহস করিয়া একেবারে পথে দীড়াইয়। বলিতে পারে, ঈশ্বর 
ভিন্ন আর আমাদের কিছুই সম্বল নাই। কে যাইবে? * * * এইনপ 
( ঈথ্বরকে ধরিয়। সর্ধন্থ ত্যাগ ) করিতে ভয়ই বা কেন? ইহা ষদ্দি সত্য হয় 
( অর্থাৎ ঈশ্বর দি থাকেন ) তবে অপর সমস্ত ত্যাগে কি আসে যায়? 
আর যদি ঈশ্বর ন। থাকেন তবে জীবন ধারণেই বা কি আসে যাস?” 

ত্বামীতীর এই বব নির্ঘোষের হায় আহ্বান-ধ্ব্ন ব্যর্থ হয় নাই। 
নিবেদিভার মহা প্রাণ ইহাতে উদ্দ্ধ হইয়াছিল । তাহার প্রাণের পরতে পরতে 
এক অভিনব আহ্ব|ন*বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল। তিনি শুনিলেন বিবেকানন্দ 
আবার বলিতেছেন,-- 

প্জাগে। জাগে। মহাপগ্রাণগণ, পৃথিবী ছুঃখ-ক্েশে দগ্ধ হইতেছে, তোমঝ। 
কি ঘুমাইতে পার?” 

মহাপুরুষের এই আহ্বান-ধ্বনি সার্থক হইয়াছিল। তিনি এমন একটা 
শিশ্যা লাভ করিলেন যে, যথার্থই সমন্তই ত্যাগ কারয়! ভগবন্ধলে বলীগ্ান্‌ 
হইয়া! জলন্ত প্রেমের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন। 

শীভগবানে নিবেদিত-জীবন *নিবেদিত।” গুরুর উপযুক্ত শিষ্যই ছিলেন। 
কলিকাতা মহানগরী বন্থপাড়া লেনের একটা ছোট বাড়ীতে বালিকা বিস্তালয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়৷ গুরুদেবের “বহ্ষঠারিলী-মঠ' স্থাপনের বাসনা ফলবতী করিতে 


শ্রাধথণ, ১৩২৯ ] আলোচন। ২৬৯ 


ইচ্ছুক হইলেন। এই কার্যেই তাহার যহুৎ জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত 
ছয়। তিনি এতদ্ষেশীষ্না নাঁ্ীগণের শিক্ষার অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি 
করিয়া এঁকান্তিক পরিশ্রম সহ একাগ্রচিত্তে যে সাধনার পথে অগ্রসন্ন 
হইয়্াছিলেন তাহাতে যে তিনি দিদ্ধ হইয়! গিক্লাছেন তাহ! আজ মুক্তকে 
বলিব। এই শিক্ষার ধার। কিন্ধপ হইবে তাহা [তান আরদ্ধ কাধ্যে পিয়োঞ্জিত 
হইবার পূর্বে হ্বী্ধ 70 ৩৮ ০ 170190 116ি এবং 05 11885: 83 
152৮ 110) নামক গ্রন্থ্য়ে আলোচনা করিয়্াছিলেন। তাহ। এইর্প,-- 

গ্ভারতবর্ষের শিক্ষার ভিত্তি ত্যাগ ও প্রেম। আত্ম-ত্যাগহ প্রেমের 
জীবন, এবং প্রেমই ত্যাগের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি। ত্যাগ অর্থে নিঃস্বতা হে, 
অক্ষয় ধনে ধনী হুট্বার পথই ত্যগ,ত্যাগ অর্থে পরাজয় নহে, বরং জগত 
লমাজে বিজয়ী হইবার একমাত্র উপায়ই আত্মত্যাগ , কিন্তু সে ত্যাগ একেবারে 
স্বার্থ বাধমাত্র বিহীন হওয়। চাই, বাহার ভাগ্যে অজ্ঞাতসারেও অভিমানের 
বা কামনার ছাক্স স্পর্শ করে তাঁহার অমূল্য দানও ধুলিমুষ্টির স্তায় তুচ্ছ হইয়! 
ধাক্স।* নিবেদিতার মতে ইছাই ভারতবধষের সনাতন শিক্ষা । এই জাতীর শিক্ষা 
বংশ-পরম্পরা হইতে ভারতবাপীতে অন্তণিহিতভাবে আছে, তাহাকে জাগ্রত 
করিয়! তোলাই বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ । আরও দেখুন এ সম্বন্ধে তিনি স্বীয় নত 
কেমন গভীর দৃষ্টিতে দেখিয়। লিপিবদ্ধ করিয়। [গয়াছেন- “রমণী, জাতীর 
জননী, একটা দীপ হইতে আর একটী দীপ জালিবার মত মায়ের জীহনের 
আলে হইতেই সন্তানের জীবনদীপ প্রজ্ঘলিত হয়।” 

ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতে তিনি আদদী ভালবাসিতেন না। তাহার 
হৃদয়ের প্রবল আধ্যাত্মিক পিপাস। গুরুপেবের নিদ্ধীরিত পথে অগ্রসর হইয়! 
যেন ধীরে ধীরে তৃণ্ত হইরা'ছল। সেই পাশ্চাত্য রমণী ধর্ধ্-পিপাস! মিটাইতে 
ভারতের পবিত্র মৃত্তিকায় বাঁদয়! যে আজীবন তগন্ত! করিয়া গিয়াছেন তাহা 
ঠাকুর রবীন্দ্র নাথ জগজ্জননী সতীর তপন্তার দিত তুলনা করিয়। তাহার 
তার প্রশংনাই করিয়াছেন। 

তিনি আমাদের দেবী কাঁলিকার চরণে আগ্ম-বিক্রন্ন করিগ্নাছিলেন। সেই 
মহাভাবমর়ী দ্বেবীমুদ্তি দর্শন করিলেই যেন ভাবাতিশব্যে সমাধিমগ্ন হইয়! 
পড়িতেন। আর তাহার সেই গুরু-তক্তি তাহাও অসাধারণ ছিল। তিনি 
স্বীয় নাম স্বাক্ষরের লমর-_-+331560105 0119001573008 চ15885702008% 
এই ভাবেই স্বাক্ষর করিতেন। একব(র তিনি শ্রীরামকৃষপেবেক্স চিত্র-তলে ' 
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এরুখানি পৃথিবীর মানচিত্র ঝুলাইর। দিয়া বলিয়াছিলেন, “রামকৃষদেব জগদূ- 
খুরু ছিলেন, জগতের মানচিত্র তাহার পদতলে থাকিবে ।*--নিখেরিত্তার এই 
কথা, তাহার মনের কথ। | তিনি যাহা যুঝিতেন জগৎ-সমক্ষে তাহা মুক্তকণ্ডে 
গ্রফাশ করিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত হন নাই। শ্রীরামরুঞ্চদেব বলিয়াছিলেন 'ন! 
মরিলে পুনর্জন্ম হয় না” অর্থাৎ ব্সীপনাকে একেবারে লয় করিয়া নাদিলে 
আধ্যাত্মিক জগতে কেহ পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে না। নিবেদিতার 
আত্মত্যাগ যাহারা শ্বটক্ষে দেখিয়াছেন তাহারাই আজ এ কথার স্বরূপ 
উপলদ্ধি করিতে পারিয়াছেন। 

ভারতবর্ষ ও দেশবাসীর প্রতি তাহার কিনূপ গভীর ভাঁলবাস৷ ছিল 
তৎমম্বন্ধে একটী গর পাওয়। যার়। কধিত আছে, প্নিবেদিতার নিকট ষে 
গোগাল! হুধ দিত সে একদিন তাঁহার নিকট ধর্ম সম্বপ্ধে কিছু উপদেশ চাহিয়া 
ছিল। নিবেদিত! তাঁহার কথ শুনিয়া নিতাস্ত সঙ্কুচিত হইলেন এবং আপনাকে 
অপরাধী মনে করিয়! বার বার তাহাকে নমস্কার করিলেন। বলিলেন 'তুমি 
আমার নিকট কি উপদেশ চাও? তোমর| কিন! জান? তুমি শ্রীকফের গাঁত। 
তোমাকে আমি নমস্কার করি।” 

যে লোকোত্বর চরিত্রবতী প্রথরবুদ্ধিশালিনী তপন্থিনী, মহাপুরুষ বিবেকানন্দ 
স্বামীর জ্ঞা চরিত্র ও স্বদেশ-গ্রীতির মাহাত্যে আকুষ্ট হইয়া এ দেশে 
আসিগাছিলেন এবং ভারতের জ্ঞান-ধর্দের শাশ্বতমৃত্তি যাহার আরাধ্য হইয়াছিল 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার কথ! কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা বড়ই 
জানল তাত করিলাম। 

শ্বীভোলানাথ ঘো যবর্্ম! | 


শানবীপচন্দ্রদাস-প্রসঙ্গ 


[২] 
বাড়ী থেকে বিছান! আন্লুম । অনেক রাত পর্যন্ত দাদার দঙগে কত 
কথাই হ'লো, শেষে দাদাকে বলুম “দাদা! আজ যে বাগানে শয়ন ক্ণ্রৰে 
এটী একটা এমোদ-কাপন, এখানে মদ ও বেশু। নিযে বাবুর আমোদ 
করে,” দাদ! হেসে বল্পেন--“ভা! হ'লেইবা!” আমি বাড়ী চলে আস্ছি 
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এমম সময়ে দাদা বল্লেন “দেখ! তোর এই কন্ধল টন্বল নিযে যদি স্টক 
দি তাহলে বি করবি?” আমি ব্লুম "ভালই হবে।” 

বলতে ভূলে গেছি-_-“রায়মশায়* নামক দেই লাধুকে আর দেখতে 
পাই নাই, তিনি দাদার সঙ্গ ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন। রার- 
মশার সম্বন্ধে একটা কথ! মনে হচ্ছে ভার হাতে ১টা কাঞ্চর ছড়ির 
চের। আধণান ছিল, মেইটে সম্বন্ধে তান যেন ঝলেছিলেন_-“একজন সাধুর 
সঙ্গে আমার খুব প্রীতি হ/য়েছিল-_পরম্পরে ছাড়াছাড়ির সময়ে তার হাতের 
কঞ্চির ছড়িটাকে চিবে ছু'ভাগ করে একভাগ মামাকে দিয়োছলেন, 
এক ভাগ নিজে রেখেছিলেন। যদি কথন পুনরায় তার সঙ্গে দেখা হয় 
তবেই এইকঞ্চি আবার যুক্ত হবে। কিন্তু জানি না আর তার দেখ! 
পাব কি না?” ॥ 

[৩* জ্যৈ্ঠ মঙ্গলবার ১৩*৭ সাল | নকালে বাগানবা চীতে গিয়ে দেখি দাদা 
বাইরের রকে বসে আছেন। আনি [গয়ে কাছে বসতে আমার গায়ে 
হাঁতবুলোতে বুলোতে কতকথা বলতে লাগলেন। প্রত্যেক কথাগুলিই যেন 
অমিয়-মাথা। যেন কত পরমাব্মীর, যেন কতদিনের পরিচয়। অনেক 
কথাবার্তার পর বল্লেন ;_প্রাঘব-ভবনের* পুজারী ব্রাহ্মণের লঙ্গে খুব 
আগাপ হয়েছে বেশ লৌক। [এ সময়ে যিনি পুজারী ছিলেন তাঁর নাম 
গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য, হুগলীজেলার জাহানাবান্ধের নিকটে বেঙ্গাঃগ্রামে বাড়ী, 
পাণছাটাতে বাদক'রে যাজনিক ক্রি ও রাঘবভবনে ভমদনমোহনের 
সেবা কর/তেন।] পুঞ্জারী আমাকে বল্লেন £-শ্রীমদনমোহনের বস্ত্রাদি 
সব ছিন্ন, কর্তীবাবুদের বলেও তারা কিনে দেন না গ্রাহৃও করেন না, 
আর সত্যই আমিও দেখলুম ভাই, বিগ্রহের সব কাপড়ই ছিন্ন ও মলিন। 
তাই গুকে বলেছি কিছু টাক1 দেবে! আপনি কাপড় কিনে ঠাকুরকে পরাবেন। 
*আচ্ছ। ! এ ঠাকুর এখন কাদের হাতে ? 

আম :--গুনেছি পূর্ব হতে রাখবপপ্তিতের তিরোভাবের পর তদীয় 
শিধ্যশাখ। মকরধ্বজ কর ক্রমে দেবা চণে আলছিলো, তারাই বৈধ্বগণের 
হাতে মেবা ভার দিয়েছিলেন _ প্রায় ৫০1৬* বৎসর পুর্বে শেষ সেবায়েত গৌর- 
চরণ বাবাজী ছিলেন। (১)তার দেহত্যাগের পুর্বে পাণিহাটার জমীদার 


০ তব 

(১) পুজনীয় শীরামদ্ধাস বাবাভী দাদ? মহাশয়ের দিকট শুনিয়াছি রাঘব পিত 
মহাশয়ের বংশধয়গণ আছেন। বর্তমানে ভার পূর্বববঙ্গে বাস করেন। ভ্রীরাষদাগার 
নিফট উক্ত বংশধয়পণ নিজ নিজ পারচয় দিয়াছেদ। (লেখক) 


২৭ ভক্তি [২৯ বর্ষ, ১২শ মংখ্য। 


চৌধুরী বাবুর! নান! কৌশলে এ দেবালর হস্তগত করে নেন। এবিবরে 
দে সময়ে অনেকে অনেক আঁপতা ক'রেছিলেন কিন্তু পরাক্রাস্ত জমীদারের 
জয় সর্ধজই। উক্ত বাবান্ীর দেহত্যাগের পর জমীদারেরা ঠাকুরবাড়ী 
তাদের নিজন্থ সম্পত্তির মত ক'রে ফেলেছেন। বর্তমানে দেনসম্প্তিও 
যাহা ছিল তাহাও বাবুর! হস্তগত ক'রেছেন। 

যদি কোনও ভক্ত দেবালয়ের বা দগুমহোতবের বুক্ষতলার কোনকব্ধপ 
হস্কার করতে চান, তবে উক্ত বাবুর ভয়ানক আপত্য করেন। পাছে উদের 
অধিকার নেই বলে কেউ দাবী উঠায়, এজন্ত উহ্বারা কাহাকেও কোনবিষয়ে 
হস্তক্ষেপ ক'রতে দেন না। ভক্তবর বেণীমাধব সেন বৃক্ষতলাটা প্রফার 
পরিচ্ছন্ন ও তাহার পুত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুক্ষের সংস্কার করতে 
গিয়েছিলেন তাঁতে বাবুরা লোক পাঠিয়ে সব ভেঙ্গেচুরে দিয়েছিলেন। 
আমর! এবিষয়ে "অমৃতবাজার পত্রিকার” সম্পাদক শিশর বাবুর (নিকটে 
গিষ্কে বলেছিলুম তিন প্রতিকার ক'গবেন বলেছিলেন ।-কিন্তু প্রথতকার 
তো এখন পধ্যস্তও কিছুই হ'লো ন। 

এ অবস্থায় তুমি দাদা ঠাকুরের কাপড় দেবে কিন্তু বাঝুরা যদি জানতে পারে 
তবে খুব রাগ ক্*রবে। 

দাদা ঃ_পুলারী ঠাকুরও আমাকে একথা বলেছে। তা আমি পুজারীকে 
গোপনেহ টাক। দেবে! তিনি যা হয় ক'রবেন । 

আমি £- তুমি টাকা দেবে ব'লছো- তোমার কাছে এক কৌপীন ও 
চাদর, একট। লোটা কি কম্বল পর্যন্তও নেই, তুমি টাক কোথায় পাবে? 

দাদ। :-- ফটকের 'একটী ছেলে কেবল বলে “দাদা আমাকে কখন ক্ছ 
আন্ত! করে না” তাই তাকে পত্র দিয়েছি, সে টাক! পাঠিয়ে দেবে। 

এই কথাবার্তীর ৮১* দিন পরে কটক হ'তে ১০২ টাকার মণির 
আসে। দাদ। তখন এখান হ'তে চলে গিয়েছেন, মণিঅর্ডারে গ্রাহকের নামের 
স্থানে দাঁদার নাম ছিল, এজন্ত পিয়ন পুজানীকে টাক দিতে পায়লে না, 
কাজেই মণিঅরার €প্ররকের নিকট ফিরে যায়। 

তারপরে বল্লেন ঃ_ দেখ] পুরীতে আমার এক দাদা আছেন সকলে 
তাক্ষে পুরীর বড় বাবাজী” বলে ভাকেন। তান নামশ্রীরাধারমণ চরণ- 
দাস বাবাজী । তোকে দেখিয়ে দেবো দেখাব কেমন লোক। 

এই দর্ধগ্রথম দাদার নিকট শ্রীরাধারমণ চরণ দান দেবের নাঁম শ্রবণ 


শবণ ১৩২৯] ভ্রীনবহীপচন্্রদাস-প্রসঙগ ২৭১ 


করলুম। তাঁর চরণতলে যে এ পাতকীর মস্তক বিজ্রীত হবে, তিনি থে 
আমার পরমাত্বীয়, হয়ে আমার সমুদয় দুঃখের বোঝ! হাঁপিমুখে বিপদের 
মাঝে বুকেতুলে নেবেন তা তখন আদপেই জান্তে পারিনি।-_ 
তারপরে নবখীপদাদ। আমার গায়ে হাতি বুগোতে বুলোতে কত আশার 
কথা, ৰত ভালবাসার কথ। বল্লেন । পরে শিজেব কৌপীন ছিন্পকবে 
আমাকে দিয়ে বল্লেন--“এইটে রাখিস তোর তাল হবে। আবার আমার 
সঙ্গে দেখা হযে, তোকে ভুলবো না।” 

সে সময়ে আমার যেরূপ প্রকৃতি তাতে ওঁ অজাচিত পরম কুপাঁর 
নিদর্শন অমূল্যধন্ত কৌপীনথানি কআমারকাছে কেবল ছিন্ন বন্ত্র খণ্ড তির আর 
কিছু নয় জেসেও প্রেমময় দাদার প্রদত্ত উপহারজ্ঞানে পরমধত্তে মন্তকক 
করে নিয়েছিনু। একিন্ত হাগ্স। উক্ত মহামূল্য উপহার পরে হারিয়ে ফেলি। 
আজ যদি সে ছিন্ন বন্নথানি আমার গৃহে থাকতে। তবে তাহা! দর্শন ও 
ল্পর্শনের জন্ত দাদার অনুগত ভক্তের আগমনে আদার গৃছে হুড ছড়ি 
পড়ে যেতো। এখন বুঝেছি নেপোলিয়ানের শৌচে যাবার প্যান” বা পাত্যটা 
কেন তার গুণগ্রাহী ভক্তেবা বকুমুল্য দিয়ে ক্রয় কঃরে পরম্যত্তে রক্ষা ক'রছেন। 
আর তাই দেখবার জন্ত যাত্রার আগ্রহের সীমা লাই। নান| কথার পর 
দাদ] চ+জেযাবার ইচ্ছা ক'রপেন। 

আমি ঃ--এথন তুমি কোথায় যাবে? 

দাদ| £-শ্ধাম নবদ্ধীপে যাব মনে ক'রেছি। 

আমি £-তা?হলে তোমার যাবার ভাড়া এনেদি? 

দাদ :-ন1। ভাই, কিছুমাত্র দরকার নেই। আমি বরাবর হেঁটে যাবে! 
মনে ক'রেছি। 

এই ঝলেই দাঁদা হাসতে হাসতে চলে গেলেন। আমার মনট|! তাঁর 
পর হ'তে ক*দিনধরে যেন কেমন হরে গেলো। আবার কি দাদার সঙ্গে 
দেখ। হবে না কেবল এই কথাই ভাবতে ঞাগলুম। 

দাদা পাঁণিহাটা হতে প্রথমে *ন্ুকচরে* বিহারীল।ল পাইনের দেবাঁলয়ে 
যান এবং তথায় প্রসাদ পেয়েছিলেন এ কথাও শেষে লোকমুখে শুনেছিলুম। 

এই ধুলিধুগ্গরিত ছিন্ন কৌপীন-পর! উড়িয্যাবাসী সাধারণ মঙ্ুষ্টের 
মত লোকটার ধর্দ্বল কত বেশী, এবং কত উচ্চ-শিক্ষিত, কত ধনী, 
কৃত রাঁজকর্ম্চারী যে ইহার সামান্তক্ষণ সঙ্গলাতের জন্ত ইহার রুপাপীর্ববাদের 


নং তক্কি | ২০শ বর্ষ, ১২শ সংখা! 


জন লালায়িত কত পাষণ্ড নান্তিক, কত চরিপ্রগীন, কত অধার্মিককে 
ইনি যে কৃপা'করিয়। তাহাদের তক্তপদবীতে উন্নীত করেছেন অলৌকিক 
ক্ষমতায় কঙতলোকের জীবনদান করেছেন দে সব কাহিনী তখন কিছুমাত্র 
না! জানলে ব! নাম শুনলেও সামাম্তক্ষণ দাদার সঙ্গে থেকে ও যতসামান্ত ব্যবহার 
দেখে দাদ যে একজন পরমধার্মিক বা পরমভক্ত মহাপ্রমিক তা 
বেশবুঝতে পাঁরলুম | 

(পুলিনদাদার সহিত পরিচয় ও ইহার মুখে শ্রীরাধারমণ চরণদাস 
বাবাজী মহাঁশয়ের কলিকাতায় আগমন-সংবাদ শ্রবণ । ) 

মহানগরী কলিকাতায় একটী বিশেষ ধর্মসম্প্রদা় আছে । ইহাদের 
বাহির হইতে চিনিবার কোনই উপা্ন নাই। সকলেই যেন ঘোর সংসারী, 
বিশ্বপ্নকর্মা লইর়! সদাই ব্যস্ত) কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহার পরম ধার্মিক। 
সাধন্-ভজন প্রভৃতি সমুদয়ই অভীব গোপনে উহার! সম্পাদন করেন। 
সাধারণে ইহাদের বিষ্ধ খুবই অল্প জানেন। শুনিয়াছি এই সম্প্রদায়মধ্যে 
প্রথম প্রথম শ্রীরামকৃষ্চ পরমহংদেব, শ্রীবিজয়কুঞ্জ গোস্বামী শ্রীল শিশির 
কুমার ঘোষ প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং প্রপিদ্ধ গণিত-শান্ত্রবিদ গৌরীশঙ্কর 
দে, সিটিকলেজের উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিতগণ প্রবেশ ক'রেছিলেন। 
এখনও বিস্তর শিক্ষিত লোক বিশেষতঃ ত্রাহ্মদমাজের অনেক তক্ত সাধন- 
ভজনের জন্ত এই সম্প্রদাগ্জের মধো আগমন করেন। এসছ্বন্বে আমি 
বেশি কিছু বলবো না। ভক্তিভরে এদের প্রণাম করি। 

১৩০৭ সাল ২২এ আঙশ্গিন সোমবার কোজাগর লক্ষীপুজ|। & দিন আমি এবং 
পাণিহাটী-বাণী কয়েকটি বন্ধু শ্রীভগবতকৃপায় উক্ত সম্পরদাক-মধ্যে প্রবেশ 
করতে পাই। আমাদের আসবার প্রায় ১মাস পরে অগ্রহাকসণ মাসে (১৩৭ 
সালে) পুলীনদাদদার এখানে আগমন হয় ও তিনি এইস্থানে দীক্ষানিয়ে 
লাধন করতে থাঁকেন। সাধনে পুলীনঘাদা দিন দিন খুবই উদ্ধত হ'তে 
থাকেন, এজন্ত তিনি আমাদের গুরুদেবের এবং তার সকল শিষ্ের অতীব 
প্রিয় হন। এই সুত্রে পুলীনদাদা আমাদের ১ম গুরুত্রাতা--তার পর তার 
সরল অমারক্িক ব্যবহারে আরও বিশেষ ধনীর সন্তানি হইয়া অতীব দীন- 
ভাবে থাকেন এইসমস্ত কারণে তার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতাৰ ক্রমশঃ বাড়তে 
থাকে। 

একদিন পুলিন দাদার মুখে শুনি-তাদের কাড়ীতে ৩৪খানি ঘড় খড় 


আবণ 3৩২৯ ] ভ্রমংসশোধন ২৭৩ 


অয়েল পেটিং ছবি আছে। তন্মধ্যে ৬পুরীধামে রথযাত্রা সময়ে শন ভূ 
রথাগ্রে কীর্তন-সম্তীদায় লইয়া! কীর্তন ও নর্ভন করতেছেন, এই ছবিখাঁনি 
বড়ই সুন্দর । আরও গুনিলাম নিত্র্র পুলিন দ।দার (১) মাতুলমহাশয়। 
ক্রমশঃ 
শ্রীমমূল্যধন রাম 


জ্রম-সংশোধন 


বিগত আষাঢ় মাসের ভক্তিতে “মহাপুকুষ-প্রন্* নামক প্রবন্ধের মধ্যে 
২২৭ পৃষ্ঠায় “নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্ক গদাধর” এই 
পদটার ভণিতায় “দীন রুঝ্দান ভণে” ছাপা হইয়াছে। শ্রনিণাম, উ পদটা 
নাকি পৃরীধামের বড়বাবাঁজী মহাশয় অর্থাৎ শ্রীরাঁধরনণ চরণদাস বাবাজী 
মহাশয়ের রচিত | যর্দি তাহাই সত্য হয়, তাহ! হইলেমামাদের অ নচ্ছারুত 
ক্রটিতে ভূলছাপ। হইবার জন্ত আমর| বিশেষ ছুঃখিত। পাঠকগণ টা প্দীনহীন 
দ্াদভণে* এইরূপ সংশোধন করিয়া পাঠ কবিবেন। 

বনীত-_-সম্পাদক ভক্তি 


(১)পুরানাম পুলীনবিহারী মল্লীক। কলুটোলার বিখ্যাত যল্পিকবংশে ইছার অম্ম। 
সন্ন্যাস বা! ভেকা শ্রয়ের নাম শ্রীনিত্যানন্দ দাঁস। সাধারণে ভক্তিভরে ইহাকে সাধু [নত্যালদ্ছ 
দাস নামে অভিহিত করিতেন। জ্ীরাধারমণ চরপদাস দেব, তাহার তিনজন প্রধান 
শিখ্যেন্ন উপর তিনটী বিশেষ প্রয়োজনীয় গুকতর ভার অর্পণ করেন। বৈষঃব-ধর্দের 
সারাৎসার "নামে রুচি, আশবেদয়া বৈষর-সেবন |” শ্রীরামদাস বাবাজীমহাশয়ের প্রতি 
সাধারণের ভ্রীনাষে রুচির জন্য শ্রীনানপ্রচার আজ্ঞা, শ্রীমতী ললিতাহন্দরী? দাসীর উপর 
ঞবিগ্রহ ও জীবৈষব লেবার ভাব এবং আনিভ্যাশন্দ দাসের প্রতি জনসেবার ভার অর্পণ 
করেন। ভ্রীরাধারমণের এই তিন আজ্ঞা তিনশিষ্যেয় দ্বারা করূপ ভাবে প্রতিপালিত 
₹ইতেছে তাহ! ভাগ্রদর্ণা আানব মাত্রেই বুঝিতে পারিক্চেছেন। পুলিনদাদা যে আমাদেয় কে 
ছিলেন তাহা! বলিধার নছে। উহাকে দেখিঘা। আমাদের প্রাণ আননে নৃতা করিয়া উঠিত। 
ভিনি, বিশ্বের দাদা ছিলেন । ভক্ত অভক্ত সকলকেই তিনিবুকে লইতেদ | দাদাকে 
হারাইয়া আমাদের যে ক ক্ষতি হইরাছে তাহ] বুঝাইবার সহে। ১৩২* সালের ব্রা 
ফান্তুন শনিবার রাত্র ৮খটিকার সময়ে দাদ তাহার চির আরাধা শ্রীযাখারমণ চরণন্া'দ 

। দেবের নিকট গন করেন । ১৩২* সালের " প্রবাসী" পত্রে দাদার সচিন্ধ জীবনী প্রকাশ 
স্থইয়াছে। ইহার বিষয় প্রবন্ধান্তরে আলোচব। করিবার ইচ্ছ! রহিল। (লেখক) 
৩৫-৮৩ 





প্রাপ্ত-্রস্থ-সমালোচনা 


ভিশ্রে প্রীক্লু্ (ভ্রজলীল] )_ অধ্যাপক শ্রীধুক্ত অমুল্যচরণ 
বিদ্াতৃণ সঙ্কলিত এবং ১৪২নং গ্রযাওটযাঙ্ক রোড, হাওড়া হইতে 'তারতচিতর" 
মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৪২ চাঁর টাঁক1। 

গ্রন্থের পরিচয় উহার নামেই অনেকটা! পাওয়। যাঁয়। ভগবান্‌ শ্রীকৃের 
আবির্ভাবের হ্চন! হইতে আরম্ভ করিয়! ব্রজলীলার সংক্ষেপ পরিচয় ৪১ খাঁনি 
সুরঞ্িত চিত্রে দেখান হইয়াছে । প্রত্যেকচিত্রের সহিত চিত্র-পরিচয় 
দেওয়ায় উহ] বুঝিতে আরও সুবিধ। করিয়! দেওয়া! হইয়াছে। চিত্রপরিচয়ে 
লেখক বহু তাষাবিদ্‌ পণ্ডিত গ্রনক্ত অমূল্যচণ বিদ্তাভূষণ মহাশয়। তিনি 
নিজেই ভূমিকায় লিখিয়া'ছন ** * * হিন্দুর ঘরে পুরাণমাত্রেই যদি 
এইরূপে চিত্র ও পরিচয়ের মধ্যদিয়া আত্মপরিচক্ন দিতে আরম্ত করে তাহাতে 
ভাবুক ও ভাক্তেরই শুধু লাঁভ নয়, বাহার! পুরাণের আত্মপরিচয় ভাল- 
বাসেন তাহাদের লাঁভও ইহাতে বড কম লহে। যথাঘথ পৌরাণিক পরি- 
কল্পনার সঙ্গে চিত্রের ভাবান্ুকরণ বর্তমানহস্থে সর্বথা সংরক্ষিত হয় নাই। 
হইলে খুবভালই হইত , নাহওয়ায় দোষ আছে।” 

আমরাও ইহ স্বীকার করি, কিন্তু পুরাণ লইয়। বপিলে আমর| যে 
বড়ই গোলমালে পডণা যাই, বাজারে যে সকল সংস্করণ পাওয়। যায় 
তাহার তে কোনটাঞ্জ মহিতই কোনটার মিল হয় না। এলব দেখিয়া 
গুনিয়। মনে হয়, চিত্র করিবার আগে পুরাণের একটা বিশুদ্ধ সংস্করণ হওয়! 
দরকার। ধাহাহউক প্রকাশকের এই ব্রঙলীল! চিত্রে অন্কন করিয়। তৃসিবার 
উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কারণ এ উদ্ধম এই প্রথম, ইতিপূর্বে এরূপ ভাবে 
কেহ করেন নই, তাই চিত্রগুলিতে কিছু কিছু দোষ দৃষ্টহইণেও প্রশংসা 
করিবার অনেক মাছে। আপামর! শ্রীকঞ্চের ব্রঙ্নলীলান্বাদন-পিপাস্থ ভক্তগথকে 
.এইগ্রন্থ দেখিতে অনুরোধ করি। এ গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ও বীধাই সহস্তই 
উৎকৃষ্ট হুইরাছে বিশেষতঃ মলাটের উপরে যে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রথানি দেওয়! 
হইয়াছে উহ! আমাদিগের যথার্থই বড় ভাল লাগিয়াছে। আশাকরি গ্রকাশক 
মভাশয় এইভাবে তগবানের অন্যান্ত লীলাও প্রকাশে বন্ববান হইবেন। মল্য 
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যদিও ৪. চার টাক! বেশীবলিয়। বোধহয় কিন্তু আকাল বেক্ধপ ছাঁপাঁইথরচ ও 
কাগজাদি হর্পুলয তাহাতে বাঁধাহইয়! মূল্য বেশী করিতে হয়। মোটের উপর 
৪২চার্টাক1 খরচ করিয়া আমরা ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ লীলাগ্রস্থ এক একখানি 
সকলকেই সংগ্রহ করিতে বঁলি। 


বর্ষশেষে বিজ্ঞপ্তি 


অনস্তলীলাবিলাদ শ্ীভগঝনের পায় ও সঙ্ধগয় গ্রহকগণের সহানুভূতি 
ও সাঁহাযো ভক্তির আঁজ ২*শ বর্ধ পূর্ণ হইল। ভাদ্রদাসে ভগবান্‌ শ্রীকৃষের 
জম্মাষ্টমীর দিন ভক্তির বর্ষারস্থ ২র়। কুডিবতসব পূর্ণ এইভক্তি যখন প্রথম 
গ্রকাশিত হয়, খন স্বপ্নেও ভাবিনাই যে, লোকের কাছে ভক্তি এতদূর আদর 
ও সন্মান পাইবে। কিন্ত আজ ভক্তির এ ২০শ বর্ষ পুর হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে পত্রিক!র প্রতিষ্ঠাত। স্বর্গার দীনবন্ধু কাঁব্যতীর্থ বেদাস্তরত্ব অগ্রজ মঙাশয়কে 
মূলে পড়িতেছে , তিনি বড়সাধে জীবহ্দয়েব মল্নতা দর্শন করিয়া ঘখে দরে 
অল্পয়াদে যাছাতে নরনারী ভক্তির আলোচনাদ্বারা এহ মলিনতা দূরকরিয়! 
ধন্ত হইতে পারে--তাছার ভগ্ত এই প্রকার স্াষ্ট কররদাছিলেন। আজ 
তিনি ধদ্দি মর্ত্টলোকে থাকিতেন, তবে নাজানি এই বর্ব-সমাপ্ডির সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার হদয়ে কত আনন্দই হইত। কিন্তুতিনি এখন নিভাধামে বিরাজ 
করিতেছেন। যেধানেই থাকুন, তাহার আশ্রিত দেবকগণের বথানাধ্য চেষ্টায়, 
সাহার আদরের ভক্তি যে আজ ২*৭ বর্ষ পুণকরিতে সমর্থ হইয়াছে ইহ। 
দেখিনা তিনি তাহার অমোঘ আশীর্বাদ মেবকগখের উপর বর্ষণ করুন। 
দেই আশীর্বাদের বলে বলীয়ান্‌ হইয়৷ সেবকগণ ভক্তি প্রচারে আরও দৃঢ়- 
তত হইবে এবং তাহ! হইলে তাহার ভক্তি প্রচারের উদ্দেগ্ত কোনদিন পূর্ণ 
হইলেও হইতে পারে। 

ভক্তিতত্ব আলোচনা করাই এইপাত্রকার প্রন উদ্দেশ্টা, কিন্ক ভগবত্বত্ব 
আলোচনা ত অহঙ্কারছর। হইবার নয়, ইহ যে ভগবৎকপা সাপেক্ষ । 

বাহার লীলাগুণ শ্রবণ কীর্তনে মনে অপার আন্ন্দেব উদয় হয়, ভক্তের 
সুদয়তটিনী ভক্কিরসে প্লাবিত হয়, দেই লীল|ময়ের লীলাগুণ নান! ভাবে 
অলোচন। করিয়া ভক্তি এতদিন চলি আদিতেছে, কিন্তু *শ্রেযাংদি বছু- 


২৭৬ ভক্তি [২*শ বর্ষ, ১২৭ সংখা! 


বিদ্বানি।” অর্থাৎ গুভকার্ধে আনেক বিদ্ব। আই কুড়িবৎসর যাবৎ যর্দিও 
আমর! গ্রহকগণের নিকট হইতে আশাতীত সহানুভূতি পাইঞ্না আসিতেছছি, 
তথাপি নিজের শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার অনুস্থতায় মনেরমত 
করিয়া! সকল সময় ভক্তি গ্রকাশ করিতে পারি নাই, তবে করুণণসিন্ু শ্গুরু- 
দেবের সেই *শুভকার্য্ে বছ বাঁধ! বিদ্ন ঘটিলেও যতটুকু কার্ষ্যে পরিণত করিতে 
পার শাহাই মহৎ উদ্দেগ্ত সাধনে ক্রেমে ক্রমে অগ্রদর করিয়! দিবে* এই 
উপদেশ স্মরণ কবিয়৷ চণিরাছি, জানি না কোনসুত্র ধরিয়া কেমন করিয়া কোন 
গুভমুহূর্তে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তবে খুব আশা! কর! যায় শ্রীগুরুদেবের 
আশীর্বাদর সগ্গে সঙ্গে সহ্ধাঞ্জ গ্রাহকগণের সহানুভূতি যেভাবে পাইতেছি 
ভবিষ্যতে এইভাবে পাইলে ভক্তি-প্রচারের উদ্দেন্ত পূর্ণহইতে আর বিলঙ্ 
হইবে না| 

অবশেষে ভক্ত এহকগণের নিকট প্রীর্থন', তাহারা যেভাবে এই কুড়ি 
বৎসর ভক্তিকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আদি'তছেন এবং ইহার উন্নতি কামনা 
করি, আশাদিগকে “নানাভাবে সাহাষ্যকরিয়া আসিতেছেন আগামী বর্ষেও 
যেন তীভানের দে রুশালাতে আমরা বঞ্চিত না হই। বর্ম-শেষে গ্রাহক, 
জন্ুগ্রাৎক, পাঠক ও সম[লোচক প্রভৃতি মকলের নিকটই আমাগিগের এই 
প্রার্থনা । 

আগামী ভাঙে ভক্তি ২শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। যাহাতে নির্কি/ঘব 
আমরা আসাদের কওব্য সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারি সেইজন্ত আঙ্কন 
নকলে মিলিয়া নেই দর্বকন্মফণদাতা যঙ্জলময় শ্রীতগপশানের নিকট করষোচড় 
হলি-__-. 


গ্নমন্ডে মগলাধার নধ্বমঙ্গলকারণ। 
শান্তিস্বৰপ ভক্তীশ শক্তিং ভক্তিং প্রধচ্ছমে ॥৮ 


২০শ বধ ১২শসংখ্য সমাপ্ত। 


